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ভূমিকা 


“সংবাদপত্রে সেকালের কথার প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত 
৩থ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্ষ্যস্ত সঙ্চলিত হইল । এই 
পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ, প্রয়োজন ও সঙ্কলন-রীতি সঙ্ন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহা বল হইয়াছিল, 
বর্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন 
ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিলঃ এ-খণ্ডেও তাহার 
প্রয়োজন আছে । বর্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্তর বলিয়া এই নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা 
আরও বেশী অনুভূত হইবে । 


১ 

প্রথম খণ্ডের মত এ-খগ্ডেও শিক্ষী-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে । 
থেশিক্ষার গোড়াপত্তন পুর্বযগে হইয়াছিল, ১৮৩০ সনের পর উহ্থার পরিণতি হইল বগ। 
চলে। হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লৃভ ক্রুরিয়। যাহারা পরজীবনে বাংলা দেশে জ্ঞানী 
ও কন্মী বলিয়। খ্যাতি লাভ করেন,__মাইকেল মধুস্ছদন দত্তঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। রাত 
লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বস্থু প্রভৃতি--ঠাহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সনের মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন । যে-ছুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য কর 
যায়ঃ সই ডিরোজিও এবং কাপ্তেন রিচার্ডপনও এই সময়েই শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাণ্ডেন রিচার্ভসন 
হিন্দু-কলেজের খিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী 
শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্গের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন 
ও ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৪২, জুন ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল__ 
কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হয় । 


এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের 
শিক্ষা-বিষয়ক অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে । প্রথমেই সংস্কত কলেজ। উহা হইতে আমর! 
জানিতে পারি, যে-মধুস্থদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের 
পরিচয় দেন তাহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈচ্যশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। 
এই সময়ে সংস্কত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলঘোগ উপস্থিত হয় । এই গোলযোগের 
কারণ সংস্কত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান । «সমাচার চক্র্রিকা” প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা! 
ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অপ্যয়ন রহিত 


হইবার পর «সমাচার চন্ত্রিক। ঘে মন্তব্য করে, তাহ। ৬ পুষ্ঠায় টদ্ধত করা হইয়াছে । এই 
মন্তব্যে অগ্গান্য কথাৰ মধ্যে চক্দ্রিকী'তে লেখ হয়) 


আমর। অনুমান করি উদ্গবেজা পাঠনারশুঅবধি রহিত কালপন্মাস্থ প্রায় ৬৭৭5 হাজার টাক? বায় 
হয়] খাকিবেক এই বহস'গাক ধন বায় করিয়া কতক গুলিন বাঙ্গণের সগ্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত 
ধেহেতু তাহার। না কেরাণি হইল ন। অধাঁপক হয়! পড়াতে পারিলেক অধিকন্ধ বাহারদিগের পৈতৃক 
ঘে শিষা যজমান ছিল প্ঠাহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন | 


সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ফাসী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচন! ৪৫৬-৫৭ পুষ্ঠায় 
পাওয়া যাইবে । ৪ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উহাতে সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন সম্মতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাহাদিগকে 
জেলা আদালতে কর্মশিক্ষাকারীর ন্যায় নিধুক্ত রাখ! হয়, নতুবা! স্মার্তদিগের প্রতি দেশীয় 
পোকদের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিকা 'অন্ধনের আশা নাই । ৯ পৃষ্ঠায় 
সংস্কত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে ! উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাঁ্য- 
নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়! উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 


সংস্কৃত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্-কলেজের কথা দেওয়া হইয়াছে । উহার 
প্রথম সংবাদটি হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে 
প্রসন্নঝুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংলা দেশে বাঙালী কর্তৃক প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উহাতে পেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত ইইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অন্থবাদ'ও 
অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের স্থত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে | হিন্দ 
কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে । এই কলেজে শেকাগীয়রের নাটকের 
ধশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ১৪-১৫ পৃষ্ঠাতে এইরূপ 
আর একটি আবৃত্তির বিবরণে মধুহুদন দত্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে 
বলিয়। উল্লেখ আছে। তিনি যদি মাইকেল হন) তাহা হইলে মাইকেলের প্রচলিত 
জীবনচরিতে তাহার হিন্দু-কলেজে প্রবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন 
করিবার আবপ্তক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কতৃক মাইকেলকে 
প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কর্তৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে 
মাইকেলের নিবেদন উদ্ধত করিয়! দেওয়া হইল । এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে 
পাইবার উপায় নাই । 


২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্তাসের বিবরণ দেওয়! 
হইয়াছে । ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়? উহ্থাতে দেশীয় ও বিদেশীয় 
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বহু সম্থান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । বাংল! ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেস্তেই এই পাঠশাল৷ 
স্থাপিত হয় । «সমাচার দর্পণ এসংবাদে সম্তোধ প্রকাশ করিয়া বলেঃ 
এতদ্বেশীয় লোকের যে এইক্ষণে আপনারদের ভীষানুশীলনাথ অগ্রনর হইতেছেন এবং দেশীয় 
ছযাতেই লোকেরদিগকে যে বিছ্াদানের সোপান করিতেছেন উহ। পরম দঞ্চোষের বিষষ | 


এই বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঁঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষা 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে চেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পুষ্ঠা পর্য্যস্ত 
এই পাঠশাল! সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে । 

ইহার পর হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু স্ব্ধীয় কয়েকটি সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল । 

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর খণ অপরিশোধ্য, এ-কগা 
ইংবেজা শিক্ষার প্রথম ঘুগ৮হুইতে আজ পর্যন্ত সকণ খালেহ স্বীঙ্ঁত হ্ইয়। আসিয়াছে । 
ঠাহার নিকট এই খাশস্বীকার তাহার ছাত্রেরাই প্রথমে করে) ১৮৩১ সনে হিন্দু-কলেজের 
ছাত্রের তাহাকে বিরাট অভিনন্দন *প্রদান করে । এই অভিনন্দন-পত্রে হেয়ারের পাঁচ 
এত পঁয়ষটি জন ছাত্র স্বাক্ষর কত্বে এবং উহ ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত 
ইয়। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৬১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে | ডেবিড হেয়ারের চি 
প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৪৬ পুঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 


হার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ । ১৮৩৫ আনে মেডিক্যাল কলেজ 
গ্রতিষিত হয়। ইহার পুব্বে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়। 
ইইত | নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিদ্ভালয়গুলির চিকি২সা-বিভাগ 
রহিত হইয়া যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বতসরেরও অধিক কাগ শিক্ষাদানের 
পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোধিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোধষিক দেন গবন্মেন্টি এবং 
বারকানাথ ঠাকুর । গবর্ণরজেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড হুয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল 
পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অগ্ঠান্য সংবাদ 
৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়। মফঃস্বলেও ইংরেজী 
শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক । কলিকাতার বাহিরে সর্বগপ্রথমে 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই চুঁচুড়াতে ৷ চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ 
প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পুষ্ঠাঁয় উদ্ধত হইয়াছে । 


৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ও মফস্বলের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে; 
যেমনঃ রাজা! রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী) ডফ. সাহেবের পাঠশালা 
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প্রভৃতি । ইহাদের মধ ছুইটি স্কুল ছাত্র-সংখ্যাঁয় খুব বড় ন। হইলেও উল্লেখবোগ্য বলিয়া 
মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু 'ফ্রি স্কুল? ইহার প্রতিষ্ঠাতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক; 
'অপরটি হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন | ছুইটিই বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেম্তে স্থাপিত 
১য় । দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রপন্নকুমার ঠাবুর, কালানাথ বাঁয় প্রভৃতির নাম হিন্দুফ্রি স্কুলের 
সাঁধান্য-দাতাঁদের মধ্যে পাই, এবং জোড়ানাকোর রাঁধানীথ পালঃ মাধবচন্ত্র মল্লিক প্রভৃতি 
হার পরিচালক ছিলেন । এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মাবিষয়ক মোহ দূরীবরণ। 
৪$ প্রষ্ঠায় উদ্ধত এক; পঞ্দে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন, 

নে মু বকের এংরহন পগুচাদাবধি মামারদির মন বদ্ধ আছে হাহ; পুটবরণে যদাপি আনান 

শপ পিগরয খাক্িত হলে আনন বন হিশ্ুু কি স্বুল ভাণন কবি তান ন।। 
পর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়। হিন্দু বালকদিগরকে বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য 
গাপিত হয়! মহারাজ কালাঞ্চষ্জ বাহাছুর উহার পরিদর্শক ছিলেন । সে-ঘগের প্রায় 
সকল গণ।মান্ ব্যক্তিই ইহার সাহাধ্য করিয়াছিপেন । 

৫০ পৃষ্ঠায় ক্লিকাঁতার ে-সব পিদ্যালয়ে হংরেজা পড়ান হইত তাহাদের ছাত্র-সংখ্য। 
সন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । হহ। ২ইঠে করূপ মুষ্টিমেয় লোক সেখুগে ছে 
বিদ্যাশিল। করিবার জুযোগ পাইত তাহা বুঝিতে পার' যায় । | 

সেকাণেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় 
থযেজিনিষের প্রচলন হইত হাহা মঞ্গঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত 
না। এ বথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদঃ কি পোৌষাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষষেই 
খাটে । স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠ। বিষয়েও ইহার খহু প্রমাণ আমরা পাই । কলিকাতায় 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃম্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 
আর্ত হয়। ৫২-৬৫ পুষ্ঠায় 'অনেকগুলি বিদ্যালম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া 
যাইবে । ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ--এই ছুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বিশ্থৃত বিবরণ এই অংশে আছে । ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, 
গবণর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ৫৫ পুষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধত করা হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে 
কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্রলেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না, 
বারণ তিনি লিখিয়াছেন,__ 

পরস্ত তাঁলগাত কলাপাত উঠাদি লেখা পড়। পুর্বেব ষেপ্রৰার হইত এ পাঠশালায়ও সেইপ্রকাঁর 
২উয়াছ পুর্বব|পেম্স। অধিক বিদা। কাহার দেখ। যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে নজুর 
পাদ বাগদা ছেলের। গাদরি সাহেবের প্রসাদীৎ পোয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্ু- 
করণোপযুক্ত লেখ। পড়। শিক্ষণ হয় নাই এবং লেখীপড়ী। করিযাছিল এই অভিমানে ও অনভাস বশে 
মভুরী ব। রাখালী কবে ন। এইপ্রকীর অনেকেব ছুইকুল গিয়াছে। 
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ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশাল! স্তাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়! প্ত্রলেখক 
বলিতেছেনঃ_- 
পে'প হয় উহাতে পাবি সাহেছবর গ।ঠশালার কিচির মিচিন পিঠ হভাবেক | 
ইহার পর ৬৫-৬১ পৃষ্ঠায় তিনটি নৃতন চহুষ্পাী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়। থাইনে । 

এই সংণাঁদগুলির সহিত পূর্বাথণ্ডে উদ্ধত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদের তুলনা করিলে 
দেশে চতুষ্পাঠীর সংখা। কিরূপ কমিয়া আসিতেছিলঃ তাভার আভাস পাওয়া ঘায়। 

সে-নগে স্সীশিক্ষ। সন্ধে কিছু কিড় তথ্য এই সঙ্গলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছিল, 
এ-খণ্ডে আরও কিছু দেওয়া হৃইলি। ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্গীশিক্ষ। সন্ধে 
বাদাগ্বাদটি বিশে কৌতুকপ্রদ । স্্ীশিঙ্গার পিরোদী লেখক বলিতেছেন যে শিক্ষা্ধার। 
বাংলা দেশের ক্দীলোকদের শীহিক পাররিক কোন একার উন্লতিই হইবে না, কারণঃ 
গ্রথমঃ “এমনি কোন পুংবজিত “দশ শিশ্বনিক্মাত। নিদ্ধীণ করেন নাই থে থেখানে 
পাটেয়াবিগিরি ও মুহুরিগিনিণও নাজীর। ৪ জমীদারা ও জমাঁদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন 
ন। হদ্ূনের সম্ভাবনা হয়,” দ্বিতীয়তঃ, “বাঙ্গণ। ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই নে তাহাতে 
প্রাজ্ঞ | পারমার্থিক ও নীতি সঙ্ন্ধীয় ] কোন জ্ঞানোদয় হয়।” লেখকের বাংলা ভাষ। 
« সাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞা পশ্গনয করিবার বিষয়। ৭০-৭১ পুষ্ঠায় বৌবাজারে একটি 
নতন বাপিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং দেশে স্্ীবিঙ্ বিস্তারকল্পে একটি সন্ঠা স্থাপনের 
সংবাদ পাই। 

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত রাঙ্গণপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে হলহ্ড» কোলকুক, মার্শম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেখভাঁবে 
উল্লেখধোগ্য | হলহ্ড সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথমে বাংল! ভাষায় স্থপগ্ডিত ইন। 
ঠাহার রচিত «গ্রামার*ই ইংরেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ । কেরী ও মার্শম্যানের 
মৃত্য-সংবাঁদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নথাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । এই স্থানে 
দেনীয় পপ্িতগণের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ইনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার 
ব|। হরিহ্রানন্দ তীর্থস্বামী । রামমোহন রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। ইনি "হানির্বাণ তত্ব, 
সম্পাদন এবং 'কুলার্ণৰ, নামে তন্থগ্রন্থ গ্রকাঁশ করেন । ৭ম প্রষ্ঠায় ইহার মৃত্তয-সংবাঁদ 
উদ্ধত হইয়াছে । 

শিক্ষা-বিভাগের শেষে সভা-সমিতি ও ন্ঠান্ঠ কতকগুলি সংবাদ সঙ্ষলিত হইয়াছে । 
উহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । সে-যুগের বাঙালীরা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে 
বিদ্যাশিক্ষা করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন নাই, কর্ধরজীবনে'ও বিদ্যাচচ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন (৮৩-৯১ পৃষ্ঠ। )1। এই সকল সভা-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী 
ভাঁষায় বন্ততা হইত । কয়েকটিতে বাংলা ভাষায় আলোচনা হইত | ৮৪ পুষ্ঠায় ব্ঙ্গরঞ্জিনী 
ভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাষা! চচ্চা করিবার উদ্দেশ্যে 


গ্লাপিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সম্ভীর সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বণিত 
“সর্বতন্বদীপিপ), নামে মার একটি সভা রাংলা ভাষা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ঈহার উদ্যোক্সারা রামমোংন রায়ের হিন্দু স্কুলে (হেছুয়া পুষঙ্করিণীর দক্ষিণ-পুর্বব কোণে 
গবস্তিত ) এই সভ। গ্লাপন করেন | সর্তন্বদীপিক। সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ 
পায় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দনাথ ঠাকুর । এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে 
( ১৮৩৬) বাংল। হাযা চর্চ। করিবার জন্য কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচক্দ্রোদয় নামে মার 
একটি সভ এবং ১৮৩৮ সনে টাকানে9 তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভ। 
স্থাপিত হয় (৮৯-৯০ পু, )। 

5|-সমিতি প্রসঙ্গে গারও দুইটি সভার উল্লেখ কর। প্রয়োজন । উহাদের একটি 
বৈদ্যসমাজ অপরটি ধশ্মাসভ। । উহাদ্রে বিবরণ ৮৫৪ ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া মাইবে | বৈদ্য 
সমাজ কবিরাজদিগের সন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপুর্ব মায়ুর্কধেদ-শিক্ষক খুদিরাম 
পিশারদ উহার সম্পাদক ছিছেন। পর্দখীপ্গার একটি কাজ ছিল পগ্ডতদিগের পবীক্ষ। 
লপ্য়া। উদ্ধৃত বিবরণে আছে) 


»মহাবল কুচ” রাম পশগিত লে গর 9 হন গা পুইয় বেত সন্মান প্রধান পাবেন মাই 
গতণল শিষমানুসাণে পরী ভতলে দেনেন শান্স রগ । মীবেপ- | | 

সে-য়ুগে অনেকেই নে বাংল। শাবার চচ্চা সঙ্গ গচেতন ইয়া উঠিয়াছিলেন শাহাব 
প্রমাণ 'আমরা স্গ-সমিত্ডি প্রতিষ্ঠ। ভিন্ন অন্য্'ও পাই । ৯২ পুষ্ঠায় উদ্ধীত এক পঞ্ছে 
পত্রপ্রেরক ইংরেজী শামার $ঠলনায় এদেশে বাংল। শাঁন। ৪ দেশীয় বিদ্যার চ্চ। মোটেই 
হইতেছে ন| খলিয়। ছুঃখ করিয়াছেন । ৯৪ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় 
পনের সংবাদ দেওয়। ইইয়াছে। এটিই বর্তমানে ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠাম শিক্ষার জন্য এদেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি 
তালিকা আছে । উহ্‌। হইতে জান। ঘায়ঃ রাজ! £বদ্যনাথ রায় এ ব্যাপারে আগ্রণা ছিলেন । 
ইতি অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যেও অকাতরে দান করিতেন । 

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কত চচ্চার একটি বিবরণ উদ্ধত হইয়াছে । 
উহাতে অকাফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন শ্রীফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথ! জানা শায়। এই 
পদটি এখনও অকাকফষোর্ডে রহিয়াছে১ এবং বর্তমান বোডেন প্রফেসার ইওিয়া আপিস 
লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অন্যক্ষ এফ. বলিট টমাস । 


২ 
এই পুস্তকের দ্বিতীধধ বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক । এখানে «সাহিত্য কথাটি ব্যাপক 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মুক্রিত পুস্তক, সংবাদপক্রঃ 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচন। ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাইবে । প্রকৃত- 


1০ 


প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংল। দেশে আজকাল মআামরা সাহিত্য বলিতে যাহ। 
বুঝি» তাহা। খুৰ কমই ছিল । দ্ু-চারিখানি পুস্তক্রে কথ। ছাড়িয়া দিলে সে যুগে মৌলিক 
সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্তমান . সঙ্কলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক 
সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-যুগের নৃতন পুস্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে 
বিভক্ত কর যাইতে পারে» ১) বঙ্গানুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রঞ্থের পুনমুর্্ণ কিংবা! 
শাস্ত্রীয় তত্বের সক্ধলন; (২) ছাতব্রপাঠা পুস্তক--যেমনঃ ব্যাকরণঃ অভিধান, সহজবোধ্য 
ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি ; (৩) ইংরেজী হইতে অনুবাদ; এবং (৪) এদেশীয় পুস্তকের 
ইংরেজীতে অনুবাদ । মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি ক্ৃষঞ্জমোহন বন্দ্যো প্রণীত “দি 
পারসিকিউটেড নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে (১০৬ পূ.) উহা! ইংরেজী 
ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজা কালাক্ক্চ বাহাছুর প্রণীত অনেকগুলি অনুদিত 
পুত্তকের সংবাদ পাওয়। বাইবে । ইং হইতে মনে হয় মহারাজ। কাণারুষ্ণ এবিষয়ে খুব 
উৎসাহী ছিলেন । তিনি ইংরেস্ী হইতে বাংলায়, এখং বাংলা হইতে ইংরেজীতে-_-এই ছুই 
প্রকার অন্ুবাদই কন্সি*খাইলেন । কোন কোন সংস্কত গ্রন্থের ইংরেজী অন্বাদও তিশি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।' ইহার মধো গু[প্তপাড়া-নিবাপী চিরঞ্জীব শন্মার সরস দার্শনিক গর 
“বিঘন্মোদতরঙ্গিণী'ওর ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পু. ১০০-০১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
একটি সংবাদ হইতে জান! যায়ঃ তিনি*এইখ্বপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্লীর 
বাদশাহর নিকট হইতে বহুমুল্য শাল্‌ ৪ কিংখাবের খেলাত পাইয়াছিলেন । 
এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়। হইয়াছেঃ উহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম 
এখানে কর। যাইতে পারে । প্রথমেই ভবানাচরণ বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক 
শ্রীমগ্ভাগবত ও মনুসংহিতা। ( পৃ" ৯৯ )। এই ছুইটি পুস্তক তুলট কাগজে পুথির মাকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিল । «পাকরাজেশ্বর' নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুমলমানী উভয় প্রকার 
খাদ্/-প্রস্ততের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল» এবং এই সকল ভোঁজা খাইয়া মঙ্জীর্ণ হইলে কি 
ওঁধধ খাইতে হইবে সে-সকল সংবাদও ছিল (১০৪ পু.)। ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখাাত 
স্বৃতিগ্রস্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তর্কালক্কার সম্পাদিত মহাভারতের স্ুবিখ্যাত সংস্করণ 
প্রকাশের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । বাংল। ভাষার দুইটি মভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ 
পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । প্রথমখানি জয়গোপাল শর্মার “ঙ্গাভিধান, তিনি বলিতেছেন, 
বঙ্গভমি নিবাসি লোকের নে ভাঁষ। সে হিন্স্থানীয অন্ত ভাঁষ। হইতে উত্তম যে হেতুক 
অন্যভাষানে সস্কৃত াষাব সম্পকক আতাগপ কিন্ত বঙ্গ ভাষাতে সংস্কতলামার প্রাচ্ণা আছে” | 
সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধত 
হইয়াছে । এই সকল তথে।র উপর নির্ভর করিয়া এদেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস 
সন্ধলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ পত্তিকায় প্রকাশিত 
€দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি । সাময়িক পন্ সম্বন্ধে যেসকল 
রখ 
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তথ্য «সমাচার দর্পণে পাওয়। ধায় এই স্থলে সে-সকলই আন্পুর্ব্বিক উদ্ধৃত হইল এই যুগে বহু 
ংবাদপত্র প্রক্ধাশিত হইয়াছিল । উহাদের মধ্যে «সংবাদ প্রভাকর, €“ইনকোয়ারার,, 
£জ্ঞানান্বেষণ” £রিফ্্ার,* “সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয় ও এসম্বাদ ভাস্কর” বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন মারও অনেক জ্ঞাতবা তথ্য 
মাছে । ১৩০ পুষ্ঠায় ধে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে উহা! তংকালীন সাময়িক পত্রের একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামত৪ সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয়। 
মনে হয় না। ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা 
রাজজ্রোহস্থচক বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে লেখক 
বলিতেছেনঃ-- 


লিপ্ত; দুই ধৃনাকতুর মঘমোগ হগুঘা সেমন অসন্তন তেমনি এতদ্দেশায় লোকের দ্বারা ত্রিটিন 
গবর্ণমেন্টের উচ্চাটন হওয়। অনস্তব। বঙ্গ দেশে যেও কোটি লোরু আছে তভাহাবদিগকে উ্লগ্তীয়ের। 
৯০০ সামান্য গোর। সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০৮ সামান্য সিপা্। অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়। জয় 
করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অবাঞ্স ৩১ বৎসর বয়সের মধো এক জন অর্বাচীন অর্থাৎ 
পাঙক্লাইন সাহেব ছিলেন । অহএব তবরি এই অতিনগুদ্ধ ও পরিশ্বমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শাশ্ডি 
পিছু গঙ্গ হয় নাউ । অতএব পিফাম্রের মবো গেমল উক্তিউ লেগ। যান্টক না কেন তাহাতে 
এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন ইউবে না কিন্ব। এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধো সুদ্ধাৎ্পাহ কি বানু 
লোকে্রদিগকে অপ্বধারণের প্রবাণ কখনই দিতে পারবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের 
- গধো ঘোড়ায় চডিতে পারেন এমত ৫* জন পা।ওয়। ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরাদর দ্বাদ। শিপ্রকা'র 
ভয় মম্তাবন।। 


সন্থাস্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-ষুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্তাবন! 
ছিল তাহার পরিচয় ১১৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । গ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 
£সম্বাদ ভাঙ্কর” পরের সম্পাদক ছিলেন । এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ 
রায়ের ছুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হ্ওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয় 
ধরিয়া লইয়। যান এবং তাহাকে কয়োদ করিয়া রাখেন। এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে 
প্রহার করা এবং জলবিছুট লাগানে! হয়। আদালত হইতে হেবিয়াম কোর্পাস এর পরোয়ানা 
বাহির হইবার পরও রাজ! রাজনারায়ণ €ভাঙ্কর”-সম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়! রাখেন । 
পরিশেষে “ভাঙ্কর”সম্পাদক মুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক 
থাকিতে ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয় । 


১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্য। ডাকে প্রেরিত হয় তাহার 
সংবাদ আছে । এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা | যে-পত্রিক। যেস্থানে প্রকাশিত হয় 
সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়! 
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হয় নাই । কিস্ক ইহা হইতেও সে যুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্পসংখ্যক লোক পড়িত তাহার 
স্থম্পষ্ট ধারণ। হয় । 
সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও. ভাষা "সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধত 
হইয়াছে । এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চচ্চা সম্বন্ধে। যে-যুগের কথা 
পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে বল! হইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সা ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া 
দিবার আদেশ হয়। গবন্মেন্টেরে এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পুর্ব্বে সংবাদপত্রে 
অনেক আলোচন। প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে “সমাচার দর্পণ” বাংলা ভাষার পক্ষ 
গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পত্রাদি প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
পত্রটিতে পারস্ত ভাষ৷ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু ঘুক্তি দেওয়া হইয়াছে । এ-বিষয়ে গবন্মেন্ট 
যে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পায় মুদ্রিত হইল। 9৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে ফারাঁর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে বাংলা 
দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার্,'দরণীব প্রথমে হয় । 
ধু আদালতে নহেঃ অন্ঠান্য ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা ভাষার প্রসার হয়ঃ এবিষয়েও 
“সমাচার দর্পণ? খুব আগ্রহ্শীল ছিল । ঈষঞ্ ইওডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এদেশীয় লোকদের 
মধ্যে বিদ্যাপ্রসারের জন্য" লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল' এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কত ও আর্বা 
পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত সমাচার দর্পণে এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহ। 
১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । অন্যান্ত কথার পর “সমাচার দর্পণে লেখা ইইল যেঃ বোর্ডের 
সাহেবের সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় 
এই ফলোদয় হউয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পুর্বে যেমন পাঠশালায় দেশীয় 
লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বংসরের পরেও তত্তলা অভাৰ 
আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনা- 
পূর্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোৌকেরদের উপকারার্৫থ অতার্জ মাত্র উদ্যোগ 
হইয়াছে এবং এ বোর্ডের প্রধান সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তত্ভাষার গ্রন্ত অনুবাদের 
নিমিত্ত এর তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে 
মনৌযষোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুঞ্িতবিষয়ে মনৌযষোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শীযুত 
ডাঁক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ধ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষ। একেবারে প্রবল হইয়া 
উঠিল কিন্ত কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বর্গভাষ! অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি 
অনুরাগ জন্মিল না । 
৩ 
এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশে দেশের 
নৈতিক অবস্থাঃ আমোদ-প্রমোদঃ জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি 
বনু বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যাইবে । এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার 
অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
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£কে্টা বান্দা নামে অভিহিত করিত তাহার স্টল্লেখ এখানে পাই । রুষ্মোহন যে এদেশীয় 
ভদ্রসম্থানদিগকে যেকোন প্রলোভনে খুষ্ঠান করিতে পরমোত্সাহী ছিলেন তাহার পরিচয় 
আমর। মাইকেল মধুস্থদনের হেব্ধেগ পাইন" কূষমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ 
১৪৭৪ পৃষ্ঠায় ধর্ণিত ইইয়াছে। 

শিশন-সন্দদ্ধীয় তথ্যগুলির পর এদেশের কৌলীন্ত ও কৌণীন্ঘ-প্রথার দৌরাস্ম্য সম্বন্ধে 
বছ অংবাদ পাওয়। যাইবে । কৌলীন্য ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যে-যে নৈতিক 
অনাচার হইত ভাঙার কিড়ু কিছু 'আনাল ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের 
সংখাদটি 'আমাদিগকে শরতচগ্জ চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। হিন্ু-কলেজের ভূতপুব্ব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকা প্রচলিত 
'আচারের দ্বেষী ছিল । জুতপাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দীন্চক সংবাদ প্রকাশিত 
২৯৩ । নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর $্ঞানান্বেষণের পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন»-- 

আছি মাঠসপূর্বাক বলিতে পাপি ভাবি পঙিত আয়লহ্বের এ. প্রবীন নাঁড়খযোর ঘরে শে 

ঠাহ|পদিগের পূ গৌনাধিব গুঠিন। সপন আছেন ভাহারদিগের মধো অনেকেই ধোগ। নাপিত 

পেধন মালি কাসান কালির কন্যা পিশ্ক সম্পত্ডিশালি- বাঙগণের ঘরে পড়িয়া পবিত। আাঙ্গণী হইয়া 

শিয়ছেন এগন তাঙ্গারদিগের পাকান্ন সকলেই পবির জ্ঞান করেন (পৃ. ১৮৬) ্‌ 

এই পত্তপ্রেরকের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুহলজনক । কয়েক জন 
কন্যা-ধিক্রেতা এক বিপত্বীক ব্রাহ্মণের সহিত এক 'শুন্দরী মুসলমান-কন্তার বিবাহ দিয়া 
চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাঙ্গণ এই কন্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর 

এক দিবস লাউ পাক করিতে এ স্বা অভাীসপ্রযুক্ত হঠীৎ কিয। উঠিল যে “দু ছে কেয়া ছাঁলান 

চোগ। এই কথ! শনিঘ। বাধণের হুশিনা হার মাতাকে ডাকিয়। কহিল ওম। শুন আসিয়া ভোর 

বৌ কি বলিতেছে? তাহার পরে জিজ্জান। ক্রিবাতে জবন কন্তা। আপন জাতিকলের সকল কথাই 

ভাঁঙ্গিয়। বলিয়া ফেলিল ভাহাতে ব্রাঙ্গণ চমত্কার ভ।বিষ। ভ্রীকে পরিতাগ করিলেন | 

কুলীন-সমাজের প্রসঙ্গে স্রীলোকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা৷ উঠা 
স্বাভাবিক । ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে 
আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রী-স্বাধীনতার যুক্তিও পাই। ১৮৭ পুষ্ঠায় “গুণচুড়া জ্মীগণস্ত” 
স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি কর। 
ইইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইরূপ,--(১) সভ্যদেশীয় জ্্রীগণের মত বিদ্যাধ্য়নের 
অধিকার » (২) স্বাধীনভাবে সকলের সহিত আগাপ ; (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের 
মত হস্তান্তরত না-হওয় ; (9) কন্যা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া) (৫) বহুবিবাহ রহিত করা) 
এবং (৬) বিধবার পুনর্বিবাহ। এই পত্রথানি খুব সম্ভব দ্রীলোকের লেখ। নহে। 
তবে ইহাতে যে অনেক সত্য কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই ধুগেই যে বিধবা-বিবাহের 
জল্পনা-কল্পন। চলিতেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পুষ্ঠায় দেওয়। হইয়াছে । 
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সে-যুগের সমাঁজ-সংস্কারক্িগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না তাহ আমরা ১৯৫-৯৭ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত পত্র ও মন্তব্যে পাই । এইগুলির 'লেখকদিগের আপত্তি বাঙালী সমাজে স্ছ্ম বস্ত্র 
পরিধান সম্বন্ধে । প্রথম লেখক বলিতেছেন». , 

এতদোনীয় প্রীলোকের পরিধেয় অতিশ্ঙ্্ম এক বসু সীবখাবণ খাপহী ইঠ। আংনক দে।যাভানেন 
ও হিন্নদেশীয় লৌকেরও খ্ণীর্ত এব" নণা বাব্হানঈ অন্বহুর হয | 
দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর । তিনি লিখিতেছেন,_- 
কেবল বঙ্গ রাঁজোব মবো সর কাপড়ে স্বা পুরুষ বাব।বণ সকলেব দৃষ্টি পড়িযাঙিল,। এই কাঁণণ 
ঢাকা, চন্দক্োণ। শাশ্ছিপুরাদি স্থানে কক্ষ বন নির্ধাণাবন্ত হম এ ঠিনস্থানায় পন্দেভেই বঙ্গ দেখীম পক্ষ 
পুরুষাগণ লম্পট লম্পটী হইয়। উঠিয়ীছেন।,.- | 
তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে মে বদ্ধমানাধিপ তাহার অধিকার হইতে 
সক্ষবন্থ-ব্যবহার উঠাইয়! দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতি 9 মেটা কাপড় ব্যবহার করেন । 
ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পুষ্ঠা পর্ষ্যস্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদণির বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে এবং ২০২-৭৭ পুষ্টায় মেলা প্রভৃতিতে জ্য়াখেগার প্রাহুভাবের ও নিবারণের 
ংবাদ আহছে। ] 

এ-পধ্যস্ত যে-সকল'বিবরণ, ও সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে সে-সকলই দেশের 'ও সমাজের 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে । ২০৪ হইতে ২৪৩ পুষ্ঠ। পর্যন্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত 
সংবাদ আছে। এই 'অংশে ধাত্রাঃ নাচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং 
প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের+ এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও 
উল্লেখ আছে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা 
স্থাপিত হয়__উহার নাম প্রসননকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার । এই নাট্যশালার বিবরণ 
২০৪ হইতে ২০৭ পুষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । ইহা ছাড়! এই অংশে আখড়া গানঃ গর্গোৎসবে 
মুসলমান বাঈজার নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত “বুলবুলাখ্য পক্ষির ঘুদ্ধ” শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক ৷ এই বুলবুলির 
লড়াই আশুতোবৰ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ)নাথ রায় উহার শালিস 
হন! ইহা! হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় 
ছিল তাহার ধারণ করা যায় । 


সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়! 
হইয়াছে । এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ 
জনহিতকর কার্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় । কি স্কুলকলেজ- 
প্রতিষ্ঠায় কি রাস্তাথাট-নির্মীণে, কি দুর্ভিক্ষ ও টবছুর্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্থা পনে,-- 
সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে । তাহার কয়েকটি 
এই,_-টাকীর কালীনাথ বায় কর্তৃক লক্ষ মুদ্র। ব্যয়ে টাকী হইতে বারাসাত পর্য্যস্ত ১৮ 


রী 
ক্রোশ রাস্ত।-নিত্যাণ, কপিকাতার ডিদ্রিক্টি প্যারিটেবল সোসাইটিতে দান, উড়িফ্যায় ঝড়ের 
জন্য দুঃস্থ লোকদের সাহাধ্য-দান, মতিলালে শীল কর্তক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাতাল 
স্থাপন, হাজী মহংল্মদ মহনানের দাশ । এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ 
২ ১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়! ঘাইবে। এই অংশের শেষে, সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রের যে মন্তব্যটি 
উদ্বাত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন১_- 
..নাবদ্িগের পরার্থশীয় মে বনিন্ছে ধন বায়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিষ। 
ণেং ধনি বাক্কিণ। নিজ দেশ বিদাদ|নার্থ পন বায় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজ। ব! অন্যান্য 
সঙ্গমগনব উপাপি প্রদান বছবন বে অগ্দিবসেই দেখ! মাইবেক যে এদেশের লোকের। বড়নামাকাজ্দী 
5।র। দ শিষ্য সাহাঘা করান ভাত উদাভ হউঈবেন এবং আনেকানেক্ জমীদারের। এই মানসে 
পরব হউলে প্রদেশে লোকের অনিধার বন্ধন ঘুচিবেক | 
ইহার পরই বাংল! দেশের আর্ণিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে । 
এগুলি বাংলা দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আক্ষ্ষণ করা যাইতে পারে। 
২৪৩ প্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এদেশে যন্ত্রপ্রবর্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন । ২৪৩-৪৪ 
পষ্ঠায় ঢাকার বঙ্গ-ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াঞ্থে। ২৪৬-৪৭ পুষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উখবান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্টায় নিউ 
(বঙ্গল কলিম মণ্ডের সংবাদ আছে । ২৫৩ পৃষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়। হইয়াছে তাহা হইতে আমরা! 
জানিতে পারি, সে-ঘগে প্রকাশ্ঠভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় 
বাঙালীদিগকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য | 
৪৫৮ পঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকারিতা আলোচিত হইয়াছে । 

সমাজ-বিভীগের ২৫৪-৮৭ পু শাসন-বিষয়ক । এই অংশে এদেশে ইংরেজ-শাসনের 
পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় 
তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত 
কর। সন্বন্ধে। ১৮৩৩ সনে এদেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিস অফ.দি পীসের 
কাজ এবং যে-সকল মোকদ্দমাতে খ্রীানরা লিপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দমা করিবার 
অনুমতি দেওয়া হয় । এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ «সমাচার দর্পণ” এ-সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করে। এই মুল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
ইইয়াছে। ইহাঁ হইতে আমর। জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে 
আরস্ত করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্যন্ত ইংরেজ গবন্মেণ্ট কর্তৃক রাজকার্য্যে এদেশীয় লোক 
নিয়োগ সম্বন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্তন হয়। প্রথমে এদেশীয় লোকেরা খুব উচ্চপদে 
নিযুক্ত ইইত। “সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পার! যায় যে তখন 

এতদ্দেশীয় প্রধান কর্মর্শীরক সাম্বংসরিক ৯ লক্ষ টাকার নান নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার 
তাবৎ ভারতবষের গবব্নণ জেনরল বাহাছুরেবদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক। 


১৩ 


দ্বিতীয় যুগে রাজ্ঞকার্য্যে এ দেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়। যায় এবং 
তৃতীয় যুগে আবার এদেশীয় লোকদিগকে খুব *্উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপুর্ণ পদে 
নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। “সমাচার দর্পণেশ্ধৎ এহ বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে 
পারি যে বিচারকাধ্যে স্বজাতীয় লোক নিয়োগে এদেশের লোকে প্রথমে খুব সন্তষ্ট 
ভয় নাই । «সমাচার দর্পণে'র বিবরণ এইরূপঃ_ 
পরস্ধ আমর। এতদ্দপ রীত্িপরিবর্তনে উদ্লিত বাট কিন্ত গামান্যত 'দশেব মধো লাকসকণ 
তারূশ আঙ্লাদিত নহেন | এই দপণের সম্পাকহ পদোপলক্গে মফ*সলের জ্বি বাক্ষিব সঙ্গ 
লিখনপঠন চলনেতে দেশীয লোকেবদের যে নানাবিষযক নান। অভিপ্রায় তাহ? শাঁপনার্থ আমা বদ৭ 
অনেক হগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে হইপ যে এতাদ্দশীয় লোকৰ ষে নুতন শাদাল.৩র 
কন্মে নিযুক্ত 5ইলেন সেই আদালতে যাহারদের শিঠা্ঠউ মোকদ্দম। করিতে হঈবেক হাহার। একেব।রে 
ভয়ে মগ্ন দোশের ম্বতাবসিদ্ধতাপযুক্ত উত্চকোচেব ভয় হাহারদণ মনে লগ্রই রহিয়াছে । কন্ধচারির। 
ভারি বেতন পাইয়াও অন্তায়বপ টাক। লওনের উপায় মে পরিহাগ করিবেন মত উ তবর শ্াপও 
ভনয় ৬য ন1 ববং শাহারদের এম” বো হয় যে ঈত্তাব! ঘ5 অধিক (বন গান ত5 অধিক উত্কোচণ 
লোড বাড়ে এব" এরমাত বোধ করে ষে এই চচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদেব এতদপ মে লালসা জন্মিয়াছে 
ভাহার কারণ হভংপর্দের গৌরব পা বেজ প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তংপদেব দ্বাব। ধননঞ্চয়ের 
আশেষোপায় উবে তাহাই । অওঞ্ব তাহারদেব এই বোধ থে ধাহার। “কবল পার্থের নিমিত্ুই 
প্‌ গ্রহণ করিয়ীছেন এবনম্িব বাক্তিবাদধ হস্ত পভিত হওয়।য় শামবা নদ্ধহত্তদ ১ইয়। একেপা,ব 
অকৃলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হঈলাম। 
এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিযুক্ত ইন আশুতোষ দেব, 
দবারকানাথ ঠাকুরঃ রসময় দত্তঃ বীরনুসিংহ মল্লিকঃ রাধারুষণ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৫৮-৬০৭ পৃষ্ঠায় ঠহাদের কয়েক জনের সম্বপ্ধে কিছু কিছু 
জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । জষ্টিস্‌ অফ দি গীস নিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া হ্ইয়াছে। প্রথম এদেশীয় জষ্টিন অফ দি পীল্‌ ছুইজন-_দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 
রাধাকাস্ত দেব। বাংল! দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইতেছে 
ন। এরূপ একটি অভিযোগ ৪৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ ইহা হইতে বুঝা যায় চাকরি- 
সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপ।র মাত্র নহে। 


ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় 'ও টপদ্রধনিবারণের সংবাদ আছে। 
দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবন্মেন্টকে কিরূপ [চষ্টা করিতে 
হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে । এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
ংবাদটি বিশেষ কৌতুহলজনক । একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্রেট কি-ভাবে স্বয়ং স্সীবেশ ধারণ 
করিয়! পান্ধীতে বন্ধ হইয়া ছুবৃত্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বল। হঈয়াছে। 

সে-ষুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ২৬৫-১৭ পুষ্ঠায় মে বিকরণটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে তাহাতে লেখা হইয়াছে,-- 

গ 


১০/ ৩ 


দু রান ডাকাউঠি করে যাহ।*উপস্থি5 গায় ভাহা লইয়। ফায থানার আমলার দিবসে 
ঠাইত করে প্রজার রে ঘাহ। অবশিষ্ট থাকে ঠাহা। হবণ করে অধিকন্ধ স্াবরাদি বগক দিয়। 
বানান আামলাকে প্রচুর ন। দিলে স্গরিবার নিস্তার গায় না এব গ্রাদের মকল প্রজার খানে মাথট 
বারধা লয় | ঠাভাহ জনিদারের মমল। আাগন্তি করিলে জনিদারেদ আমলার বদনামি কল্পন। 
খরবিয়া রিপোট করে ভাহাতঠ হজরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জনিদাবের আনলার জরিনানা হয। 
দ.বাগ। আটতদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাতি 5 “চাবাক গেদ তারন। ধরিয়। অন্ত বাক্তিক গ্রে তার করিয়। 
ঠালিমা সাঙিসদেত হুর চালান পরিয' আপন জাকে মানি জীহের কবিয়। সফর্বাজ হয। চুরি 
এাক্ঠচহী তদারপে কারণ দারোগা গ্রামে গেল ছল বলে প্রজার সববন্গ হরণ কব । দারোগাব 
পক প্রজার বাটাতে কোন জিনিন ফেলিয়। পে প্রজার খাঁন। ভলাশি কবিয। তাহাকে বমলে 
খ্রেদভাব করবিধ। আপন মতলব হাসিল করিয়। খালাপ দয় মে প্রজা অধিক টাক| দিয়) দারোগাকে 
পঞ্জি না কনিতে গ্াাণে হাহাকে হুর চালান করিষ। পাণা? করে গানাব আম্লান নান! মত 
৮২পা5 জমাপাদলব আনল। ও প্রজার সর্বনাশ ইউোছ। 
পুলিসের উপদ্রধের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । একটি 
মওযোগের লেখক গৌরাশক্কর তর্কবাগীশ, ঞ্ঞানান্বেষণ” “সম্কাদ ভ্তান্কর” প্রভৃতির সম্পাদক | 
গৌরাশঙ্করের জাবন সন্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭3 "ও ৪৬২-৬৪ পায় দেওয়। হইল । 
২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুনা পাওয়! যাইবে । দণ্ড এইরূপ, 
প্রথদ 5 অপবাপিবদের এক ও দাড়ি গৌপ উতাদি মুগ্ডন করিয়। চর কৌপীন পরিধান করাণ 
“শল। পার হাহারন্দর ম্বাীবণণ পাঁগের পরিবাত্ঠ লান। ছবিতে চিত্রিত কাগজে টুপি ধারণ করাউয়। 
ণদেশে মালাপৰপ জুভার মাল এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়। গেল | ওদনন্ু 
অঙ্বারোহণেব বিনিমষঘ গন্দভে চড়াইয়। তাহারদের মুগ গর্দভের লাঙ্গুলেব দিগকে রাখিয়। সগীসের 
ম্যায় দ্রইজন মেহতর ম্ঠকোপরি চীগরবত ঝাঁড়র বাতাস করিতে লাঁগিল। পরে ঢেড়বাওযান! 
এক জন তাহারদের সন্মণেৎ জয়বাদোর হ্যাষ েড়রা পিটিতে লাগিল এব" যে ভরিৎ লোক ইউ তামান। 
দখিতে আগয়াছিলেন ঠাহাবদেব নিকটে এ দহ্থারদের কুকম্জবিব্রণ বর্ণন হইতে খার্কিল,., | 


১৮৩৫ সনে স্তর চার্লস্‌ মেটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুদ্রাধস্ত্রে 
স্বানীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাযন্ত্রের ম্বাপীনতা সম্বন্ধে আলোচন! 
২৭৬-০৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক 
তথ্য আছে। 


ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে বৈ্ভসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিক। সভা) ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য | বৈদ্য- 
জাতীয় চিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন 
সেখানে না যানঃ ও বৈগ্য-জাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ওঁষধ বিক্রয় না করেন তাহ। দেখিবার 
জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈগ্যসমাজ স্থাপিত হয় । বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভার প্রতিষ্ঠা হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য । এই ধরণের সভা- 
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সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে । জমিদারদের 
সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়। 

সমাজ-বিভাগের *৯-৯৫ পৃষ্ঠ! স্বাস্থ্য-বিয়য়ক ।' এই অংশে এদেশে মহামারী, 
ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে। 

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ । এই অংশদক আবার চারিণং 
ভাগে বিভক্ত কর হইয়াছে । প্রথম ভাগে দেশের বহু সম্ত্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য 
পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজ। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাহার 
পালিত পুত্র রূপে পরিচিত রাজারাম রায় ও চতুর্থ ভাগে তাহার বিলাত-যাত্রার সঙ্গী 
রামরতব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই অংশে ধাহাদের কার্যকলাপ বা! মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহারা 
সকলেই সে-যুগের ধনী ও সন্ত্ান্ত ব্যক্তি ছিলেন । কিন্তু ছু-এক জন ছাড়া ইহাদের কাহারও 
বাংল! দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান মাছে একথ! বল! চলে না। সুতরাং এই 
অংশে যেসকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মুল্য সেকালের সন্ত্ান্ত লোকের জীবন- 
যাত্রার চিত্র হিসাবে-কোন ব্যক্তি-বি্েষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংলা 
দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান । 

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 ৩০১-০২ পষ্ঠায় বর্ধমানের 
বিখ্যাত জাল প্রতাপচাদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে । ৩০৬ প্রষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন ( দক্ষিণারঞ্জন ) 
মুখোপাধ্যায় সন্ধে একটি অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ আছে । ডিরোজিওর শিষ্য 
দক্ষিণানন্দন এককালে হিন্দুদ্েষী *জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে কাভার পিতা ঠাহাকে কি ভাবে ওষধ 
খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । তিনি পরে বর্ধমানের মহারাণী 
বসস্তকুমারীর “মাক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তদির 
করিতেন ( পু. ৩০৮, ২৬৯-৭১ )। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের একজন খাাতনামা 
লেখক ও সম্পাদক | তাহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথা ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সঙ্কলন করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । এদেশের কয়েক জন সন্ত্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট হইবার সংবাদ 
৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে । দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বু তথ্য ৩১৬ ১৯ পুষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
এই সকল সংবাদের মণ্যে কাহার স্ত্রীবিয়োগের সংবাদ আছে । এতদিন পর্য্যস্ত এই 
ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের 
চূড়া-স্বরূপ ছিলেন৷ তাহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । আরও ছুই জনের 
মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহের প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস ( পৃ. ৩১৯), অপর জন 
লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী শ্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ.৩২৫ )। রূসিককুষ্ মলিকের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
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ইহার পরব পামমোহন পায় সন্ধে বভ্‌ সংবাঁদ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশের অধিকাংশ 
সংবাদ পামমোহনের.: শিলাহপার। বিলাত-প্রবীস ও মৃত্যুবিষয়ক | রামমোহনের 
খিলাতমাজায় এ দেশের “কোন উপকার হইবে কি না এই আলোচন! ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
ইহয়াভে | বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন, সতীদাহ্‌-নিবারণকল্পে কি করেন) 
দল্লী্বরের “দীত্যকাধ্যে কতটা সফল হনঃ এসকল সংবাদ স্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত 
হইযাছে । পামমোহনের মুঠ্য ৪ ঠাহার স্মৃতি স্থায়া করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৩৫৭- 
৬৩ পঙ্গায় উদ্ধত হইয়াছে । এই অংশে পামমোহনের জীবন ও কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বু তথ্য 
সঙ্ষলিত হ্ইয়াছে। 

রামমোহন-সম্পরকিত সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধত হইয়াছে । 
পাজাপাম রামমোহনের পালিত পুর এতদিন পধ্যস্ত এই ধারণ। চলিয়। আসিয়াছে । তিনি যে 
প্রত প্রস্তাবে প্ামমোহনের মুনলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহ «প্রবাসী'তে প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে আমি আলোচন৷ করিয়াছি। ১৮৩০ জনের ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 
'সমাচার চন্দ্রিকা"য় প্রকাশিত “দ্বিজরাজেের খেদোক্তি” নামে একটি'ব্যঙ্গ কবিতায়ও এবিষয়ের 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত কুর। গেল,__ 


ভিজরাজের: খোদোক্তি 
আযুত চশ্দিকবর শন মহাশয় । বনী প্রযিসা গভে হুপুর জন্মিল। 
নিবেদন করি কিছু মনের আশয় ॥ বাজ। শাম দিনু তাঁর নিকটে রহিল ॥ 
রক্ষকুলোজ্ভব হই দ্বিজবাঁজ নাম ! ৮০৯ ৮৮, ৯০৪ 
নগরে বসচি কিন্ত নহে নিজ ধাম ॥ ভাঁগা গুণে মিলেছিল মবনী রমনী । 
পরিচয় দিন এবে মনে। দ্ুণ শন | পরগ হ্ন্দরা তিনি সুপ্রিয় বাদিনী ॥ 
কভিতেহ দ্রশ হইবে দ্বিগুণ ॥ তার গঞ্চে জন্মে এক সুলক্ষণ। কন্যা | 


১০ ৯৭ ০০ ১০০ মামার নয়নতার। কাপে গুণে ধন্া। ॥ 
সঙ্গা| বন্দনাদি 'তাজি খবন আচাব | 


করি সদ মনে মনে ভাল বাসি সে বিচার ॥ এমন সম্ভান আর সম্ততি যাহার । 
তাতে শ্রদ্ধা কত হইল কবকি বিশেষ ! বুঝহ কেমন হয় জননী তাহার ॥ 
মহরমে বুক কুটি পরি কাল। বেশ ॥ এ সকল ছেডে ছুড়ে যাইতে হঈল | 


কেবল সুপুত্র রাজ। সঙ্গেতে চলিল ॥ 

পামমোহনের মৃত্যুর পর রাজারাম শ্তর জন্‌ হবহাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ- 
কন্ট্রোলের আপিসে কেরাণী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষপর্য্যস্ত সিবিলিয়ান হইতে 
পারেন নাই । বিলাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন কিং কর্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্র 
অঞ্ষিত হয়। এই চিত্রটি ১৮৩৪ সনে লগ্ুনের রয়্যাল আযাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
ইয়। সম্প্রতি চিত্রখানির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । 

রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়া সমাজ-বিভাগ শেষ করা হইয়াছে । 
এই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাচক-হিসাবে বিলাত গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া 
আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন । ইহ ছাড়া তাহার আর কান বিশিষ্টুত। নাই । 


১1/০ 


এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধন্-স্কন্ধীয় সংবাদ বিশ্যস্ত হইয়াছে । এই বিভাগটি 
পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্শরুত্যঃ (২) ধর্মমব্যবস্থ'১ (৩) ধন্মস্থান, (8) ধন্মসভাঃ ও 
(৫) বিশিধ। প্রথম ভাগে নানা পুজাপার্বণ, ঠলাদান, শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি সঙ্ধন্ধে 
সংবাদ আছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই ( পু. ৩৭৩-৭৮ ) আমর। 
চড়কপুজায় বাণফ্কোড়া ইত্যাদি সঙ্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা 
রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরম্ত হইয়াছিল, এবং চৈত্রোংসবকে কিছু সংমত 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । ৩৮৪ পৃষ্ঠায় প্চর্গার দুর্দশা” শীর্ষক একটি অত্যন্ত 
কৌভূহলজনক সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে । চুঁচুড়ায় শান্ত ও বৈষবের ঝগড়া হওয়াতে 
বারোয়ারি হুর্গাপ্রতিম। বিসর্জন হয় নাই । পক্ত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয় মন্তব্য করিতেছেন, 


এউক্ষণে বিসর্জনের বিষুয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে চাতির। কহে ভাভাব। আগে পুজা করিয়া 
ঘট বিসর্জন দিয়াছে এ।ন শুড়ির। দেবীকে গঙ্গীষ দিবে শ্ঁড়ির। বলে সকলে মিলিয়া বারইযবি 
পূজা করিয়াছে তাবে তাহার। একদলে কেন বিসম্নের পরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গ। 
উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকেরা যেমন, বলিষ। থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় ন। এ দুর্গার অদৃষ্টেও সেই 
দশ। হইয়াছে | 


দর্গীপৃজ! সম্বন্ধে একটি প্রাচীন প্রথারু কঙ্ধা ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে | 

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্তমান খণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পৃষ্ঠাতেও 
ব্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়। হইয়াছে । এই নরবলি-সম্পর্কে বদ্ধমান-রাজপরিবারের 
নাম উঠে। ২৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাধাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথ। বলা হইয়াছে ' 


এই অংশের ৩৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একব্রভোজন ও ধশ্মপুস্তক পাঠ সন্ধে 
একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্ততা দূর করিবার আন্দোলন 
কেবল আমাদের কালেই আরব্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পুব্দে বাংলা দেশে 


উহার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল । সংবাদটি এইরূপ,-_- 


***কএক জন বাবু একত্র হইয়। সোং কাচড়াপাড়ার অগ্চুগাতি পাচঘর। সাকিনে এক জন পোদের 
ভবনে এক উষ্গকনিশ্মি ত।! পদ হদ''ব চৌকা এব হদু।র কুহ্থম মালা প্রদানপূর্বক পরম সুখে 
পরম সতানামক বোঁদ স্থাঁন করিয়। ধনথুবিধ খাছ প্রবা আয়জনপুববক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহশ্র লোক 
এক পংক্তিতে বসয়। অননবাঞ্নাি ভোজন করিয়াছেন এব তিবেণা ও বাশবেড়িয়। ও হালিশহরনিবাসি 
প্রায় শত ব্রাঙ্গণ নিমস্্িত হইয়া এক এক পিস্তলের খাল ও নন্দেসাদি বিদায় পাইয়।ছেন এবং 
ততস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুণগ্তক গাঁঠ করিয়াছে এবং মুনলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং 
ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং শ্র পরম সতাবিষয়ে দুই নহবভ দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন 
একট। গুস্তের খালের সন্মুথে আর একটা এ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে 
বাশিয়াছিলেন তাহাতে পৰম সতাবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখ। ছিল তাহ সমুদয় পাঠ করি নাই... | 


ধর্ম-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ইহার পর ভারতবর্ষের নান৷ তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে । 
এই অংশের ৪০৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে । 


১।৮/০ 


'চীর্শ্থানের বিবরণের পর পর্দসাভার বিবরণ সঙ্কলিত ইইয়াছে। সতীদাহ-নিবারক 
'মাইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে মাপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিন্দ আচার-ব্যবহারকে 
রক্ষা করিবার জন্য এই সভ! স্থাপিত হয় । কল্িকাতার বহু ধনী ও গণ্যমান্ঠ ব্যক্তি ইহার 
উদ্যোক্ত। 9 পোষক ছিলেন ' “সমাচার চন্দ্রিকা”-সম্পাদক 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধম্মসভার 
সম্পাদক ছিলেন । সতীদাহ-নিবারণের সমর্ণকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্মসভার 
পক্ষ হইতে মে চেষ্টা হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্ঠায় আছে । ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধম্মসভার 
কয়েক জন উৎসাহী নেতার মআাচার ও ধর্মমননিষ্ঠা সম্বন্ধে খে অভিযোগ করেন তাহ! ৪১৪-১৫ 
পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত সংবাদ হইতে জান! যায়, ব্রহ্মসভার অনুকরণে 
শাখা ধশ্মসভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয় । ইহাকে লেখক গছাতারের নৃত্য” বলিয়। 
ব্জ করিয়াছেন । পরিশেষে ধর্মসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত 
ংবাদ ৪১৩ ১৭ পুষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 


ব্হ্মপভা-সম্বন্ধীয় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধত হইয়াছে ( পু. ৪১৭ )। 
ধর্ম বিভাগের শেষে (পৃ. ৪১৮-২০ ) যবদ্বীপ 'ও বলিদবীপের হিন্দুদের দুইটি বৃত্তাত্ত উদ্ধৃত 
হইয়াছে । উহা! হইতে জান। মায় যে বলিদীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদ্াহ-প্রথা ছিল । 


৫ 


এই কয় বিভাগের শেষে এববিধ। শীষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত 
হইয়াছে । এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতীয় 'ও মফ:স্বলে রাস্তা- 
ঘাট» বাঁড়িঘরঃ পুল, প্রভৃতি নিশ্মাণ সংবাদ । এই অংশের ৪২৫ পুষ্ঠায় গঙ্গার উপর পুল 
নিম্মাণের সংবাদ আছে। 

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 
ভারতবর্ষের নানা স্থান ও এঁতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে! বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম 
সমরু ও তাহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বহু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে 
বাংল! দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে । উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার 
লোক ও বাড়ির সংখ্য। (পৃ. ৪৪৬ )১ কলিকাতার শ্ামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন 
আরোহণ সম্বন্ধে ছুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য ( পৃ. ৪৪৭ )। 


এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদষ্ট “সমাচার চত্ত্রিকা, 
হইতে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া! দেওয়| হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
১২৩৭ সালের “সমাচার চন্দ্রিক” আছে । ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন 
করিয়। পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প ছিলঃ কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা 
ঘটিয়। উঠে নাই। 


চিত্র-পরিচয় 


বর্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যেকয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, 
একটি ব্যতাত দেগুলি শ্রীধুক্ষ স্থনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবপ্ধের সহিত ১৩৩৯ 
সালের কান্তিক মাসের «প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ছবিগুলির ব্র ব্যবহারের 
অনুমতি দিবার জগ্গ প্রবাসীর কতৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞত] জ্ঞজপন করিতেছি । 

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লগুন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস্‌. সি. বেলনমস্‌ প্রণীত 
75941979111 01865 11115121176 01 11271000712 £5141062/146271015 7 
136121 ( 0010 31010০010৯0 0175. 739]0008 ) নামক একখানি পুস্তক হইতে গৃহীত । 
মিসেদ্‌ বেলনম্‌ নিজেকে «এতদ্েশবাসী” (9 7:0015৩ 91 100 0০900) ) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে সে-যুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুণি খড় বড় ছবি আছে। 
বইখানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কতৃক অনুমোদিত হহয়াছিল; সোসাইটির 
পক্ষ হইতে গ্রেভস্‌ পি. হটন্‌ বইণ্টনির একখানা অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই 
পত্রখানি ও রাজা রামমোহন 'রায় কর্তৃক লিখিত একখানা পত্র * মিসেস বেলনস্‌ স্বীয় 
পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । মিম বেলনসের পুস্তকখানি এখন দৃষ্পাপ) হইয়া 
উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাঁগারে হার একখণ্ড আছে। 

এই ছবিগুলির মধ্য বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে। উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের 
জীবনধাত্র। ও খাটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়। যায়। এদেশের লোকজনের 
চি্রগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ-অস্কনে সামান্য ভুল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু 
বিলাতী ভাব থাকিলেও ছবিগুলি এঁতিহাসিক উপাদান হিসাবে মুল্যধান। ছবিগুলির নাম 
হইতেই উহাদের বিষয়বস্তু বুঝা যাইবে । 

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানির নাম 13/7765 
11109015050 [ও 1৮936119501 1)14511169, 07 এঃএা)0৭ 1১11090100১ 1580. 17, 18, 5. 
[10110191)1760 11) 100818,00 (01080, 1831. ) এই পুস্তকখানিতে কাশীর দৃপ্তাবলী ও 
উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে । তখনকার দিনে রামপীণা কিরূপ জাকজমকের সহিত 
অনুষ্ঠিত হইত তাহ! এই চির হইতে বুঝা যাইবে 

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মুল্যবান্‌ উপাদান । 
বু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এদেশের জীবনযাত্রা, দৃশ্ত, পরিধেয়। 


* ১৮৩২, €ই মার্চ তারিথযুক্ত পরে চিত্রগুলি-স্ধদে রানানোহন বেলননৃ-গৃহিণীকে লিপিয়ছিলেন,__ 
+,,,01895 909 0709 191)1950005010209 01 0001৩, 83011170010 ৪0, 0136 0099 189৬9 59100 (0 
10108 60 1175 79901190600, (19 192৮] 5001)99 81100001001 1109 1119181)1)5 0010৮," 


১০ 


অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্থলিত পুপ্তক প্রক্ষাণ করিতেন । উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস 
সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য উপকরণ £ এইরূপ সকল পুস্তকের তালিক। এখানে দেওয়া 
সম্ভবপর নয়। কিন্ছু এদেশীয় হিন্দুদের জ।বনযাত্রা-সম্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ঠ হইবে । পুত্তকখানি - 165 11514097115 87 11. 13101077100 
)]%য79, 1১018, ৬1171118087 [18107 00171811) [৬.1812. 
পুস্তকথানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পুঁজাপাব্বণের অনেকগুলি ছবি আছে। এই 
ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল” 

প্রথম খণ্ড 2-মহাতাব 5 কথক ত1) পামায়ণ গান) »রিন*কাতীন), বাননাত্রা। ঝুলনষা রা রথমাজ্রা, 

ঘানযাত্র!) দোলযাঞা, পিসর্জন ( কাপীমৃন্তি )। ঝাপ (গান ), নালা পুক্ত। ( চডক-বাণফ্কোডা )। 
দ্বিতীয় খণ্ড £___নাচ, চর্গাপৃপ্জা, কালাদাট, সাধদন্নণীনা, বিবাহ, ঝাপান ব। মনসাপুজ।, সাগডিয়। 





সঠগমন ( একাধিক চিন), অন্থগমন । 
তৃতীয় খণ্ড *__ কলিকাভঠার “ফবা?। কপিকাতার দৃগ্ভ (২), বাঞাব, টোল (গাঠশাল। )। 
পাগ্রামেব বাত 1 
বর্তমান সঙ্চলনের প্রথম খণ্ডে ফ্যানা পার্কল (70)1)) 1১87109) রচিত 17772170517745 
01৫ 19121117117 578101 0/ 176 17401711650” (61006651859) নামক পুস্তক 
হইতে ছুইখানি চিত্র গৃহীত হইয়াছিশ। এই প্রণঙ্গে উহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এদেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ; 
পৃজাপার্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্বাচন করিয়া একত্রে মুঁদ্রত করেন, 
তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হ্য়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, 
সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষ 'অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজসাধ্য । বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি আযালবাম্‌ প্রকাশিত করিলে বাংল! 
দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহায্য করিবেন ' পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্ঠি মে- 
আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙালী-জীবনের চিন্ন-সম্বপিত একটি «কোর্পাস্‌? সঙ্কলন করিতেও 
সেরূপ উতসাং দেখাইবেন, ইহা আশা করা কি নিতান্তই অন্যায় ? 


পরিশেষে এই মন্কলন-কার্য্যে ধাহাদের সহাগ্ভৃতি ও সাহাধ্য পাইয়াছি তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ দিয়া এই ভূমিকার পেষ করিব । শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত চিন্তাহ্রণ 
চক্রবত্তী পূর্বের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহাধা ও উপদেশ দিয়াছেন। 
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ কুচি প্রস্ত করিয়! দিয়াছেন । 


২২) নথাশ্টাদ দত্ডের ষ্রাট, 
ধলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪০ 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্ক্ষি 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 


সংস্কত কলেজ 
(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যঠ ১২৩৭) 


চন্দ্রিকাকারের উক্তিঃ।--সংস্কত কালেজের বৈগ্ভকশাস্ত্রের অধ্যাপক কম্মে রহিত 
হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বি্যাভ্যাস করণাশস্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন 
ইহাতে বৈগ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চক্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 
ইহাতে কেহ২ কহেন যে বৈদ্ভক শাস্ত্রের ছাত্রের! ইঞ্শরেজী পড়িবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ 
করেন নাই কেবল শ্রযুত খুদিরাম বিশারদ কর্মে রহিত হইলে তৎ্পদে তাহার এক ছাত্র 
শীযুত মধুস্দন গুপ্ত নিযুক্তহওয়াতে অন্য ছাত্রের সমাধ্যায়ির নিকট পাঠম্বীকার না করাতে 
কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহারদিগের প্রার্থনা পর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেক্জ 
ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈদ্যক শান্ত্াধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং 
ছাত্রেরাই ধা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন । 
উত্তর যে সকল মহাশয়ের আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাহারা 
অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কন্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক 
শাস্ত্র ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহ। সপ্রমাণ হইয়াছে 
যেহেতুক একটা ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়! সমাধ্যায়িদিগকে কহেন এ ছাত্রের 
নিকট অধ্যয়ন কর৷ ভাল জিজ্ঞাসা করি দে ব্যক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেননা 
অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিষ্ঠা তবে কাষে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে 
হইবেক তবে একথা স্পষ্টর্ূপে না কহিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যগ্যপি 
ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে 
পারিবেন যগ্যপি এ অভিপ্রায় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ত্রুটি সপ্রমাণ 
করিয়া কর্মে রহিতকরণানম্তর তত্তল্য অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের 
ছাত্রের! স্থখ্যাতিপত্র প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল তৎপজ্জ প্রাপ্ত যোগ্য 
নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন ততল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে 
স্থখ্যাতিপত্র না পান যগ্যপি মধুস্থদন গুপ্তের সহিত ইহার বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা 
কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়ের! জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য- 
ছাত্রের! ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্গরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক 


€ স্নওব্বাদ পাত্রে সেক্কাব্লেশ ক খা 


সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুস্থদন গ্প্তকে ন! রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই 
কারণে রাখিয়াছেন ইহ।র পর স্বৃত্যাি শাস্মের ছাত্রদিগকে এক স্থখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক 
করিবেন অন্ত অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় কবিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।_ 


সং চধ। 


(৫ মার্চ ১৮৩৪ | ৩ চেত্র ১২৪০) 

কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ 1--এতদ্বিষয়ে আমরা ষে সম্বাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তঙ্থার। 
সবগত হইলাম যে এ কালেজে ১৯৩ জন ছাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তগ্জধ্যে 
৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ বায় মাসে সর্বন্থদ্ধ ৫৫০ টাক! । এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন তাহারদের বেতন মাসে সর্বস্থদ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় 
সেক্রেটরী সাহেব এ ছাত্রেরদের ৈপুণ্যাদির পরীক্ষা! .৪ অন্যান্য কাধ্যা্থ নিযুক্ত আছেন 
তাহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা । এবং ছুই জন পুস্তকাধ্যক্ষ আছেন তাহার| ৩০ টাক। 
করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকপ্রভৃতির বেতন ন্যান সংখ্যায় ৭০ 
টাকা । মাসে সর্বন্দ্ধ খরচ ১৮০০ টাকার নান নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির 
অট্রালিকার ভাড়। ধরিতে হয় সেও মাসে €১০* টাকার ন্যান নহে এতএব অন্যুন ছুই 
সহমত টাক এ বিদ্যালয়ে মাসে২ বায় হইতেছে অথচ এ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য 
কহিতে পারি যে দ্বারা যদাপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি ষে কোন মঙ্গল হইয়াছে 
এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই মাসিক বায়ের অতিরিক্ত 
এ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুম্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্বসাধারণ লোকের 
বিদ্যাধায়নাথ নিষূক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড্যকেশন কমিটি নান! গ্রন্থ ক্রয় করিয়া 
তথায় রাখিতেছেন | জ্ঞানান্বেষণ। 


( ২২ মাচ্চ ১৮৩৪ । ১০ চত্র ১২৪০) 


সংস্কৃত কালেজহইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাম্ত।-_শ্রীযুূত এডুকেসন 
কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু। 

গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের স্বৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতিসম্থাস্ত 
কমিটির নিকটে অভিবিনয়পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০।১২ বৎসরাবধি 
গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধায়ন করিয়! হিন্দুর নানা শান্ত্রে বিশেষত: ধর্মশাস্ত্রে 
উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং 
ধর্্মশাস্ম সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমর! পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি । 

কিন্তু তদ্রপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অতিসন্থাস্ত কমিটির সাহায্য না হইলে 
আমারদের বর্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা! নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয় 


শিক্ষ। ৫ 


মহাশয়েবদের তাদুশ অন্রাগ না থাকাতে তাহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টত। 
প্রাপণের কোন ভরস। নাই । যেহেতুক সরকারের সাহাযাবাতিবেকে স্মৃতিশাস্ম বাবসায়ের 
দ্বারা আমারদের অল্পোপকাবমান্র মাছে" এবং সরকাবের দ্বাবাও উপকারপ্রাপণের অন্প- 
সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হপনব্যতিরেকে আমারাদে আর কৌন গতি 
নাই জ্তাভাতে 'মঝল লোকের প্রয়োজন এবং তাহা প্রধান সাহেবেরাদর 
অন্তগ্ৃহবাতিরেকে হয় না৷ অতএব আমর! আপনকার মতিসম্মানিত্ কমিটিব নিকটে 
অতিবিনাতপূর্বক নিবেদন করিতেছি ধে আপনার শ্রীলশ্লীযূত গবরুনর্‌ জেনযল বাভাদ্বের 
হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন ঘে আমারদিগকে জিল। আদালতে কম্ম শিক্ষাকারির 
নায় নিষুক্ত রাখেন এবং এ আদাপতের সাভেবলোকেরদের হুকুমর্ূমে আমলারদের কাযা 
নির্বাহে আমর! বুদ্দিসাধ্য সাহাখা করিতে সম আছি তাহ। হইলে আমরা আইনের 
তাবদ্বাবহারজ্ঞ হ$তে পারি এবং সামান্ততঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদেব প্রতি যে সকল উচ্চ১ 
পদ অর্পণা্থ মুক্ত আছে তংপ্রাপণার্থ মাম্রা অভিজ্ঞতার ছ্বাব। প্রস্তত হইতে পারি এবং 
থে পধ্যস্ত আমব। সদাচার এ পরিশ্রম ৪ বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের ঘোগাত। 
দর্শাইতে ন| পারি সেইপয্ন্ত আামারুদিগকে কিঞ্িৎ১ বৃত্তি নিদিষ্ট করিয়। দেন। পারশ্তা 
ভাষার বেখ। পড়। 'আমণা জানি ন! বটে কিগ্ত তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান মাছে বাঙ্জল। ভাষাতে মামাবদের মা ভাষ। এবং তৎকন্মে নিযুক্ত 
হইলে কালেজে এতকাল্‌ পরিঅমের দ্বার। মাযব। যে সকল বিদা। প্রাপ্ন হইয়াঠি তাহাবও 
চচ্চার দ্বারা সংগ্কার থাকে নতৃব| লোপ পাজীবে । একেবারে উচ্চ পদেব আকাঙজ্ণ 
আমর! কবি ন| কিন্তু খাহাতে আমারদের উত্তমপ্ধপে রঙ্গণাবে্ণ হউয়া আবে। 
বিদ্া। বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রাথন। করি কিন্ত ০ঘ গবর্ণমেণ্টের ৪ ধাহারদে 
প্রসন্নতায় আমরা বাল্যাবপি প্রতিপালিত হইয়। কুতবিদা হইয়।ছি তাহাখদের কফণাবলোকন- 
ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। যদ্যপি কাধো অপটুতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু 
সন্দেহ জন্মে তাহ৷ আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আমারদের ব্যবহার কাধা নির্বাহে পাতা 
হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অভিগৌরবান্ধিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত 
আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন অতএব কর্ভারদের সাহায্য না পাইলে আপনারদিগকে 
প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমরা আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে 
জ্ঞাপন করিতেছি খে গবণমেণ্ট যে ধিদ্যালয়ের প্রতি অতান্ত প্রতিপোমকতা করিতেছেন 
এ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় ঘৌবনকাঁল ক্ষেপণ কবিয়া এইক্ষণে 
এমত ছুর্দশ| হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে 
জানি ন। এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এত দ্রপ 
দুর্শি। ঘটিবে । 

 স্বাক্ষরীকৃত) শ্রীরামচন্ত্র শর্ণঃ | শ্রীতারানাথ শশ্বণঃ | প্রাঈশানচন্ত্র শশ্মণঃ। 


৬ শখ সিনে শ্বেব্চাতেখ্ব শক 2] 


শীমধু্দন শম্মণঃ | জরীনবরুষণ শশ্মণঃ। শ্রদুর্গাপ্রাদ শশ্মণঃ। গরআনন্দগোপাল শন্্মণঃ | 
শ/গোবিন্দচন্্র শশ্মণ; | শ্রিচতু £জ খন্মণঃ | -্জ্ঞ।নাম্বেষণ। 


। ১১ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 


সংস্কত পাঠশালায় উ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত ।-_মামর। অবগত হইলাম সংস্কত 
পাঠশালার ছান্রদিগের ইঙ্গবেজা পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হউয়াছে এ 
হাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন মন্ত আর চচ%। করিতে হইবেক না । 

এই স্ুসম্বরদ্দে আমরা অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার 
ছাজ্েসদের হঙ্গরেজী অধ্যয়ন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন ততৎকাঁলে আমরা ইহার 
প্রতিবাদী ছিলাম কেন না ব্রাঙ্ণ পণ্ডিতদিগের সন্তানগণকে ইঙ্গরেজী পড়াইলে কোন 
উপকার নাই প্রত্ুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ 
দশাইয়| ছিলাম তথাচ নিয়ম কত্ত। সাহেবেরা কোন মতেই "তাহ। গ্রাহ করিলেন না 
আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিয়ম গ্কাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবণমেণ্টের 
কতক গুপিন নিরথক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাঁও অপ্প, নহে আমরা অঙ্গমান করি ইঙ্গরেজী 
পাঠনারম্তঅবধি রহিত কালপধ্যন্ত প্রায় ৬০।৭০ হাজার টাক। ব্যয় হইয়। থাকিবেক এই 
বনুসংখ্যক ধন ব্যয় করিয়ু। কতক গুলিন ত্রাঙ্গণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র যেহেতু 
তাহারা না কেরাণি হইল ন। অধ্যাপক হইগ। পড়াইতে পারিলেক অধিকন্ত ধাহারদিগের 
পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল ৬।হারাও অশ্রদ্গী করিলেন। এক্ষণে নিয়মক্তারা 
বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন 
উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে এ ঝুনিয়ম বহিত করিলেন ইহাও দেশের 
মঙ্গজলজনক বটে। 


অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্দেশীয়দিগের হিতাকাজ্ফি মহাশয়দিগের 
উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে 
ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এততন্দেশীয় প্রধান লোককে তৎ্কন্ম সম্পাদকত্বে নিযুক্ত 
করিয়া তাহার অভিমত কর্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কন্মে স্থৃপ্রতৃল হইতে পারে তত্প্রমাণ 
দেখুন ধত দিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর ক্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কিং 
ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসছুরী কম্মে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত 
করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দম। নিষ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজ! প্রজার কি উপকার 
হইম্নাছে তাহ! পূর্ধের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। 
পরস্ত এতক্গরের নেটাব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের 
ভদ্রাভত্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের 
ষে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহ। নিপ্লারিত হইলে সর্বসাধারণেই বিশেষ উপকৃত 


শিক্ষ। & 
হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাততঃ বন্ভমান এই এক বলবং 
প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাগশালার কম্ম নির্বাক অথাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত্ত বাবু 
রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি সফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমর। 
অবগত হইয্না পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রাত ত্তাহার পরামর্শ দ্বার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী 
পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রের ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সময় এক্ষণে সংস্কত পাঠেতেই 
যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্ববাপেক্ষা পাঠেব অনেক বাহুল্য হইতেছে । যদাপি কেহ 
এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কত পাঠশালায় গিয়। অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে 
পারেন। এক্ষণে আমরা সেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাহাকে এই অসন্ুরোধও 
করিতেছি সংস্কত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকের। যাহা স্থির করিয়া দেন সেই 
ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাতব্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় 
তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান, করেন ইহ! হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্বরূত অখ্যাতি 
দূরীরৃত হইয়া বিলক্ষণ স্থখ্যাতি হইতে পারে 1- চক্দ্রিকা। 
(২৮ এপ্রিল, ১৮৩৮। ১৭ €বশাখ ১২৪৫ ) 
আমর! শুনিয়|.অতিশয়' আহ্লী(দত হইলাম যে গ্রীযুত সর্ববানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণেধ পরীক্ষ। লইবার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক 
করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগদ্ধার! আমারদিগের নিগুড বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় 
বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিত। হইলে ধাহার। আনন্দিত হয়েন তাহারা অতান্ত সন্ধ্ঠ হইবেন ।_ 
জ্ঞানান্বেষণ। 
(২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ আবণ ১২৪৫) 


সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্ট্রকসন- 
হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদাপি অ।মএ| প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা 
বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহলাদিত হয়েন তাহারদিগের এবং এ সংস্কত কালেজের ছাত্রদিগের 
প্রতি অন্যায় হয় । শ্রীপ্নীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশ্খরের কাধ্য কি এই উভয় 
বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বার। ধিনৈ উত্তম লিখিতে পারিবেন তাহার রেবেরেণ্ড ইয়েট সাহেব 
পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই ছুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত 
টাক। দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়ীছিলেন। আমর! পরমাহ্লাদিত পূর্বক বলিতেছি যে 
এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছা ত্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত 
ক্ষেত্রপাল শশ্মা ও দিগশ্বর শন্দবা এই উভয়ে তৎকার্যে সিদ্ধ হইয়াছেন । এতদ্বিষয়ে আমর! 
আহলাদপূর্ববক মান্যত। করি কেন না যে বিষয় পূর্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের 
পূর্বব২ পুরুষ কতৃক সর্বদ! অনুষ্ঠেয় ছিল তদ্বিষয়ে এ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক 
মধ্যে জানাইয়াছেন। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


সওব্বাদ পাত্রে সেক্কাবেলন্ কথা 
(৪ আগঞু ১৮৩৮ । .২১ আবণ ১২৪৫ ) 

'আামর। গত সপাহে লিখিয়াছিলাম থে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের 
2টি বিষয়ে দুই প্রশ্ন দিয়াছিপেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০০ শত টাকা জেনরেল 
কমিটি « পাবলিক ইনষ্টাকসন দিয়াছেন ইহা] আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্তু এ ১০* টাকা 
হরযুক মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিঘয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত 
উত্তণ বিণয়ে যে বাক্তি দাত। তাহার প্রশংস। কর! হয় নাই । [জ্ঞানান্গেষণ ] 

( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ৬ ফাল্ধন ১২৪৫ ) 

আমারপিগের সংস্কৃত শাস্্রবিষয়ে আদর দর্শাইয়। এতন্নগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশালা 
সংস্থাপিত। ছিল তদ্বিষয়ে গবণমেণ্টের বিপরীত রীতি দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও 
নৃঝি সমূলে উন্মলন £ম়ু কারণ এ পাঠশালার সেক্েটরী পদ যাহ। পূর্বেই অতিবিজ্ঞ 
বিচক্ষণ সাহেবলোকদিগকে অপিত হইত পরে মহামহিম অসীমগ্ণাধার শ্রীযুক্ত রামকমল 
সেন ও ইামন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব মহাশয়দিগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে 
বানর হন্ডে খঙ্গা সমপণ করার নভ্তায় অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও এ 
পাঠশালার একজন ছাত্র অথচ তত্বম্মের অপানত্র নব্যবয়ন্গ অপরিণামদশী কোন টৈদ্য 
বাক্তিকে এ পদ প্রদানে তংকম্মাধাক্ষ মৃহাশয়রা কল্পনা করিতেছেন "১, | কম্তচিদতি 


বুদ্ধবি প্র | 
( ৩০ মাচ্চ ১৮৩৯1 ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


গবণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণাথে আমর কিয়দ্িবস 
হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে ততৎপাঠক বগের স্মরণ থাকিতে পারে পরস্ত 
আহ্লাদপর্বক আপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের এ ছাব্রদিগের ইংরেজী 
বিদ্যাভ্যাস জন্য এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন এ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদা 
ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তন্লিমিতত আমরা সন্তোষযুক্ত হইলাম 
কিন্ত এ ছাত্রের ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এত সিদ্ধ 
হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি ন| তজ্জন্ত আমরা বাসনা করিতেছি যে যথা নিয়মাহ্সারে 
এ কালেজে ইংরেজী বিদা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অম্মদাদ্দির 
এতদ্দেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃদংযোগ করেন 
কেন না পরে তাহারদিগের স্থভদ্র হইবেক। অপর অম্মদাদির দেশস্থ লোকের 
আকাজ্ষিত হহয়া যাদৃশ উপকার প্রাঞ্থ হইয়া থাকিবেন কিন্ত এ অতি দুঃখের বিষয় যে 
এঁ সকল ছাত্রের তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হইবেন না। যদ্যপি এ রীতি 
সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্তু সে ব্যাধাতে 


শিক্ষ। ৯ 
হানি নাই কেন না এ ছাত্রের! সংস্কৃত বিদ্যা জ্ঞাত থাকিয়া যদি ইংরেজী বিদ্যা ভালরূপে 
জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন, এ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাধাত হওনে মন্দ 


ঘটনা না হইয় ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যানুশীলনে ছাত্রদ্িগের পক্ষে উত্তম এবং 
এ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হইবেক।-__জ্ঞানান্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯ । ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 


গবণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ।--পশ্চাল্লিখিত ইনতেহামে গবণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ 
যে ছ্াত্রেরদিগকে যে২ পারিতোধিক প্রদত্ত হইল তাহ! নীচে লেখ! যাইতেছে 1... 


শীযুত মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য ২০০ টাকা 
এ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ১৮০ 

এ মদনমোহন ভট্টাচার্য্য ১০০ 

এ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য ১০০ 

এ রাজকুষ্ণ গুপ্ত ১০০ 

এ বিশ্বনাথ গুপ্ত ১০০ 

এ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৫০ 

এ রামন।রায়ণ ভট্টচান্য ৫০ 

এ তারাশঙ্কর ভট্রচার্ধ্য ১০ 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ আাবণ ১২৪৬) 


মেষ্র মোয়ের সাহেব যিনি অনেক বার দানশীলতা! প্রযুক্ত হুখ্যাত আছেন তিনি 
সংস্কত পাঠশালার ছাত্রদিগকে ছুইশত কবিত। দ্বার। ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কিয়! 
৫০ টাকা! পারিতোষিক প্রদানার্থ কল্পন। করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোষিক অঙ্গীকার 
করাতে আমর! সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অনুরোধ করি থে তাহারা এতদ্বিময়ে 
সক্ষম হইবেন ।-__জ্ঞানান্বেষণ। 

“ভূগোলখগোলবর্ণনম্” নামে বিদ্যাপাগরের একধানি বই তাহার মৃতুার পর প্রকাশিত হয়। এই 
পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ থুষ্টাব্ধে, জন্‌ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক দিবিলিয়ানের 
প্রস্তাবে বিছ্যানাগর পুরাণ হুূরয্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে ১** শ্লোক 
রচন। করিয়া এক শত টাঁকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব এখানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত 
হইয়াছে। 


( ৩ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬) 


আমরা আহলাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুস্থদন তর্কালঙ্কার 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টে্ট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত 


হিজর 


১০ সওন্বাদ পত্রে সেক্াবেলন্র কথা 


করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ব 
এই নিয়োগ হইবে অতএব আামরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহলাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ 
গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলগ্ীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ' করিয়! .যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের 
সাহাযা ব্যতিরেকে এক পণক্তি৭ লিখিতে সমর্থ হয়েন না কেবল বাহিরে উপদেশ দেন 
বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহলাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্দেশীয় যে২ ব্যক্ি 
ঘখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ৪ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে 
উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন ।__জ্ঞাং নাং। 


( ২৪ আগষ্ট ১৮৩৯ । ন ভাদ্র ১২৪৬) 


সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচার্যের কাধ্যাথী হইয়া 
ধাহার। গ্রার্থন। করিয়াছিলেন তাহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমর এক সপ্তাহের ভাস্করে 
প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্থকদিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ 
চলিবেক ন। এঁ কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্রীযুত মাসল সাহেবের প্রতি ভারাপ্পণ করিয়াছেন তিনি 
পরীক্ষ। করিয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন এই বিধয় অরবণে আমর! সন্তুষ্ট হইলাম এবং বোধ 
করি উক্ত কালেজের অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল এইক্ষণে তাহা 
রক্ষা পাইবে উক্ত কালেজাধ্যগ্ষ সভার নিয়ম ছিল পরীক্ষা করিয়।৷ লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্ত 
মধ্যে কয়েক ব্যক্তির বিষয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আরো! বোধ করিয়াছিলাম উক্ত 
সভা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞ। তুলিয়াছেন এইক্ষণে জানিলাম তাহারা তুলেন নাই তবে 
শৈথিল্য বা কম্মকারক লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহ২ বিন! পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া 
থাকিবেন যাহ। হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর শ্রীধুক্ত মাসল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কাধ্যে 
নিষুক্ত হইয়াছেন আমরা বোধ করি তাহার বিবেচনাতে পক্ষপাত শৈথিল্যাদির সম্পর্ক 
থাকিবে না এ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ যথার্থ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্যা 
পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও 
নিযুক্ত না করেন ।-_ভাম্কর। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১১ ফাস্ধন ১২৪৬) 


মহাখেদার্ণবে নিমগ্রচিত্ত হইয়! লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধশ্ম রক্ষার্থ প্রকাশ 
করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শান্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার 
ন্যায় স্মৃতি বেদাস্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্সরগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় 
বিজ... ।--জ্ঞানাম্বেষণ। 


( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। 


শিক্ষা 


হিন্দু-কলেজ 


২১৯ 


৯ ফান্ধন ১২৩৭) 


হন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে যে বাধিক পুরস্কারাবতরণ গত শনিবারে টৌন হালে হয় 
তাহার বিবরণ আমর! ইও্ডিয়া গেজেটনামক সগ্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক 
ইউরোপীয় ও এতদ্ধেশীয় মহাশয়েরা বিশেষতঃ শ্রীযুত সর চার্লন মেটকাফ সাহেব ও শ্রীযুত 
বণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত সর এডার্ড রৈণ সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত প্লোভন সাহেব. 
ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু 
শ্রীকষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযূত বাবু 
রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং অন্তানা 
এতদ্দেশীয় যে লোক বালকেরদৈর বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাহারা সমাগত হইয়াছিলেন। 
অপর শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেব নানা সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে আহ্বান করিলে শ্রীযুতর 
সর চাল মেটকাফ সাহেব কৃতবিদ্য বালকেরদিগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে 
কতক যুব ছাত্রেরা নাটক কাব্যহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল । সেই সকল 


প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই | 


দস 


আলেকপান্দর ও দস্ত্য। 
আলেকসান্দর 


কৃপণ ও পলুতস 


লাখিল 
ডাইন 


সৈলক 
টুবাল 


সলানিয়ো 
সলারিণো 


পিটরো 


লাকিলস উআনিং 


মর্চাট আফ বোনস। 
প্রথম আক্ট প্রথম সিন । 


তীর্থযাত্রী ও মটর ৮, 


কমলকষ্ণ দেব 
মাঁধবচন্দ্র সেন 
পিতাম্বর মিত্র 


তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
হরনাথ মুখোপাধ্যায় 


কৈলাসচন্দ্র দত্ত 
রামগোপাল ঘোষ 
তারকনাথ ঘোষ 
তুবনমোহন মিত্র 
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
হরিহর মুখোপাধ্যায় 


১২ সওবাদ পাত্রে ম্মেক্াব্লেত্র কথা 


ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলামচন্দ্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর 
পিগুরের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই 
আশ্যর্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়। যে হিন্দু যুব 
লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্ধ্য। আবৃত্তি সমাঞ্ধ হইলে 
শ্ররামতন্ছ লাহিড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ 
পাঠ করিলেন এ মহাশয়ের! থে ইঙ্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয় । 


কৈলাশচজ্্র দত্ত রামবাগান দত্ত-পরিবারের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুত্র । কৈলাশচন্ত্র ১৮৩৫, ২৭এ 
আগষ্ট তারিখে “হিন্দু পাইয়োনিয়ার' শামে একথানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেশ (“মাসিক 
বহ্থমতী, জ্যেষ্ঠ ১৩৩৯) পৃ. ২১১)। 


রাঁধানাথ শিকদার সম্বন্ধে প্রীত যোগেশচন্দ্র বাগল একটি তথ্যপুর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখা] 
( পৃ. ৬৫৫-৬৩ ) (প্রবাসী?তে প্রকাশ করিয়ীছেন। 


( ৭ মে ১৮৩১। ১৫ বৈশাখ ১২৩৮) 


'-*হিন্মুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম ধে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কন্মাধ্ক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভত্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই 
কিন্ধু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রোজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে রহিত 
করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল 
তজ্জন্ত তাহার সমূচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ এ তেলি পে ব্রাহ্মণঠাকুরের পদে ধরিয়! 
কহিয়াছে এমত কুকম্ম আর করিব ন। এবার অপরাধ মাজন। কর । 

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগের মধ্যে অনেকে নান্তিক হইয়া উঠিল 'এই কথার অনেক 
বিবেচন। হইয়াছিল এঁ ডাইরেক্টর ম্হাশয়দিগের মধো ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত 
কহিয়াছেন যে বালকের যে সকল পুস্তকাদি কালেজে পাঠ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি 
মান্ত করিবে না ইহাতে ধাহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছ! হয় 
পাঠাইবেন ন1। 

আমরা এক্ষণে ভাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্তবাদ ধরি যেহেতৃক তিনি অতি 
দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাহার দয়! আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে 
যাহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন 
কালেজের ছাত্রদ্িগকে কিন্বা অধাক্ষ মহাশয়দিগকে আমরা আর কিছু কহিতে পারি ন৷ 
যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক | [ সমাচার চন্দ্রিক ] 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কাঙ্িক ১২২৮) 


হিন্দু কালেজ।-_-এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকাজ্ষি এবং আমারদের স্বদেশস্থ 
লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমে্ট হিন্দু কালেজে রাজন্বের তাবদ্যাপার ও ব্যবস্থা 


শিক্ষা ৩ 


বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের ওঁৎকর্ষকরণ 
মহাকাধ্য দেশাধিপেরা ষদ্্রপ স্থগম করিতেছেন তদনুরূপ তাহারদের স্বরূপ বণনা করিতে 
আমরা অক্ষম ।--রিফান্মর | ্‌ 


( ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮) 


হিন্দু কলেজ ।__ইজরেজী সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযূত কোট অফ 
ডৈরেক্তর্স সাহেবের এইক্ষণে কেপে বর্তমান শ্রীযুত ডাক্তর আদম্সন সাহেবকে হিন্দু 
কালেজের এক মহোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদম্সন সাহেব বিদ্যালয়ের 
যেকোন কর্ম হউক তনির্বাহ করিতে আতযোগ্য স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্যতিরেকে 
নানা উপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে যে তিনি তৎকম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক 
নহেন আমারদের পরমাহলাদ যে তিনি তত্কন্মে নিযুক্ত হন। 


( ১৬ মে ১৮৩২1 ৪ টজ্যষ্ঠ ১২৩৯) 


হিন্দু কালেজ ।-_শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথাৎ 
সম্পাদকের কণ্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব তৎ্পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন । ৮৬ 
(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 


হিন্দুকালেজ ।_-ইনকোয়েরর সম্থাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের 
তত্বাবধারকতাকশ্মে শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯) 


হিন্দুকালেজের সভা ।--শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের যে পরম 
ম্গল করিয়াছেন তত্সিমিত্ত তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাধায় তছ্ছিষয়ক 
বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্তমান ও পূর্ববকালীন ছাত্রেরদের পটোলডাঙ্গায় একত্র 
সমাগম হয়। তাহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুক্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও 
দ্বিতীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইয়াছিলেন। এঁ সভাতে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাড়ু প্রদান করাযাঁয় 
এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তাহারদের স্থানে চাদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া এ গাড়ু: 
নিম্মাণ করাযায় এ বৈঠকে যে ছাত্রের উপস্থিত ছিলেন তাহার] তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা 
টাদ্ায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল এ চাদার যে টাকা সহী হইবে তাহা বর্তমান 
মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে । তদনস্তর নিম্নে লিখিত মহাশয়ের 
তৎকাধ্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন। 


১৪ চওজ্াদ পত্রে সৈক্ানেলল্র কথা 
ং সী 


শ্রযুত বাবু র্সিককুষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুত তারাাদ চক্রবর্তী । শ্রীযুত অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি। 
শ্রীযুত লক্ষ্ণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর । শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ 
সেন। শ্রীযুত মাধবচন্দ্র মল্লিক । শ্রীযুত শ্রীকু্চ নিংহ। শ্রীযুত উমাচরণ বস্থজ। শ্রীযুত 
নীলমণি মতিলাল । 

শ্রীযৃত হরিমোহন সেন &ঁ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ খোষ এ সভার সেক্রেটরী হইলেন এ সভাত্তে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক 
সভাপতি ছিলেন। 

( ৯জ্ান্ুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯) 


শ্রীমূত ডাক্তুর উইলসন সাহেব । হিন্দুকালেজেব বৈঠক ।--গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত 
বাবু কমলচন্দ্র গানুলির বিজ্ঞাপনব্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে রুতজ্ঞতা 
ত্বীকারের চিহু প্রদ্ানাথ ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহারা ও হিন্দুকালেজের অন্ঠান্ত 
ছাক্রেরা পটলডাঙ্গার বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনস্তর 
শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন পাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ শ্রীযুত রাস শ্রীযৃত স্ত্ং শ্রীযুত হের ও অন্যান্য 
সাহেবেরদের সমভিবাযাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্ররেশপূর্বক এ বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও কৃতজ্ঞতা '্বীকারস্চক চিহন.গ্রহণ করিয়! ছুই প্রহরের 
কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা'র ছাত্রেরদিগকে মনম্বাদ দিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ 
করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে এ সকল ছাত্রের তাহার নিকটে আপনারদের 
রুতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিককুষ্ণ মল্লিককে প্রধান স্থির 
করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন। কালেজের ছাক্রেরদের 
আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা 
ও স্থবিবেচনা ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেকৃচর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের 
কিপর্ধ্যস্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলমন সাহেব হিন্দুরদের 
মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুখানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দুদের সামান্যতঃ মঙ্গলার্থ যে 
প্রযোজকতা৷ করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙ্গলগ্ড দেশে শ্রীযুত ডাক্তর 
উইলসন সাহেবের কিপর্য্যস্ত সম্মম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাত্রেরদের পরমসস্তোষ 
জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রৌপ্যময় গাড় প্রদানের াদাতে ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
তাহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন । 


( ১২ মাচ্চ ১৮৩৪1 ৩০ ফাস্তুন ১২৪০) 


পুরস্কার বিতরণ ।__গত শুক্রবার [ ৭ মার্চ ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ কর! গেল ।-.কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তির! প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন ন11".. 
ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই । 


শিক্ষা ১৫ 


৮০ ১ না মং 
লার্ড রাগুল্ফ ও গ্লিনৃলবন। 
নর্ল "২ "2 তাতকনাথ ঠাকুর 


ষষ্ট হেনরি ও গ্লাষ্টর | 
ষষ্ঠ হেনরি । ০, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল । 
ষ্টর | :- মধুস্থদন দত্ত। 


এই মধুস্দন দত্তই স্বনীমধন্য মাইকেল নধুন্তদন বলিয়া মনে হইতেছে । তিনি ১৮২৪ সনের জানুয়ারি 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট হন বলিয়| তাহার চরিতকারের। 
লিখিয়াছেন । তাহ হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল। কিন্তু মধুশ্দন 
১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ এই বিভাগে ৮ বৎসরের কম 
এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দিবার নিয়ম ছিল ন]। 


“06 1 1711000 ] 00116/0 19 0151000 11060 8 11110101900. ৪0101011 50100]. 
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তাহ হইলে ১৮৩৭ সনের পূর্বেই মধুহদন হিন্দু-কলোড্রোর জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । অন্ততঃ ১৮৩৪ 
সনে তিনি যে হিন্দু-কলেজে ছিলেন তাহার প্রমাণ উপরিউদ্ধ ত অংশে পাওয়া যাইতেছে । 


মধুন্দনের জন্মতারিখ লইয়াও গোল আছে। সকলেই বলেন, মধুসূদনের জন্ম হয় “১৮২৪ সনের ২৫এ 
জানুয়ারি (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার )৮, কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি-১৩ই মাঘ রবিবার হয়.--১২ই মাঘ, 
শনিবার নহে! 


১৮৪১ সনে “জুনিয়র, “সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষীর ব্যবস্থা হইলে (1716780 ০/ 17486, 1 1185 131), 
মধূহ্দন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষ। দিয় বৃত্তিলীভ করেন। ১৮৪২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 
'ইংলিশম্যান” পত্রে পাঁওয়1 যায় £- - 
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(01090 10৮ (19 77167) ০/ 17816 101 1805, 19, 1842, 0. 93). 


মাইকেল মধুসথদন দত্তের ছুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে। কিন্ত আমার বিশ্বাস, পুরাতন 
বাংলা সংবাদপত্রের স্তস্ত গুলি যত্বনহকীরে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা 
যাইতে পারে। 


১৬ সংবাদে পাত্রে সেক্ানেত্র ক্রথা 


কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভ' নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনাদবধ 
কাব্য প্রকাশিত হইলে কালী প্রসন্ন বিচ্যোতসাহিনী সার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুনৃদন দত্তকে সম্বদ্ধিত 
করিবার জন্য ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক প্রকাশ্ঠ সভার আয়োজন করেন। এই সম্ভায় উপস্থিত 
হবার গন্ত মাইকেলের গুপানুরক্ত বন্ধ গণ্যমান্ত ব্যাক্তি আমস্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই 
শ্বামপ্্ণ-লিপি উদ্ধত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন ৫- 
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সভীয় রাজ। প্রতাপচন্্র সিংহ, রমা প্রসাদ রাঁয়, কিশোরীটাদ মিত্র, পাদরি কুষ্ণমোহন বন্যোপাধায় 
্র্ৃতির সমাগম হইম্সাছিল। এই সন্ভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একথানি মালপত্র ও একটি মুলাবান 
দৃশ্ত রঙ্গত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বব্ধিত হইবার 
সৌভাগ্য মাইকেলের অনৃষ্টেই প্রথম ঘটে । মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রধানি এইরূপ £- 

মানাবর গ্রীল মাইকেল মধুহুদন দত্ত মহীশয় সমীপেষু । কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় 
সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং | 

যে প্রকারে হউক বাঙ্গাল ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনৌবাক্যে যত করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, 
অভিপ্রেত ও উদ্দেন্ত। প্রায় ছয় বর্ধ অতীত হইল বিদ্যোৎসীহিনী সভ। সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার 
স্বাপনকর্ত। তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহ সাধারণ সহদয় সমাজের অগোচর 
নাই। আপনি বাঙ্গাল ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রতপূর্বব অমিত্রাক্ষর কবিত। লিখিয়াছেন, তাহ সহাদয় সমাজে 
অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচন করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার 
এতাদৃশ কবিতা আবিভূ্তি হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উচ্ছল করিবে । আপনি বাঙ্গাল ভীষার আদি কবি বলিয়া 
পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গীল৷ ভাষাকে অনুত্বম অলম্কারে অলম্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন 
সাহিত্য বাঙ্গাল। ভাষায় আবিস্কৃত হইল, তজ্জম্ত আমরা! আপনাকে সহ ধগ্যবাদ্দের সহিত বিদ্যোৎসাঁহিনী 
সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদ্দান করিতেছি । আপনি যে অলোকদামান্য কাঁধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে 
এই উপহার অতীব সীমান্ত । পৃথিবীমণ্ুলে ষতদিন যেখানে বাঙ্গীল। ভীষ] প্রচলিত থাঁকিবেক তদ্দেশবাঁসী 


পপ পপর প্প্্ | প----. 





৮. পট জস্পপসস্পা পপাপাপীশশিসস পি শিস 


ক ভিখোতরীফে মুদ্রিত এইরূপ একখানি পত্র গৌরদীস বদাক মহাশয়ের বাঁটীতে ছিল। উতত 
নগেক্নাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন । 


শিক্ষা ৬৭ 


জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞত1 পাশে বদ্ধ থাকিতে হৃইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও 
আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু খন ঠরাহার1 সমুচিতরূপে আপনার অলৌফিক কাধ্য 
বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা, প্রকাশে ক্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন 
আপনাকে গ্রতিষ্ঠ করিয়৷ আপনার সহবাদ লাভ করিয়া! আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থশবন্ত হইলাম হয়ত 
সেদিন ভাহার। আপনার অদর্শন জনিত ছুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় 
বর্তমান না খাকুন বাঙ্গালা ভাষ। যতর্দিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহ্বাঁস 
নুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর 
বাঙ্গাল ভাষার উন্নতিকল্লে আরও যত্ববান হউন । আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ ছুঃখিনী 
জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জনে সক্ষম হন। তাহাদিগের দ্বার বেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভীঘ। 
সপতীর পদাবনত হইয়। চিরসস্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য 
উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তীাহাদিগের নিকট চিরবাধিত 
রহিলাম, তাহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্বানে উপস্থিত 
হইয়াছেন । জগীশ্বরের নিকট প্রার্থনা,করি তাহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন। 
কলিকাতা . বিচ্যোৎ্সাহিনীসভ] সভাবর্গাণাস্‌ 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা 
২ ফালন্তুন ১৭৮২ শকাব্দ1।. 


এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলশয় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সমগ্র বককৃতাটি নিয়ে উদ্ধত 
হইল 2-_ 
“বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, 
ইহাতে আমি আপনার নিকট মে কি পধ্যস্ত বাধিত হইলাম তাহ। বর্ণন। কর! অসাধ্য । 
স্বদেশের উপকার কর! মানব জাতির প্রধান ধশ্নম। কিন্ত আমার মত ক্ষুদ্র মনুষু দ্বারা যে এদেশের 
তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একাস্ত অসস্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর 
সম্মান গুদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহ্ৃদয়ত]। 
বিদ্াবিষয়ে উৎসাহ প্রদান কর! ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বস্থমতী সেই জল প্রাপ্ডে যাদৃশ 
উর্ব্বরতর1 হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃণী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সত] দ্বার! 
এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহ। আমার বল। বানুল্য। ্‌ 
আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। স্থতরাং আপনার এ-প্রকীর নমাদব ও অনুগ্রহের যথাবিধি 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম । কিন্তু জগদীঙ্গরের নিকট আমার এই প্রীর্থন। যেন আমি যাবজ্জীবন 
আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাঙন থাকি ইতি ।* 
মাইকেল ঢাকায় গেলে ঢাকাবাপীর] তাহাকে সন্বদ্ধিত করিয়াছিলেন । ১৮৭২ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের 'অস্ৃত বাঞজার পত্রিকায় প্রকাশ £- 
শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাহীকে একখানি আড্রেস দেন। তখন 


* আমার অনুরোধে অধ্যাপক এীজয়স্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২*এ 
ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকীশ' হইতে এই মানপত্র ও মাইকেলের বক্তৃতার নকল পাঠাইয়াছেন। 


সস ৩ 


১৮ শন লঙ্জে মেনে আহা 


একদ্রন বক্তা কালীন বলেন যে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি,.ক্গমতা প্রভৃতি দ্বার! আমরা যেমন মহা গৌরবাস্বিত 
হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়| গিয়াছেন গুনিয়। আমরা ভারি ছুঃখিত হই, কিন্তু আপনান সঙ্গে জালাপ 
বাবার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুলদন ইহার উত্তরে বলেন, “মামার সম্বদ্ধে আপনাদের 
আর মে কান ত্রমই হউক, মাগি সাহেব হইয়া(ই এ ভ্রমটি হওয়] ছারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ 
বিধাতা পোধ করিয়া রাখিয়াছেন। মানি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আশি 
গখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছ1 যে বলবৎ হয়” অমনি আপিতে মুখ দেখি। আরো 
আমি শ্বদ্ধ বাঙ্গালি পহি, মানি বাঙ্গীল, আমার বাটী যশোহর।” 

মাইকেল মধুসদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরিউদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য । যোগান্ত্রনাথ বন্গ ও 
এযুত লগেন্জনাথ সোম উভয়েহ মাইকেলেব ঢাকা-গমনের ভীরিথ ১৮৭৩ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন; সাঁলটি 
যে তুল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাউতেছে। 


( ২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 


1২ কালেজ।-শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় .বরাবরেযু। শ্রীধুত ডাক্তর গ্রাণ্ট 
| 75067] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাতার লিটেরেরি গেজেটমম্পাদক 
শ্ীযুত রিচঙনন সাহেব ও টাক্শালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিয়ম | 01171) |] সাহেবের মধ্যে 
বভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও.ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত 
সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন 'এই' ছুই সাহেব যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্বক কম্ম 
করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্েশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে 
তাহারদের কিপধ্স্ত অস্রাগ ।...২* জুন ১৮৩৫ । এস। 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 
আমরা দৃষ্টি করিয়া আহলাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাণ্চেন ড এল 
রিচাসন্‌ সাহেব শ্রলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [£-9০-০8701] হইয়াছেন 
এ সম্থাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কর্ম 
হইয়াছে ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


(৪ মে ১৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 


শ্রযৃূত কাপ্তান রিচাসন।--অবগত হওয়াগেল যে শ্রীযুত কাণ্চান রিচার্ডসন সাহেব 
হন্দুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্বাবধারকত কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 


( ১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


বদ্ধমানের ম্বৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবরূনর্‌ ছিলেন আমরা শুনিতেছি 
শ্রীযূত যুব মহারাজও তাহার পিতার সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


শিক্ষা নি 
(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২৫ আশ্বিন ১২৪২ ) 


হিন্দুকালেজ।-_ব্যবস্থাপক কমিসান সাহেবেরদেরু অস্তঃপাতি হ্ীযুত কামরণ সাহেব 
স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবছ্যাবসায় বিষয়ে শিক্ষ। দিবেন 
তাহাতে আমরা পরমসস্তোষপূর্বক ছাত্রেরদের অতিসৌন্ভাগা বোধ করিলাম। উক্ত 
বিষয়ের শিক্ষা সর্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্ত এইক্ষণে তন্বার৷ বিশেষ 
ফলের সম্ভাবনা যেহেতুক শারীরিক বর্ণ বা ধশ্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে 
আমর! উচ্চতর বিশ্বাস্পদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্শ নির্বাহকরাঁতে 
'মামরা ইঙ্গলগুদেশনিবাসি লোকেরদের তুল্যই হইলাম। এতাদৃশ স্বধারা স্থানবিষয়ে 
অত্যাবশ্টাক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণাথ সর্ধবপ্রকারেই আপনার' প্রস্ত থাকি কি জানি পাছে 
তদ্রপ স্বধারার বিপক্ষপক্ষীয়ের কহে যে এতদ্েশীয় লোকের! রাজকীয়কম্ম নির্বাহকরণে 
অখোগ্াহওয়াপ্রযুক্ত এ সধারা স্থগিত করা উচিত।-__রিফাশ্মর | 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩) 


অদ্যা দশ ঘণ্টা সম্‌য়ে কলিকাতাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীযুত গববৃনর্‌ বাহাছুরের 
অন্নমত্যন্থসারে হিন্দুকালেজের ছাত্রেবদের বাষিক পরীক্ষা ও পারিতোধিক বিতরণ হইবে 
এই পরীক্ষা দর্শন এতদ্দেশীয় লোফেরদের বিদা। শিক্ষার মিত্রেরদের মুখজনক বটে 
অতএব তাহার] যে তৎকলীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমরা 
প্রত্তিবংসর দেখিয়াছি বালকের! যে ভঙ্গিপূর্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়া থাকেন 
তাহ দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবের আহলাদিত হন এবং আমবা 
শুনিতেছি এবৎসর বালকের! কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে এঁ বিষয় যেরূপ অভ্যাস 
করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা ' অত্যন্ত 
আহলাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে ধাহারা এবৎসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন 
আমরা এ সকল নাটক এবং পঠিতব্য অংশের নাম সহ তাহারদিগের নাম অগ্রেই প্রকাশ 
করিলাম। 

প্রথমত রাজা ও জার্তাকরের বক্তৃতা । 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাজা নরোত্বম দাস জাতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক বাক্তির স্বপ্ন 
দর্শন। সেই ব্যক্তির প্রতিরপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাম্পোটের বক্তৃত!। 

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখয্য! টবিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব 
যে মন্থষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা 
কহিবেন। 

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা। 

শ্রীযূত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহা করিবেন । 


০ সংব্বাদ পত্রে সেক্ষাব্নেকর কথা 


ষষ্ঠ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্রা । 


ডিউক । রাজেন্দ্রনাথ সেন। 
সায়লাক। উমাঁচরণ মিত্র । 
এণ্টোনীয়। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত । 
পসীয়া। অভয়াচরণ বস্থু। 
গ্রসীএন। রাজনারায়ণ দত্ত । 
(বশেনীয় রাজেন্দ্র বস্থ। 
(নরিসা রাজেন্দ্র মিজ | 
সেলিরিণ গোপাল মুখুষ্যে ৷ 


সঞ্চম নেলিগ্রে। 
গোবিন্দচন্ত্র দত্ত তাহার বক্তৃত। করিবেন্‌। 


অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু। 
পেটণ্ট। কালীকুষ্ণ ঘোঁষ। 
ডাউলাস। গিরীশ ঘোষ । 


নবম ইতিহাস | 


ভূবনমোহন ঠাকুর তাহ] কহিবেন। 

আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে থে 
কালেজের পুরোব্তি পু্ষরিণীর চতুর্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ 
করিবে এ বিষয় লেখ। অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্তমান ছাত্র 
এবং পূর্ববকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা ঠাদার দ্বারা এই 
বাজীদাহের ব্যয় নির্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চাদাতে পূর্বববৎসরাপেক্ষা প্রায় 
দ্বিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিগ্নাছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা 
ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকাস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীদের 
লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।-_জ্ঞানানেষণ। 


এগুলিকে পূরাদস্তর নাটকীভিনয় মনে করিয়! মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (সন্দর্ভ-সংগ্রহ) পৃ. ২৪-২৬) ও 
শ্ীযৃত শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (001. 72567, 805. 1924. 0. 119) ভূল করিয়াছেন। 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 


( কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে ) হিন্দুকালেজ ।-_ উক্ত বিদ্যাগারের বাধধিকী পরীক্ষা 
এবং পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কাঁধ্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় 
টৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সন্বাস্ত 


শিক্ষা ২১ 


ইঙ্গরেজ ও ভাগাবন্ত বাঙ্গালি ম্হাঁশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত রাইট রিবেরেও্ড 
লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত আনরবল সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত আর ডি মাঙগল 
সাহেব ও শ্রীুত ডি মাকফালন সাহেব ও. শ্রীধীত জে সিসি সদরলও্ড সাহেব ও শ্রীযুত 
ডিগ্ার সাহেব ও শ্রীযুত মেজর বরলণ্টন সাহেব ও কাধ্ানঘ্বয় মাল সাহেব ও বিণ্ট 
সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীরুষ্জ বাহাদুর ও শ্রীযুত কুমার 
সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসম্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত 
বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযূত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

আদৌ সেক্রুটরী সদরলগু সাহেব কতৃ্ক পুস্তকচয় পরীক্ষোত্বীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান 
করিলেন । 

তৎপরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধূত প্রকরণ স্থচারুরূপে শিষ্যগণ বক্তৃতা করণে 
সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন । তদ্য্থারূপক । 

গুলাব পুষ্প। শ্রীভৃুবনমোহন ঠাকুর | 

খদ্যোত কীট । শ্রীমোহন মুখষ্যে | 

ফেকেনহেম নামক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক। 

ংশী। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র ৃ্‌ 

সর্বালাম। শ্রীশ্রীনারায়ণ বন। 

হেন্রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাহার সেনাপ্রতি। শ্রীশ্তামাচরণ বস্থ। 

কিং রিচার্ড রাজার দুর্গে আত্মকথন । শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বস্থ 

কাটোর আত্মকথন । শ্রীহরিনারায়ণ পাল । 

সর্‌ সিমন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখয্যে। 

হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে । শ্রীঅভয়াচরণ বস্থু। 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে 
শ্রীলশ্রীযুত লার্ড ন্সোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর্‌ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্গলস্‌ সাহেব ও 
শ্রীুত সদরলগ্ সাহেব যে সকল কুটপ্রশ্ন করেন ততছুত্তর বিলক্ষণ তাহার! প্রদান করেন । 

পরিশেষে সর্‌ এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয়ৎ ভরসাজনিকা কথা স্থব্যক্রপূর্ববক 
কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা ন্যুন হইবেক তথাপি জেনরেল 
কমিটি আফ. পবলিক ইনষ্রকসন হইতে তন্মুল্য অপেক্ষারুত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠাধিগণ 
বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন। 

এই সভা! সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়। 

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সঙ্গিহিত স্থানে অপূর্ব অগ্রিক্রীড়া বর্তমান এবং 
পূর্বশিক্ষিত বাঁলকগণকতৃঁক কেবল টাদার দ্বারা ব্যয় সঙ্কলনে অর্দরাত্রি পধ্যন্ত সুদৃশ্য ও 
উত্তমরূপে পধ্যবসান হইল । 


২ স্ওত্বাাল পত্রে স্বেক্ষাব্েশ আখ্যা 


(১৫ জুন ৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬) 
হিন্দু কালেনের সমীপে যে স্থানে হ্বীহটি্ান গীর্ধা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে 
বাঙ্গালা পাঠশাল1 হইবে এতচ্ছ বণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত স্থর্খী হইবেন । 
এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধাক্ষবর্গ কতৃক সংস্থাপিত হইয়া নৃতন নিয়মান্থুসারে 
চলিবে''1--জ্ঞানানেষণ | 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


এতদ্দেশীয় পাঠশাল1।-_-গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে ব্বদেশীয় 
ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্গিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে 
শিলান্যাস হইল। এ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটির অন্তান্ত অস্তঃপাতি মহাশয়ের এবং এতদ্দেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণা গ্রগণ্য 
মহাঙ্থভবের। সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এডব্যর্ড রায়ন সাহেব সমাগত 
মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্ববক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার 
জনকের স্তায়া শষ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশালা স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের 
পরম সন্তোষ আছে তৎ্পরে শ্রীযুক্ত নাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীধৃত সর এডবার্ড রায়ন 
সাহেবের বক্তৃতান্গরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। এ দিবসীয় তাবৎ ঘটনা এবং 
এ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্তাসের তাবদ্ধিবরণ আমর! ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ 
পূর্বক প্রকাশ করিলাম | 

আমরা শ্রুত হইয়াছি যেএঁ পাঠশালা নিম্মাণের তাবদ্ধযয়ই দেশীয় মহাশয়র! 
প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিঞ্চিন্সাত্র 
প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতান্ত আহলাদের বিষয়। এতদ্েেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে 
আপনারদের ভাষাম্থশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে 
যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সস্তোষের বিষয় । যখন গবর্ণমেণ্ট পারস্য 
ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কার্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন 
তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে 
দেশীয় লোকের! নিতান্ত সাহাযা করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল। 

এই পাঠশাল। নিশ্মীণেতে যতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে 
বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাহারা প্রস্তত করেন তাহা হইলে 
পাঠশালা নিশ্মাণের পর উত্তমরূপে কার্ধ্যারস্ত হইতে পারিবে । 


(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আধাঢ় ১২৪৬) 


পাঠশালার শিলান্তাসের ব্যাপার ।-_কল্য সায়াহু ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিড 
হের সাহেবের দ্বারা শ্রীযুক্ত সর এভবার্ড রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রীযুক্ত 


শিক্ষা ২৩ 


কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ ষে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্চান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত 
ডাক্তর ওসাকৃনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গুভিব সাহেব ও শ্রীযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর 
শ্রীযূত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুক্ত রাজ. রাধাকান্ত দেব ও অন্ান্ত অনেক মহাশয় 
বাক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইজরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন 
ইত্যাদি তাবদ্িবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই 
সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভয় 
কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে 
শ্রীযৃত ডেবিড হের সাহেব সমাগত বাক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার 
সৌষ্টবকরণার্থ এই পাঠশাল! সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং 
কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্কত। 
হইয়াছে । পরে শ্রীযৃত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন 
বিষয়ে শ্রীযুত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব 
কহিলেন যে ভারতবধে ইঙ্গলণ্তীয় শিক্ষ। করণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া 
যায় এবং তাহা এতদেশীয় লোৌকেরদের ইঙ্গলপ্রীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় 
এবং তন্বার যে জ্ঞান ঠঙ্গলতীয় 'অল্প লোকের মধ্যে আছে তাহ! দেশীয় ভাষার দ্বার দেশীয় 
বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পীঁরে' এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্জলপ্তীয় বিদ্যাধ্যাপনের 
পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কান্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারপে বর্ণন৷ 
করিলেন। 
তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত 
বৃন্তৃত৷ করিলেন যে তাহা যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন । 
কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরদের আম্থকুল্যে বিশেষত: 
অধ্যক্ষ 
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্ত্র বাহাদুর 
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
কন্মনির্বাহক 

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর 

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধঠায় 

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন 

শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত 

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব 

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 

শ্রযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


২৪ গল্াদ পাত্রে সৈকাব্লের্র ক্তথা 
শ্রযুক্ত গুরুপ্রসাদ বন্ধ 
ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাহেব 
সেক্কেটরী 
শীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং এঁ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত 
হণনার্থ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালায় 
শিলান্তাস 
দ্য শুক্রবার বাঙ্গল। ১২৪৬ সাল ১ আষাঢ 
ইঙগরাজী ১৮৩৯ সাল ১৭ জুনে 
কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিভ হের সাহেবের দ্বার! সম্পন্ন হইল 
তিনি বঙ্গ দেশে ইঙ্গলগ্ীয়েরদের রাজোর রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সম্থান্ত নিবাসী 
বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ 
তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্ভ্রম পূর্বক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন 
বিষয়ে অন্ুরক্ত । এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাতা রাজধানী নিবাসি 
লোকেরদের মধ্যে বিদা। দেদীপামানা করণার্থ অতি মহাঁযত্র করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্ভিও 
অনেক ব্যয় করিয়াছেন | 
শিবচন্দ্র বিশ্বাসকর্তৃক খোদিত | 
[ ইংলিশ ম্যান, ১৭ জুন ] 


( ১৩ জুলাই ১৮৩৯। ৩০ আষাঢ় ১২৪৬ ) 


হিন্দুকালেজের পাঠশালার গৃহ নিশ্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অন্থমান করি 
যে ২৩ মাসের মধ্যে প্রস্তুত হইবে । পাঠশালার উপস্থিত যে বিষয় তন্িিমিত্ত অনেক 
পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষার রীত্যন্থসারে 
এই পাঠশালায় শিক্ষ| দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহলাদ পূর্বক বলি যে এই পাঠশালায় 
প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ 
ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখ। গণিত ইত্যাদি পুস্তক এ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদ্দানার্থ প্রস্তুত 
হইতেছে । এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দান করিতে হইবে এবং বিনা 
বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম 
দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে। 

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিস্বা সর্বসাধারণের মহোপকার করণার্থ হিন্দুকালেজের 
অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্বক কিঞ্চিৎ সাহাধ্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন। 


শিক্ষা ২৫ 


কিন্তু ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত 
তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে । 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ২৩ ভান্র ১২৪৬) 


কলিকাতার নৃতন পাঠশাল1।--কলিকাতার নৃতন পাঠশালা স্থাপনার্থ যে কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল 
তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! বর্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিভ হের সাহেব ও 
শ্বীুত বাবু প্রন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ ও অন্তান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে 
তাহারদের গ্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাশুভ বিষয়ক অনেক কথোপকথনানস্তর 
বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কম্মাকাজ্ষী যে তিন জন ছিলেন তাহারদের 
যোগ্যাযোগ্যতা বিষয় বিবেচন্। হইল। তীাহারদের মধ্যে কোন বাক্তি মনোনীত 
হইয়াছেন তাহ আমরা শ্রুত হই নাই। প্রকর্মের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না। 
পরে কর্মাকাজ্কিরদের হস্ত।ক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত 
গ্রন্থ প্রস্তত করণ বিষদ্মে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়া 
পরামাপ্যায়িত হইলাম .যে বাঙ্গল! ধ্যার্করণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ 
অতিশীদ্র কমিটির উদ্যোগে নৃতন পাঠশালা ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ 
প্রকাশ হইবেক। 


( ৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কান্তিক ১২৪৬ ) 


পুতন পাঠশালার অনুষ্ঠান ।--আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কার্য আরম্ত 
হইবে ও যে২ নিয়মেতে চলিবে তাহার এক২ পাতুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । সেই পাওুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা 
যাইতেছে বিশেষতঃ এ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহাব প্রথম সম্প্রদায় 
অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদ্যা! শিক্ষা পাইবে । বিশেষতঃ অক্ষর বানান 
হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অঙ্ক শাস্ত্রের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল 
প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছাত্রের এই সকল বিষয় 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে ঘথ। ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্য। গোলাধ্যায় জ্যোতিবিদ্যা 
এবং শুদ্ধরূপে ভাষ। কথনের বিধি এবং ইঙ্গলপ্তীয় ও ভারতবষাঁয় ইতিহাস এবং পত্র 
লিখনীয় রীতি । তৃতীয় সম্প্রদায় সুশিক্ষিত ছাজেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবেন 
যথ। শুদ্ধরূপে ভাষ! কথনের নিম্বম ও 'জমীদারী ও বাণিজ/ সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং আত 


পূর্বকালীন ও ইদানীন্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি 
শ২---৪ 


২৬ চগল্বাদ পত্রে সেনাকে জ্খা 


বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্য। ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও 
আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও'মোসলমান্রদের ব্যবস্থা । 

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বরের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ্থ হইবে 
ন। এবং দশ বর্ম বয়স্ক কোন ছাত্র ষদি এমত স্শিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা 
করিতে পারেন তবে গ্রাহথ হইবে । 

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ বায়। 

প্রথম বর্গ বাণিক ২ টাকা ছয়মাসে ১ টাকা 

দ্বিতীয় ব্গ এঁ ৪ 

তৃতীয় বগ এ ৮ 


্‌ 


(হ/£2৫ 


৪ 


ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় কর! যাইবে বালকেরদের 
তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে না কিন্তু তাহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে । 

যে পিত্রাদদি বাদ্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন 
তাদ্বষয়ে তাহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাহারা হিন্দু কালেজের শ্রীযুত সেক্রেটরি 
মহাশয়ের নিকটে অতি শীদ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরা, তাহারদের নাম লিখিয়। 
তাহারদের মধ্য প্রাধান্য প্রধান্য বিবেচনা করিয়।' সঞ্খাদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন। 

শ্রীলঙ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী। 
(৭ ভিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ অবণ করিয়া পরমাপ্যাফ়িত হইবেন যে হিন্দু 
কালেজাস্তর্গত নৃতন পাঠশালায় পাঠাকাজ্কিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস 
প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমর। নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যাঁদ প্রতি দিবস উক্ত প্রকারে 
আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় ততে কালেজের অধ্যক্গগণ আরো কএকটা গৃহ নিম্মাণ করাইবেন। 
এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপাজ্জনে অত্যন্ত উৎস্ক তাহা! 
জানা যাইতেছে ধদ্যপি ভারতবধস্থ মন্যষ্যেরা এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপার্জনে উৎ্নুক না 
হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত। 


(২৫ জান্টয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


শনিবারে বাঙ্গল! পাঠশালার পাঠারস্ত কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলপ্তীয় 
মহৎ২ মন্থুষ্যের সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত 
আছি শ্রীযুত রায়েন ভাক্তর ওসাগ্রিসি গ্রাণ্ট এবং ওয়াইজ ডেবিড হেয়ার শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রাযুত বাবু প্রসম্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মৃতীলাল শীল হিন্দু কালেজ মেডিকেল কালেজ এবং সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্যান্ত জনগণ সমক্ষে শ্রীযুত বাবু 


শিক্ষ। ২৭ 


রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার 
তাৎপর্য সহ ব্যাখা! করিলেন এবং পাঠশালায় এতর্দ্শীয় মুনহুয্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও 
ব্যাখা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অঙ্গবাদ 
ইঙ্গলতীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইবূপ ছুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা 
হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোখানপূর্ধক বক্তৃতা করিলেন যে এতদ্দেশে অনেক 
ইঙ্গরেজী বিদ্যালম্ন সংস্থাপনে সাহাযা করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন 
কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ] বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা! তাহা নহে এডুকেশন 
কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাহারা সাহায্য করেন। উক্ত কমিটির তাৎ্পধ্য এই যে 
এতদেশীয় মহুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা স্থশিক্ষিত করাইলে তাহারা এই রীতান্ছ্‌- 
মারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের স্থশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষহভবহেতু 
এই পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত ন1 উক্ত সাহেব আরো! কহেন যে উক্ত কমিটির 
প্রাথিত সিদ্ধি এবং তীহারদিগের অতিশয় আনন্দ হইল। আর এই বিদ্যালয় এই সহরে 
প্রথমতঃ প্রধান হইল অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাক্রোখান পূর্বক বক্তৃতা করিলে তাহা অসম্পূর্ণ 
এইক্ষণে হইল না অনস্তব রিচার্ডসন সাহেব গান্রোখান করিয়া বক্তৃতা! করিলেন যে চামরের 
[ চসারের ] কাননে ধেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্্ সেই ন্যায় বাঙ্গল। ভাষা এইক্ষণে আছে। চাসার 
বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাচুধ্য করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশ 
প্রাচুধয হইবে । পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোখান করিয়া কহিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকের- 
দিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বার শিক্ষা দেওনের আবশ্টকতা এবং মেডিকেল কালেজের 
ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষ। দেওনের আবশ্যকতা! এ স্থানের ছাত্রগণ উদ্র ভারাদ্বারা 
চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন। 


ডিরোজিও 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ ধেবশাখ ১২৩৮) 
হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ ঠবশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কম্মাধাক্ষদিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের 'প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত 
হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্োজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম 
হইতে রহিত করিয়াছেন *'। 
(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮) 
ড্রোজু সাহেবের মরণ ।-_-আমর! খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর 
সোমবার বেল! দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ...। তীহার অত্্প 
বয়স্‌ অর্থাৎ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে" | 


২৮ স্ওক্বাদ পতুে সেক্ফাত্নেন্য শ্ুথা 


ড্রেজু সাহেব ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যগ্যপিও ইজরেজী তাহার 
জাতিবিদ্া নহে এবং তিনি এতদ্দেশীয় ফিরিজি বটেন তথাপি তাহার লেখাপড়। শ্রবণা- 
বলোকনে অনেকে ইঙ্গরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিষ্যাভ্যাস 
হইয়াছে বোধ হইত তাহার রুত ফকিরাজঙঞ্জিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত 
আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাহার বিষ্ভার নিপুণতা 
জানিয়! হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্তু 
বালকতাহেতৃকই হউক অথবা অসছুপদেশদ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নান্তিকরূপে খ্যাত 
হইয়াছিলেন এজন্য তাহার দ্বার! হিন্দকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশ- 
হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহিভর্ত হন পরে গত জুনমাসাবধি ইষ্টইত্ডিয়াননামক এক 
সমাচারের কাগজ করিয়া নিতা প্রকাশ :করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের 
ধর্মন্বেধী ছিলেন এ কারণ আমারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন...। 

ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহার! বড় 
বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজ্ব হর্তাকর্তা বিধাতা এ অবোধেরা 
মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞাঙ্বর্তী! হইয়াছিল্টুইহাতে কেহ জাত্যস্তরও 
হইয়াছে তাহাতেও তাহারা ছুঃখী নহে ভোজুর মরণে তাহারা জীবন্ম তপ্রায় হইয়া 
থাকিবেক। ইহার মধো সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের 
কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে 
মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে... ( “বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম” ) 


ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইজরেজী বিদ্যায় বিদ্যান্রূপে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন 
এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্ত ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের 
পাঠশালায় স্বশিক্ষিত হইয়! হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্ধমাত্রেই প্রতিপত্তি ও স্থখ্যাতি 
হইয়াছিল। 

অপর ড্রোছ্ু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন না প্রথমে 
( পারথিনননামক ) এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিসংখ্যাবধি প্রকাশ করিয়৷ ক্ষাস্ত হন তদনস্তর 
( হেসপিরস ) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্ধ্যস্ত প্রকাশ করিয়া 
তাহাতে বিরত হইয়া অবশেষে ইন্টিত্িয়ান পত্র স্থাপনপুর্ববক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন ।.., 
সংরং[ সম্ধাদ রত্বাকর ] 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 


ডরজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন ।-_গত ৫ জান্ুআরি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ধে মৃত 
ডউঙ্কু সাহেবের স্মরণীর্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেস্তাল আকাদেমিতে অনেকের সমাগম 


শিক্ষা ২৯ 


হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্ত্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন ঘে সরকারী চাদার 
বারা যে মৃত ড্ঙ্গু সাহেবের বিষয়ে আমরা সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণৰে মগ্ন তাহার 
চিরম্মরণার্থ চিহ্ৃন্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নিম্মীণ করা যায় এবং তদুপরি তছুপযুক্ত 
কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযুত উএল বর্ণ সাহেব পৌঁষ্টিকত করিলেন এবং আর২ 
সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল ঘষে কবরের খরচ করিয়া যদি 
ঠাদার টাকা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে তবে তাহা ডুজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব 
করা যায়। তদনস্তর চাদর বহী সকলকে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ 
টাকার স্বাক্ষর হইল। 


(৪ এপ্রিল ১৮৩২1 ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 


মৃত ড্রোজু সাহেব ।-_মৃত্ত ড্রোজু সাহেবের ম্মরণার্থ তাহার কবরস্থানোপরি এক স্ত্ত 
গ্রন্থনার্থ যে কমিটা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার! চাদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে তাহার কবরস্থানোপরি চগ্ডালগড়ের প্রন্তরনিশ্মিত এক ্তুস্ত প্রস্ততহওনার্থ 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন ।, এ স্ত্ত, গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪।%/৮ হইবে। আমরা শুনিয়! 
কিঞিচ্চম্ত্রুত হইলাম যে ১৫৫৪ টাফার ষ্টাদা হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাক! 
আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইষ্টিত্য়ান মহাশয়ের শীত্ব এ টাক! প্রদান করিয়া 
আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির স্মরণীর্থ অনবধানতাজন্য দোষহইতে মুক্ত হইবেন। 


১৮৪২, ১লা সেপ্টেম্ব। তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরোজিও ও তাহার 
শিল্ববর্গ সন্বদ্ধে নিম্বোদ্ধ ত অংশ প্রকাশিত হয় 

“ধর্ম সভার গত বৈঠক ।...পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় বাক্তির ম্মবণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ 
শীলীবধি ১৮৩৩ শাল পর্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একটণ মহাঁগৌলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ; সতীধর্দ নিবারণার্থ 
রাজ! রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকারি কতিপয় বাক্তিকে উক্ত সভা 
অব্যবহারধ্য করেন । এ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু 
কালেজের ছা'ত্রদরিগকে সদা মর্বত্র নুশিক্ষা দীন ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, 
এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্টান ও সন্বক্ততা, বিশেষত অতিম্থথজনক অথচ 
জ্ঞানদায়ক কথোপকথন ছার! হিন্দু যুবকগণের অস্তঃকরণে আশ্চর্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহ। অনেকের 
মনে অদ্যাপি প্রতিভান্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্াক্তির সাহাধ্যে পারধিয়ন নামক 
ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালিদিগের দ্বার। প্রথমে প্রকাশিত হয়, এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা এবং 
ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ধবক ভারতবর্ষে বাস এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধর্ম ও গবর্ণমেপ্টের 
বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতত্য়ের উপরি দৌষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্মশাবলম্ি মহাশয়ের! 
তদ্দর্শন মাত্রে বিশ্ময়াপন্ন হইয়। স্বং ধন ও পরাক্রমানুসীরে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহ) রহিত করিয়াছিলেন ও 


* অর্থাৎ পরম্পর বাদানুবাদার্থক সভ1 ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু বৎসরাবধি 
সভাপতি ছিলেন । 


৬৩ 
এনওন্লাদ পত্রে সেক্াব্লের কথা 


তাহার দ্বিতীয় সংখ্য। যাহ! মৃদ্রাঙ্থিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি 
পত্র গ্রকাপক যুবক হিন্দুদিগের সঠ্যানুসন্ধানেৰ প্রবঙ্গ ইচ্ছ। নিবারিত হয় নাই, তশ্নিমিত্ত হিন্দু মগ্ডলীস্থ তাবৎ 
লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মত প্রকাশক, সমাচার চত্দ্রিকাতেও নান। প্রকার ভয় প্রদর্শক 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিগ ও নেক ব্যক্তি স্বং বালকর্দিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়? অন্ত পাঠশালায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকাঁলে বাঙ্গীল। সংবাদ পত্রে বিগ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমীনের দৌকানে রুটি ও 
বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ লানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাত৷ 
ও অন্যান অভিভাবকের। সভয় হইয়। বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ 
পর্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এত ন্রপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে 
মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়। হিন্দুধর্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাধাত করেন; উক্ত বালকের সকল প্রকার 
উত্তম২ পীতি শীতি শিক্ষা) করিয়াছিলেন এবং ঠাহাদিগের সরল ও নিক্ষপট অস্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য 
প্রীতি তথ্ব দ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উতদাহ জন্মিয়াছিল যে তদ্ৃষ্টে সকলেরি অনুমান হইয়াছিল হিন্দুিগের প্রাচীন 
রীতি বন্সঅতিশীঘ্র পরিবর্ত হইবেক, ধর্ম সভার সভ্যগণের। এতদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাদিগের যত সফল হয় নাই ।... 


ডেবিড হেয়ার 


(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২* আফা ১২৩৭ ) 4 

হিন্দুকালেজ।--কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্তের বিষয়ে 
কিয়ৎকালাবধি একটা বাদাঙ্বাদ হইতেছে । সর এড বা ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমুণতি স্থাপন 
হইবে এবং শ্রযুত ডাক্তর উইল্নন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই 
উভ্তয়বিষয়ক কথা উ্খাপন করণসময়ে ইত্ডিয়াগেজেটের সম্পাদক তদ্থিষয়ে এই দোষার্পণ 
করিলেন থে শ্রীফুত হের সাহেব কালেঞজ্জের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় 
ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সন্্রাস্ত 
নাহওয়াতে তীহার বিষয়ে সম্ভামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদাম্থবাদেতে 
যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তন্্ারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব এ কালেজের 
প্রথমকল্পক এবং তিনি এ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাওুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো 
বোধ হয় যে শ্রীধৃত সর এডবার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোৌযোগপূর্ব্বক 
ক্সিকাতাস্থ ধনি বাক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে এ 
কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব 
শ্ীধূত সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং 
্ীযূত ডাক্তর উইল্সন সাহেবে! এতদ্বিষয়ে মঙ্গলাকাজ্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি 
নিত্য সচেষ্ট আছেন । অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারকতা কোন এক 
বিশেষ চিহ্ন দ্বার! হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার কর! উচিত ইহ! আমাদের 
বিবেচনা হয় । 


শিক্ষ। ৩১ 


হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনী যে প্রথমে রামমোহন রায়ের থারাই হইয়াছিল, তাহা অনেকের জান ন 
থাকিতে পীরে । এ-সম্বদ্ধে আমার "19101001001 10২ 98 0] 10109110181 1১101)6০)7) প্রবন্ধ 
(7017801০741 13717) & 078996, 1169৫%70% 15008/, 501. ৬1, 0, 17) জ্ষ্্য। 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্ধন ১২৩৭) 


অন্তচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিভ হের সাহেব এতদেশস্থ ১ 
ছাত্রদিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এতত্প্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছাত্রসকলে 
একত্র হইয়া উক্ত সাহেবের প্রতিমুন্তি নিন্মাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং ত্বিষয়ে 
অনেকানেক ছাত্রের ঠাদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে 
আমারপিগের বোধ হইতেছে থে এবিষয় শীপ্ব নিম্পন্ন হইবেক.। _-সং গ্রং 


(২ এাগ্রল ১৮৩১ । ২১ চৈত্র ১২৩৭) 


শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ।-_শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের 
বিদ্যাবুদ্ি বৃদ্ধিহেতু ও সাধামতে তাহারদের সমাক প্রকারে মঙ্গলাকাজ্জায় যেরূপ অকপটে 
মনোযোগ করিতেছেন তাহা! কোন জ্ন স্তাত না আছেন সংগ্রতি আমরা শুনিতেছি যে 
কলিকাতার বিদ্যালি বালকের! শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার সুচনাতে 
তাহার প্রতিমৃদ্তি প্রস্তুত আকাঙ্কায় তাহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি 
প্রদান করিয়াছেন এ প্রশংসা লিপির অধোভাগে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 
অন্ত পাঁচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকের ছুই দিবস 
সভা করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেদ্বরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস প্রতিযৃততি 
প্রস্তত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটা সংস্থাপনের 
প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটাতে অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুত বাবু রুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রসিকরুঞ্ণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার [শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র 
মল্লিক শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্থ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্ধু শ্রীযুত বাবু তারাচন্ত্ 
চক্রবর্তী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন। 

দ্বিতীয় দিবসের সভ! ৩* জানুআরিতে স্থাপন করিলেন তৎকালে কমিটীঘবারা 
প্রস্ততীকৃত প্রশংসাপত্র পাঠান্তে গ্রাহ্থ হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযূত ভেবিড হের 
সাহেবের অন্থমতি প্রাঞ্ধ হইলে প্রতিমৃত্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রীুত পো সাহেবের নিকট 
মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব প্রশংসাপত্র 
গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদনুযায়িকালে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ 


৩২ লওবাদ পত্রে ক্ষেক্ু। নখ ও এ। 


মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তাহার নিজের লিখিত 
অভিপ্রায় লিপিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমরা যতপরোনাতস্তি হ্ধান্থিত হইলাম 
যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেবের এইরূপ সম্মান করা অতিআবশ্ক 


ছিল ।-_সং কৌং। 

উপরিলিখিত ““দক্ষিণানন্দ” মুখোপাধ্যায় আমাদের সুপরিচিত “রাজ দক্ষিণীরপ্রন মুখোপাধায় |” 
'ক্ষিণানন্দ ঠাকুর রূপেও তাহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। শিল্পী সি. পোট অঙ্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র 
হেয়ার-স্কুলে আছে। 

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদুত্বরে হেয়ার সাহেবের বক্তৃতী-_ 
প্যারীঠাদ মিত্র তাহার 19071 11776 পুন্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পীরেন নাই। এগুলি 
১৮৩১ সনের ২১এ মার্চ তারিখের 'গবন্েন্ট গেজেট? পত্রে প্রকাশিত হয়; এখানে পুনমুদ্রিত কর! গেল ।-_ 
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( ১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বশাখ ১২৩৯ ) 


স্থধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব ।-__গত রবিবার প্রায় ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টার সময় পটলভাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রীযুত ডেবিড হের 
সাহেবের প্রতিমৃত্িনিশ্মাণার্থ ধাহার৷ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারদিগের এক সমাজ 
হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযূত বাবু প্রপন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপর্ধ্য 
এই যে ডাদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক 
আদায় হইবারও সম্ভাবনা নাই কেবল ন্যানাধিক এক সহন্ত্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে 
কিন্তু তাহাতে প্রতিষৃত্তির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব 
করিলেন যে যত তস্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ধার চাদ 
কর। যাইবেক। শুনা গেল যে বেল৷ প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা ভঙ্গ হইল এবং 
সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন ।--সং কৌং। 

২০ ৫ 


৩৪ সওল্াদ পত্রে স্ব্ষাব্লে কথা 
( ২১ মার্চ ১৮৪০ | ৯ চৈত্ত্র ১২৪৬ ) 


রাজকর্শে নিয়োগ 17 
১০ মার্চ । 
্রাযুূত জে ডবলিউ মাকলৌড সাহেব পেন্শ্ন পাইয়া! কর্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত 
বাবু রসমর দত্ত তাহার পরিবর্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় কমিশ্তনর হইয়াছেন । 
শ্রীযূত ডেবিড হেরর সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার পরিবর্তে 
ছোট আদালতের [ 0০৪: 01 1২60895 ] তৃতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন । 


মেডিক্যাল কলেজ 


( ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফান্কন ১২৪১) 


স্বৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব 
মেভিকাল ইন্ট্রিচসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয় দিয়া এতদ্দে শী যুব 
ব্ক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎ্সাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন 
করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও, মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড 
উলিয়ম বেন্টীস্কের অপর এই এক উদ্যোগ। এ কালেজের তাবৎ বিধান আমরা 
পশ্চান্তাগে প্রকাশ করিলাম তৎপাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অন্থরাগ জন্মিতে পারে । 

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জান্থয়ারি ১৮৩৫ । 
০ সং রং সং 

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার 

চিকিৎসা সম্প্রদায় ও নেটিব মেডিকাল ইনৃট্টিচুসেন রহিত হইবে ।:.. 


( ১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২) 


চিকিৎস। শিক্ষালয় ।--চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কাধ্যারস্ত বর্তমান মাসের ১০ তারিখে 
না হইয়া দ্িবসাস্তরাপেক্ষায় আছে। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


চিকিৎসা শিক্ষালয় ।__-চিকিৎস! শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুত বাবু 
্বারকানাথ ঠাকুর ঘে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলশ্রীযূত লার্ড আকলগও 
সাহেব বহুতর দর্শকেরদের সম্মুখে এ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। যে২ 
ছাত্রকে এ পুরস্কার প্রদত্ত হইল ত্াহারদের নাম ও এ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য. 
ফর্দে প্রকাশ করা গেল_-বিশেষতঃ। 


শিক্ষা | ৩৫ 
এক স্বর্ণ মুদ্রা 


এক রৌপ্যময় মুদ্রা :" গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ 


২২৫ এ 

১৫০ এ 
৭৫ এঁ এ 
শিবচন্্র কম্মকার  *** "০. পুরস্কার ২৬২। 
নবীনচন্দ্র পাল "** *** এ ২৬২ 
জে সি সাইমন্স *" '** স্থবর্ণ মুদ্রা 
ঈশান চন্দ্র গাঙ্জোলি ৮৪, ১৫০ 
ডবলিউ য় তা ৮ রৌপাময় মুদ্রা 
ঈশানচন্দ্র দত্ত | 

রাজা কৃষ্ণ দেব 
অমরচরণ সেট 

শ্যটামচরণ দাস ০" 
ছবারকানাথ গু . 
নবীনচন্দ্র মিত্র 
রামকুমার দত্ত 

কালিদাস মুখুয্যে 
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 
মহেশচন্দ্র নান '*" "1 
বেণীমাধব মজুমদার ".. ***  ৯নিপুণতাস্থচক সর্টিফিকট 
জেমস পাট '** 


৩০০ টাকার এক হি ্ 
নি বাবু ্বারকানাঁথ ঠাকুরের প্রদত্ত । 


৭৫ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়! পাইবেন 


অতি নিপুণতাস্চক সর্টিফিকট 


যে ছাত্রেরদের গুলিবাট করিয়া & পুরস্কার নির্দিষ্ট হয় এ প্রতিজনকে শ্রীলপ্রীযুত লার্ড 
অকলগু সাহেব নিজহইতে ৭৫ টাক! করিয়া প্রদান করিয়াছেন । 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 
চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণ ।-_শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎসা 
শিক্ষালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে পুরস্কার প্রদান করেন তাহা! ২৯ জুন তারিখের পূর্ববাহ্নে 
বিতরণ করা গেল। তৎ্সময়ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীধুত গবর্নরূ 
জেনরল বাহাছুর এ পুরস্কার অতিবদাগ্তাপূর্ব্বক স্থহত্েই অর্পণ করিলেন । 


নি সংশ্বাদ পত্রে সেক্কাবেনশ্র কথা 
প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র । 


' প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার |, 

শ্্ীযুত রাজকৃষণ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্থুলি, প্রত্যেক ২৭ টাকা। 

শ্তামাচরণ দত্ত এক স্বর্ণ মুদ্র। কিন্তু তৎপরিবর্ধে ১২০ টাক। লইলেন। 

অস্তঃপাতি দ্বিতীয় সংগ্রদায়ের পুরস্কার । রামনারায়ণ দাস ১২* টাক1। 

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ব্বর্ণ মুদ্রা শ্তামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন। 

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাকা । 

উমাচরণ সেট ১২০ টাকা । 

অন্তঃপাতি তৃতীয় সংগ্রদায়ের পুরস্কার | 

যাদব ধর নকীনষাদ মিত্র দ্বারকানাখ গুপ্ত রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোষ্যে 
প্রত্যেকে ৫০ টাকা। 

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মুদ্রা। 


দ্বিতীয় সংগ্রদায়ের ছাত্র । 


পরমানন্দ সেট ৫* টাকা । 

উপরিউক্ত ছাত্রের কালেজে স্থিতির কাঁলাঞ্লারে সংপ্রদায়েং বিভক্ত হইলেন । 

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র । 

এবং তছুপরি শ্রেণীস্থের] কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল 
পুরস্কারের সঙ্গে তাহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল 
ছাত্রের পুরপ্কার প্রার্থ হইলেন না তাহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। 
বর্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক বৈতনিক আছেন । 

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা এ চিকিৎসা! শিক্ষালয়ে উপস্থিত 
হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুভিব সাহেব ম্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন । এ বক্তৃতাতে 
এই অতিবকর্ণা চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ্বত্তাস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। এবং এমত 
সময়ে যদ্রপ হইতেছে তত্রপ ছাত্রসমূহেতে এ শিক্ষালয়ের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়র1 উপস্থিত ছিলেন । 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


মেডিকেল কালেজের পার্থে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটা হইতেছিল তাহ। 
প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছবণে আমরা অতিশয় আন্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮* জন 
রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের 
স্থশিক্ষিত ছাত্্রগণ চিকিৎসা করিবেন । এই চিকিৎস! বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে 


শিক্ষা! রি 
এক ধাহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অন্ুভবশালী হইস্কাছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানো- 
পদদেশ প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হ্টন রোগিগণ এতন্মহানগর বেগ্রিত আছেন 
তাহারদিগকে সাধ্যান্থসারে সুস্থ করণার্থ অগ্লান্ত স্থশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই 
চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য এই যে জোড়াসাকোর ভাক্তর ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় 
অতি ক্ষুপ্র তাহাতে স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শাস্তির 
নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাজ্কি উক্ত ডাক্তর এ স্থানে স্থিতি করিয়া স্থুবিখ্যাত 
হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাস্তরে বাম করিলেন ইহার কারণ আমর! কিছুই 
অন্কমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অঙ্কমান হয় যে গবরনর জেন্রেল বাহাছরের অশ্ব 
চিকিৎস। কার্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত বা বাধিত হইয়াছেন । 
এতদ্বিষয়ে শাসন কর্তীরদিগের পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আমর নিরপরাধি হইব 
তাহা এই যে কাল ও বোবাদ্িগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবর্ষীয় রাজধানীর উপযুক্ত 
এক চিকিতৎসালয় সংস্থাপিত হম্ম এবং অন্যান্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক 
ইহা! অস্বীকার করেন না । আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গল্তীয় চিকিৎসকের অভাবে 
এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রবণ আশ। পরিত্যাগ করিয়! কাধ্যের বহিষ্কিত ভাবিয়া 
কুটুম্বের প্রতিপালনের, ভারার্পণ ঝুঁরিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মূর্খ 
ও ইঙ্গলগীয়েরদিগের চিকিৎসার কিদ্ধপ ্চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে। ভাহারদিগের 
মুর্খতার বিবরণ এক মান্ত জমীদার যিনি সম্প্রতি তাহার মফ:সলস্থ তালুক হইতে সমাগত 
হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়া কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজ। 
তৎ সমীপে সমাগত হইয়। আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে 
বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রজা যাহার! তাহারদিগের কপার 
অধীন যদ্যপি গবর্ণমেপ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে এ সকল অজ্ঞ মফঃসল- 
বাসিদ্িগের চিরকাল এ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে 
তত্রস্থ যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন 
তাহারদিগের অস্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষুর 
চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ 
চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


হুগলী কলেজ 
(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 


হুগলির কালেজ।--গত সোমবার ১ আগম্ত তারিখে হুগলির কালেজের কার্য আরম্ত 
হইল। শুনিয়া! পরমাপ্যাফিত হওয়া গেল ষে প্রথম ছুই দিবসের মধ্যেই এক সহজ বালক 
কালেজে ভন্তি হইল। 


স্তন্বালে গত সোক্কারেলন্বর ক্থা 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩) 

হুগলির কালেজ ।--সম্পাদক মহাশয় গত শ্রাবণস্য অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি 
শহর চু চূড়ান্ত শ্রাযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৬ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এত- 
ছিদ্যালয়ের কাধ্যোপষ্টস্ত হইয়াছে ।-*'অধুনা ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্যাথি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ্চ আরবি ও পারসা ভাষাভ্যসি অন্তেবাসি সমূহ যদ্যপিও অন্যাপি 
শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রন্থ 
পাঠ করত অতি স্থশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন। যেহেতুক যে দশ জন এতদ্বিদ্যাধ্যাপক 
অর্থাৎ মৌলবি অধ্যায়নানুকৃল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষত: প্রধানা- 
ধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত নৌলবি সোলেমান খা ও পরমোপযুক্ত 
শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্রতৃতি ইহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য 
ও সৌজন্যত। দর্শনে ও শ্রবণে অন্মদ্দেশীয় বিচক্ষণা গ্রগণ/ মান্য মহাশয়ের! অগণ্য ধন্যবাদ 
করিতেছেন। যাহ। হউক অত্যন্ল দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যনাধিক ১৬০০ যোল 
শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে । অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্ত ল্য ভাগ্যবস্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে 
ছুণ্রাপয যাহা! হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অস্তেবাসির অত্যন্তাতিশষ্যতা বশত 
এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ শিক্ষক ও ছুই জন মনিটর এনযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে 
বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্ধরবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে 
পাঠানুকুল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার স্থবিচক্ষণত1 ও শোর্ধ্য বী্ধ্য গাভীর্ধ্যতা ও বিদ্যা- 
বুদ্ধিবিষয়ক কার্ধো অজশ্র পরিশ্রমের প্রাচধ্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্ধন ও 
সংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশযাতা দর্শনে আমরা কিপধাস্ত 
বিনোদিত হইয়াছি। ততঘর্ণনে অস্ল্লেখনী নিতান্ত শ্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত 
কেলী সাহেব ধিনি অধুন! দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নানুকুল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। 
ইহার বিজ্ঞতা ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরসা 
হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্ব ছাত্রবর্গেরা এ ভাষায় অচিরে কৃতকার্য হইতে 
পারিবেন। তৃতীয়তঃ স্থবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধন্শ পরায়ণ শ্রীযূত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ষিনি পূর্বে নিখিলগ্রণযুত শ্রীযুত ন্মিথ সাহেবের নূতন কালেজে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন ইহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপা্যুতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তদীয় 
তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিপ্দিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্ স্বব্ধপ 
শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্ প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে 
এই পাঠশালার কাধ্য ইঙ্গরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে 
আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ্যাপনার্থ যে ছুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র 
গোস্বামী ও শ্রীধুত অভয়াচরণ তর্ক।লঙ্কার নিযুক্ত হইয়াছেন । ইহারদিগের কাধের উপস্টসত 
হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে 


শিক্ষা ৫ 


এতৎসাহিত্যে সংবদ্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে 
কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের রূপ এ কৃত কল্পনা সফল হইরা অন্মদেশীয় সর্বধশা-্তার্থ বেত্ত। 
জনেক কবিরাজ মহাশর ধাহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্বব্যাপি দর্পণে 
দেদীপ্যমান আছে। সংপ্রতি বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব বাগদানাুসারে 
উক্ত মহাশর এ চিকিৎসালয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন । ইহাতে অম্মদেশীয় 
মহাশয়ের! কিপর্য্যন্ত সন্ত হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের 
লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্িয়ম সমন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেল দশ ঘণ্টাসময়ে 
ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘণ্টাপর্যযন্ত তথায় অবিশ্থিতি করিবেন। এতন্মধ্যে আধ 
ঘণ্টা লিখিবেন । এবং অর্ধ ঘণ্ট। জন্ত একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র। অপিচ পারস্য 
ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিদ্যার্ি বালকের! ভিন্ন চারি ্রণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার! 
ছুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্টা লিখিবেন। পরে তাবতক্ষণ পারস্য ভাষাভ্যাসে রত 
থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরপ নিয়মে এতৎপাঠশালার কাধ্য নিষ্পাদিত হইতেছে । 
পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্লণড সাহেব ধাহার চীনহইতে আশ্ত প্রত্যাগমনের 
অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ)| বৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যের আর২ নিয়ম কিরূপ হয় 
বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব ...কস্তাঁচিৎ স্বযক্ষরকারিণঃ। হুগলির কালেঞ্জ। 


(২২ সেপেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫) 


আমরা শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় শিশাদগের হইতে 
১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরম্ত করণার্থ বিবেচন। করিতেছেন ইহার 
মধ্যে অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহা্দিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সংকর্শে 
দাতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা 
আমরা জ্ঞাপ্ত নহি কিন্ত এই বিষয়ে আমর! আহলাদপূর্বক লিখিত প্রকারে বলি ষে বেতন 
লইলে যাহাদিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর 
ছাত্রদিগের অতিশয় যত্র হইবে তাহাতে তাহার! প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন | 


(১* নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 


আমারদিগের এক বন্ধু তিনি স্গলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার থারা 
আমর! অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে 
চলিতেছে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০* বালক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। 
কিছু দিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে 
নি্ধার্য হইয়াছে তথাপি &ঁ বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং 
তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ব হয়। উক্ত 


৪০ সগনাদ পত্রে সেকালে ক্রখা 


বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩০* বালক অধ্ায়ন 
করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ সরকার এই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় 
আহলাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতন্্রপ 
হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেনন! অত্যন্ত পরিশ্রম- 
দ্বার অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন। 


(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্কন ১২৪৫) 


হুগলির কালেজ।-_শুনাগেল থে শ্রীযুত সদ্লগ্ড সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ 
সাহেবের পরিবর্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদল”গ সাহেবের 
পরিবর্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন । 


ডাঃ ইসডেলই সর্বপ্রথম এদেশে সন্মোহন-বিদ্যা (71691007917) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসার হুচন1 করেন । 


( ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 


হুগলির কালেজ।_-আমরা অবগত হইলাম যে চুঁচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের 
যে বাটী পশ্চাৎ বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের অধিরুত ছিল সেই বাটা সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটি হুগলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি এ বাটাতে ছাত্রেরদের 
পাঠনারস্ত হইয়াছে। কথিত আছে যেউক্ত বাটার মূল্য ২২০০ টাকা! এবং এ বাটার 
প্রশস্ততা ও নিশ্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য 
অত্যল্প। এ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্বার 
স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই 
অতিবৃহৎ ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুঁচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্ত বাটা 
নাই। 

এই সম্বাদ আমর! হরকর! পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটা 
ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্দিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হ্ুগলির 
কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটা 
আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত 
এক নূতন বাটা প্রস্তত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটা ক্রয়করণ ও বদ্ধিত করণের 
ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নৃতন রাজ 
বাটা ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটা আর কুত্রাপি নাই। 


শিক্ষ। 8১ 
বিদ্যালয় 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 

'-*আমরা শুনিয়াছি যে বাবু রামমোহন রায় ঘখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না! তখন তিনি এতদ্রপ প্রশংসনীয় কন্ম করিয়াছিলেন যে 
তদ্বিযয়ে ভগ্াশতাপ্রযুক্ত তাহার মন কিছু ছুঃখী না হইয়! ততক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্েশীয় শত২ বালক বিদ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে লোকের 
এতদ্রপ বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার । 


( ১৯ জাঙ্গয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৪৯) 
'**শিমুল। সংলগ্ন শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়... | 


( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ফান্কন ১২৩৮) 


অরিয়েপ্টেল সিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষ।।-__গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাস্কন 
মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকন্িগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ 
শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন 'আট্যের বিশেষ, যত্রে পরীক্ষাসময়ে এতদেশীয় ও ইঙ্গলততীয় 
বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল ্ীযুত ডেবিড স্যার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ 
সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্র।য় তাবৎ বালকের করিয়াছিল 
তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোধিক দ্রব্য প্রাঞ্চিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অন্থুমান করি 
এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বর হইল স্থাপন হইয়াছে 
এপধ্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্ত ভপ্র লোক এরস্থানে বালক 
পাঠাইতে সন্দিপ্ধ হইবেন ন| এবং যে সকল পুত্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ 
হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আটঢ্য বাবু বালকদিগকে সর্বদা সাবধান করিয়া 
থাকেন ।--সং চহ। 


( ৯৮৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০৩ |] ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 


কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাম্তার ধারে যে বাটাতে [পাদ্বরি ডফের ] 
এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়'**পাদরি সাহেব লোকেরা এঁ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদিগের স্বস্থান অর্থাৎ স্কটলগ্ডে যে গিরিজাসংক্রান্ত ধন আছে সেই ধনহইতে 
বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন 
রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি এ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি 
বাঁলকদ্দিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন। 


মস্ত 


পিই ওব্বাদ পত্রে সেক্ষাহেলশ্ কথা 
(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮.) 


বেরুলিম একাডেমী ।_-উক্ত, দিনে [বুধবার ১৪ ডিসেম্বর ] ও কালে [ ১*টার সময় ] 
এই স্থানে [ ফিমেল সেপ্টল স্কুলে ] ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বালকেরা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল 
এবং তদুপলক্ষে ইঙ্গরেজ ও বাঙালি একত্রিত ছিলেন। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 


ধর্মাতল। একডিমি ।--১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি 
ও হিন্দু লোক এবং শ্রীূত রাজা কালীকষ্ বাহাছুর আগমন করিয়াছিলেন এবং 
ইম্তেহান ডাক্তর এডেষ ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেবকতৃকি নীত হইল। আর 
ছাত্রদিগের “একট ও ম্পিচ” ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন। 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভান্র ১২৩৮) 


গত ৩১ আগন্ত বুধবারে বানু মাধবচন্দ্র ম্লীক এবং অপর ছুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের 
অধীন হিন্দ ফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রের বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে 
একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ত্রাজু ডিরোজিও ] সাহেব ও শ্রীযুত 
বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু 'রপিকরুষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন 
এতদেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে এ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষাতে শ্রীযুত বাবু 
মাধবচন্ত্র মল্ীক ও তাহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল। 

হিন্দুকালেজের পূর্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনামক এতদ্ধেশীয় এক যুব 
মহাশয়কতৃ্ক [ জোড়াসাঁকো। নিবাসী বন্দাবন পালের মধ্যম পুত্র] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে 
বিনামূলো বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত 
বাবু ও তাহার মিত্রের এ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন এবং এ 
বিদ্যালয়ের ছাজ্রেরদ্রিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ক্রি 
নাই। পূর্ববাহ্নে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্য্স্ত এ বিদ্যালয়ে ছাত্রের! অধ্যয়ন করে । 

এতদ্দেশীয় মহাশয়কতৃর্ক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অতযুত্তম 
লিখিয়াছেন। তৎ্পত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্ববে কেবল ইউরোপীয় লোকেরদের 
বদান্ততাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত । হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কতৃক 
স্বাপিত বিদ্যালয়ব্যতিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্ত কালক্রমে মহারপাস্তর 
হইয়াছে । এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার স্ায় জ্ঞান করেন এবং 
স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাহার! সুজ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত 
বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহা! লেখ! গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়! গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে 
বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দরদের কক নানা পাঠশালা স্থাপিত 
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হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল ষে এইক্ষণে এতন্মহানগরে 
ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্বান্িক পাঠশাল! নিযুক্ত! হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর 
জন বালক বিদ্যান্যাস করিতেছে । এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু 
যুব মহাঁশয়েরদের দ্বারা স্থাপিত হইয়! সম্পন্ন হইতেছে। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১১ ফাল্কন ১২৩৮) 


প্রভাকর পত্রদ্বারা আমর! জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভূবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ 
সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়৷ তাহার 
ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি এ স্কুলের ব্যয়ের বাছুল্যহওয়াতে 
স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাহারদের উপকার ঘাচ.ঞ1 করিতে হইয়াছে । ধনদাতগণের 
মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন। 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর । ." ১৪৪ 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । ৮, ৫* 
শ্রীযূত বাঁবু কানাইলাল ঠাকুর । * * ৫০ 
শ্রীযৃত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । ৮** ৪০ 
শ্রীযৃত বাবু হরচন্ত্র লান্কিড়িণ ৪০ ৪০ 
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়। ৮৪ ১৬ 
শ্ীযৃত আদাম সাহেব | ”** ১০ 


(১৮ জুন ১৮৩১ । ৫ আষাঢ় ১২৩৮) 


সংপ্রততি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককুষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দ 
ফি স্কলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জনা বালক এ স্থানে 
শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ মূল্য লন আমরা অত্যান্ত 
আহলাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্ত কি শ্রম 
করিতেছেন'*1--সং কৌং। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 


উক্ত স্কুলের কোন মান্ত প্রধান মেম্বর দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এঁ বিদ্যালয়ের 
গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা 
শ্রীধুত বাবু মাধবচন্ত্র মল্লীকপ্রভৃতি কএক জন প্রধান২ কর্মকারকের! সভা শোভা করিয়া 
বহুবিধ বিচার করণানস্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে ষে কএক জন মেশ্বর হিন্দু ধর্মের দ্বেবী ও 
দুঃসাহদি কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ 
রাখিব ন।-.:। 


88 রা পত্রে সৈক্ালেক্র সন 


উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্বব পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বোধ 

হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম পুনর্বার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 
আছেন এবং তদ্ধন্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাহারা যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতেছেন ইহ! প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলঘ্বারা লোকদ্দিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চরধ্য রসে মগ্র হইলাম এবং এ পশ্বাচারি- 
সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথ। কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহ 
জানিতে পািলাম না । তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্েস্বরে 
হিন্দু ফি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎ্সময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে 
সকল ব্যপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধন্মবিনাশাকাজ্কি 
কতক২ মেম্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত 
প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভদ্রকূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট 
সহকারিরদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদককে এই গল্প প্রকাশ করিতে স্থপরামর্শ 
দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্ত 
তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্রমের কলঙ্ক জন্মে। যে অযুক্ত ধর্শের 
শৃংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের 
অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না এ স্কুলের 
স্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি 

অধ্যাপনাবস্থায় আছি । অপর আমি এই বিষয় স্থৃজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা 
ব্ধনার্থ এবং এ বিদ্যার দ্বারা ধর্্মবিষয়ক মোহ দৃরীকরণাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত 
হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি স্থন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্শ 
বিরুদ্ধাচারকরণঘার! ধাহারা ধর্মলোপ চিকীর্ষ হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় 
এ স্কুলের অধ্যক্ষের নিতাস্তেচ্ছুক ছিলেন এবং ধাহারা আপনারদের পৈতৃকধর্ম আচার 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত 
তাহাদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভুত তীক্ষু বুদ্ধি- 
দ্বার এমত অহ্থমান করুন যে এন্ুলের অংশী ও অধ্যক্ষের ছাত্রেরদের ধর্শজ্ঞানবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন। এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামগ্তসোর সপক্ষ 
অতএব তাবদ্বাক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কার্ধ্যকরণে 
কাহারু বাধ! জন্মান তাহার! অপরাধ জ্ঞান করেন। তাহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে 
জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবৌধতা দূর হইবে অতএব তদ্রপ জ্ঞান যে সর্বসাধারণের হয় ইহা 
তাহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্থাচারি 
মতের মুরবিব প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাহার মত অর্থাৎ 
হিন্দুধর্মের সপক্ষ ইহা তাহার সম্বাদ পত্রে তুরীবাদ্যের ন্তায় প্রকাশকরাতে কি তিনি 


শিক্ষা 8৫ 


আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাহার ভরসা থাকে তবে তাহা 
নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রের যন্্রপ হিন্দুধর্ম দ্বণ! 
করি তদ্রপে আমারদের অপর কোন 'দ্বণ্য বস্ত নাই। হিন্দুধশ্ম কুকর্মের যদ্রপ 
কারণ তদ্রপ অপর কুকন্মের কারণ জ্ঞান করি ন! হিন্ুধর্শের দ্বার! যদ্ত্রপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় 
এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কুশল 
ও স্থখের হিন্দুধর্ধে যদ্রুপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমর! বুঝি না । এবং 
অযুক্তধশ্শ বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহ! কি ব্যঙ্গোক্তিকি তোষামদ কি ভয় 
কি ভাড়না কোনপ্রকারেই আমর] ত্যাগ করিব না। তাহার ধর্মরক্ষা করা যে আমারদের 
অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সন্তোষ জন্নাইতে চাহেন। কিন্তু তাহার কথাতে 
আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে ন। ইহ। তিনি ভালরূপে জ্ঞাত থাকুন । যে হিন্দুরদের 
চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকৃলে নানা সময়ে তিনি যে গ্রানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে 
কি আমর! মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে ।-মাধবচন্ত্র মলীকন্য । ৩০ সেপ্তেম্বর ১৮৩১ । 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাণ্িক ১২৩৭) 
কিয়ন্সাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী 
বিদ্যালয় উইলিন্টন ইস্ত্িটে স্থাপিত হইবার বৃত্বান্ত অনেক ইঙ্গরেজ্রী সমাচারপত্রে উদ্দিত 
হইয়াছিল-." | 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯ ) 
গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের 
সাম্ংসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠাথিগণের পরীক্ষ। গ্রীলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ 
সাহেবকর্তৃক নীত হয় এবং অন্য এক ঘরে শ্রীযুত আর্চডিকান্দ্বার! সম্পয় হয়। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

হিন্দু বিনিবোলেপ্ট ইনষ্টিটিউলন ।-_শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বন্থজ মহাশয় যে এক 
চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল স্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন এঁ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 
এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু 
কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীধুত পাঞ্চেল সাহেব এ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ববক 
পরিতুষ্ট হয়! সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং 
শারদ। বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে স্থতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি 
বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথ! ইতি ।--সং প্রং। 

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যষ্ঠ ১২৪৪) 

হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্রিটিউসন।--১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্থামপু্ষরিণীস্থ 

১৫ নং বাটীতে স্থাপিতা । 


৪৬ সগন্াগ পাত্রে গেন্ষা তেন কু 


পশ্চাজিখিত মহাঁশয়গণ বর্ধমান বষে উক্ত শাঠশালার কন্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন 
এবং দর্শক শ্রীযৃত মহারাজ কালীরুষ্ণ "বাহাদুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্ধারা 
প্রস্তাবিত পাঠশালার নিঘমচয় তথাকার কাধ্যাধ্যক্ষিক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে 
ধাধ্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।." 

দর্শক ।--শ্রমন্সহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর । 

পরীক্ষক ।-_শ্রীযুত এম পিরেট সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং 
শ্রীধুত বাবু যাদবচন্্র ঘোষ । 

স্থাপক ।--শ্রাযুত বাবু শারদীপ্রসাদ বস্থ।""" 

অধাক্ষ।__...প্রীযুত ডবপলিউ এচ ডফ সাহেব..'মহারাঁঞজজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর ও 
শ্রযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর ও গ্লীযুতত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
কাশীনাথ বন্থ। 

প্রধান সম্পাদক ।--শ্রীযুত বাবু কষ্ণহরি বন্থ। 

প্রধান শিক্ষক ।--শ্রীূত বাবু কালিদাস পালিত । 

দ্বিতীয় ঞ।--প্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তৃতীয় এ ।- শ্রযুত বাবু মধুস্থদন সরকার। 

চতুর্থ এ ।-_শ্রীযূত বাবু শ্টামাচরণ নন্দী । 

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্ধম এ ।-_-শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ বিশ্বাস। 

তন্নিয়ম ।-:১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংস্ত বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত 
হইবেন। 


২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে বায়াশক্ত হইবেন তীহারদিগের স্ব২ং পিত৷ বা 
তত্বাবধারক অথবা! নৈকট্যকু্বত্বার বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন 
করিলে তাহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন। 

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্যাবধি নববন বয়স্পরধাস্ত বালকগণ 
সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়গ্কপধ্য্ত হইলে 
এবং উপধুক্ত বিদ্যায় বুৎপত্তি থাকিলে তাহারাও নিযুক্ত হইবেন। 

৪। এই পাঠশালাতে কোন বালক ড় বৎ্সরাধিক অবস্থিতি করিতে 
পারিবেন না। 

৫ এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক |". 


(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জ্যেষ্ট ১২৪৪) 


হিন্দু বেনিবোলেপ্ট ইন্ট্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।--১ আপ্রেল ১৮৩৭ 
অবধি । 


শিক্ষা 


শুভ বাবু মহারাজ শিবকষ্ণ বাহাছুর | 
শীযুক্ত মহারাজ কালীকষণ বাহাছুর 

পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস 
শ্রীযুত মহারাজ কমলরুষ্ণ বাহাছুর 


শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্থ 
পাঠশালার স্থাপক 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
শ্রীযুত বাৰু কানাইলান ঠাকুর 
শ্রীযুৃত বাবু গোপাললাল ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থ 

পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 


শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
পাঠশালার এ 
শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক 


শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব 
শ্রীযুত বাবু রঘুনাথ বস্থ 

শ্ীযৃত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোযা। 
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু কালাাদ বস্থ্‌ 

শ্রীযুত বাবু হরকালী ঘোষ 
শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ 

শ্রীযুত বাবু বৈকু্নাথ মুখোষ্যা 
শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার 
শ্রীযুত বাবু রামকম্ল সেন 
শ্রীধৃত বাবু আশুতোষ দেব 
শ্রীযুত বাবু রামরত্ব রায় 

শ্রীযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত 
শ্রীযূত বাবু কালীনাথ রায় 

শ্রীযুত বাবু রাজকুষ্ণ দেব শ্রীরামপুর 


ঞণ 

মাসিক বার্ষিক দান 
১ টস 
শে ৫০ ৩ 
০ ৬১৩৬ ৩ 
০ ৫০ ০ 
9 ৫০ ০ 
৩ ১৬ রর 
নর রঃ 
০ ১০ ী 
২ ০ 
১ ৩ ী 
শু ১২ ৬ 
০ ১২. ০ 
9 ৫ ৩ 
৩ ১৩ ৩ 
9 ৫ ০ 
১ ০ 
১ ৩ ০ 
১ 
১ নু 
০ ১২ ৩ 
৩ গু ত্৫ 
9 ৩ ১৩৬ 
০ ৩ ১৩ 
৩ ৩ ৫ 
গু ৫ 

শ্রীকষ্ণহরি বসোঃ। প্রধান সম্পাদক । 


৪৮ নওব্বাদে পত্রে সোেবন্রতেশর ক্রথা 


(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪) 

পক্জপ্রেরকের স্থানে প্রাথ ।--শুনিয়া আহলাদ পুরঃংসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি 
ষে সংপ্রতি শোভাব/জারস্থ শ্রীমন্সহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় 
বাঙ্গল৷ ভাষ। সাধারণের স্থশিক্ষা হইতেছে । 

পূর্ববে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল সোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানাস্থানে 
স্থাপিত। হওয়াতে কথিত! ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা৷ ছিল তল্লোপে হিন্দু্দিগের ভাষার অনেক 
ক্ষতি বোধ হইয়। থাকিবেক। এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বনুজনের 
উপৰারক হউক। 

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়ের| উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াছেন 


হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউদননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশালা ১৮৩৭ সালে 
১ জুন তারিখে শ্টামবাজারে ৩১ নং বাটাতে স্থাপিতা হয়। 

উপরিদর্শক ।--শ্রীমন্মহারাজ কালীকুঞ্জ বাহাদুর । সি এম আর এস 

স্থাপকদ্বয়।-_শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বস্থু ও শ্রীযুত বাবু কষ্ণহরি বস্থু। 

প্রধান তত্বাবধারক । --শ্রীযুত বাবু কৃষ্লাল দেব। 

১ ও ৩ শ্রেণীর । 
প্রথম শিক্ষক ।- শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার | 
২ও ৪ ও ৫ অেণীর। 

দ্বিতীয় এ শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ সরকার । 

পণ্ডিত। শ্রীযুত [ নাম দেওয়া নাই ] 

পরীক্ষক। শ্রীযুত কালীদাস তর্কসরন্বতী। 


উক্ত পাঠশাল! রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্ট। পরাহৃপর্য/স্ত মুক্ত 
থাকি! স্থদ্ধ বঙ্গভাষানন্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা হয়। 
(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩ বৈশাখ ১২৩৯) 


পরমপূজনীয় শ্রীযুত চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রাচরণ কমলেযু।- প্রণতিপূর্ব্বক 
নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীধুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ 
মিত্র ও বাবু শরচ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু 
লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনছুঃখিদিগকে 
বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার ভ্বারা অনেক ছুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই স্থগম 
হইয়াছে যেহেতু অন্তং পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু 
ধর্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্ক নাই ধ্মলোপ 


শিক্ষা ৪৯ 


হয় না ও বায়ো হয় ন৷ আর পূর্ববোক্ত বাবুা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়ম- 
মতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে এঁ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র 
মূল্য লন না।"..কম্তচিৎ বড়বাজারস্থন্য ।-_সং চং। 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ 1 ১৯ কান্তিক ১২৩৯) 

শ্ীধুত জি এ টরণবুল সাহেবকর্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ 
পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ততৎপবে অরিএপ্টল সেমেনরিনামক প।ঠশালার শিক্ষকতাপদে 
মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের 
মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পধ্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়াও উক্ত পাঠশালার মধো ছাত্রেবদের 
বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধিতে তাহার পবিশ্রমের দ্বার: সম্পূর্ণরূপ প্রঙ্াশমান হইয়াছে । স্থীয় 
আত্মীয় ব্যক্তিরদের পরামূর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কর্ম নির্বাহ করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন এবং তাহার বন্ধুগণ বাঞ্ছ। করেন যে উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্তানেরদের বিদ্যা 
শিক্ষার্থ প্রেরণকরাতে দয়াবান্‌ মহাশয়েরা অবশ্তই এ কাধ্যের বিলক্ষণ আচ্গকৃল্য 
করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী । শ্রীযুত মধুক্থদন নন্দী । কলিকাত। ২৪ 
অক্তোবর ১৮৩২ । ্‌ ১৬ ৬ 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৩1 ২৫ চৈত্র ১২৩৯) 
সংপ্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীকৃষ্চ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীুত বাবু 
হলধর সেনকতৃণ্ক পৌর্বাহ্িক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে । সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে অত্যুত্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কাধ্য তিনি ও তীহার মিত্রগণ এমত 
নির্বাহ কারিতেছেন যে তন্্ার! ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদা প্রাপ্ত হইতেছেন ।...& পাঠশালায় 
৬* জন ছাত্র আছেন তাহার! ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ।-*-কম্তচিৎ হিন্দ্রবালকন্ত । নিমতল। 
রান্ত! ১৮৩৩ ৩০ মার্চ। 


(৭ জুন ১৮৩৪ | ২৬ জ্য্ঠ ১২৪১) 

শ্রীযুত হের সাহেবের পাঠশাল! দগ্ধ।-_প্রীযুত হের সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গরেজী 
স্কুল বাটার মধ্যস্থ বাঙ্গাল! পাঠশাল! গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়! আমর! অত্যন্ত 
খেদিত হইলাম যেহেতুক এ বাঙ্গাল! ঘর প্রস্তত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল 
এবং এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা! কিঞিৎকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে 
অগ্নি লাগে তাহ অদ্যাপি আমর! শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং 
নিব্বাণার্থ ষেসকল উদ্যোগ কর! গিয়াছিল তাহা! সর্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত 
আছেন অতএব আমারদের ভরসা হয় যে পূর্ববাপেক্ষা অগ্নিনির্বাণের কোন উত্তম উপায় 
করা যায়।-_সম্বাদ কৌমুদী। 

৭ 


৪ ংলাদ পত্রে সেক্কাবেন কথা 
(২২ মার্চ ১৮৩৪ | ১০ চৈত্র ১২৪০ ) 
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( ১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১) 
কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয় ।-ইনকোএরর পত্রের দ্বার! জ্ঞাত 
হওয়া গেল কলিকাতায় এতদোশীয় বালকেরদের ইঙগরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশাল! 
এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্যা এই । 


১ হিন্দুকীলেজের ছাত্রের সংখ্যা ১ ৩৩৮ 
২ কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নান। পাঠশালাতে ৫ 88 ৮ 
৩ পারি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে রি ১৮ ৩৫০ 
৪ চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে টি এ. 
৫ অরিয়েপ্টল সেমিনরিতে ১ 3 
৬ ইউনিয়ন স্কুলে হ রা ১২০ 
৭ জুবিনিল স্কুলে ৫ রঃ 
৮ হিন্দু ফ্রি স্কুলে ৪ রঃ ১৬০ 
৯ হিন্দু বিনিবোলেপ্ট স্কুলে ৮৮, রর ্ 
১০ নূতন হিন্দু স্কুলে ১, রী ৪০ 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
পারেন্টল আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অথাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত 
সর চাল'স মেটকাফ সাহেব ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া যে অপূর্ব বদান্তা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা অত্যাহলাদপূর্ধবক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি । শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন 
সাহেব এঁ পাঠশালার সপক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করেন যে গবর্ণমেন্ট 
এ পাঠশালার তাবৎ কর্জ পরিশোধ করেন। তাহাতে শ্রীধুত সর চাল মেটকাফ সাহেব 
কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্তক নাই আমিই এ 


শিক্ষা রি 
টাক! দিতেছি । অনস্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০ টাক৷ প্রদান 
করিলেন । 


(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২) 


বাধষিক পরীক্ষ।।--গত বুধবারে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইঙিয়ান 
আখ্যাদিমের ছাত্রেরদের দ্বিতীয়বার বাধিক পরীক্ষা! হইল। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


কিয়দ্দিবস গত হইল সগ্াদ পুর্ণচন্ত্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত 
বাবু গৌরমোহন আদঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএপ্টল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার 
মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেপ্ট- 
নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসরপধ্যস্ত 
শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে 'এক দিবস স্বয়ং 
গমন করিয়। দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিয়া পাঠার্থে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহলাদে উপদেশ করিতেছেন। 
এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ 
ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দশিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয় 
গণেরা স্বীয় শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন 
ন। কিমধিক মিতি তাবিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কম্যচিৎ পর্ণচন্দ্রোদয় ও দর্পণপাঠকস্ | 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭1 ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।--প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার 
বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদীর ও শ্রীযুত ভোলানাথ বস্থু কৃত স্থাপিত 
যোড়ার্সাকোর অরিএণ্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া 
পাঠাইতেছি । এ পূর্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযুূত ৬দেওয়ান শাস্তিরবাম সিংহের 
আলয়ে বেল! এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্য 
ইউরোপীয়ান এবং এতদ্দেশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ডাক্তর পারকিন্স 
তথ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন 
বন্থ শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বন্থতর অন্ত অগণনীয় 
মহাশয়ের! মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছান্রগণ 
সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীদ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ প্রাঞ্থ 
হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধা হইয়া কহিতেছি যে২ বালকের এ 
বৈঠকে স্পিচনাট কৰেন প্রথম কৈলাশচন্দ্র নামক এক বালক উঠিয়া! ব্রটন সিজরকে হত 


৫২ "গলাদ পাত্রে জোর কা 


করিয়া যে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিন্থন্দরকূপে কহিলেন তদনস্তর কালিকুমার 
মুখোপাধ্যায় যষ্টি হস্তে এক অঙ্ধবালকের বেশে সব্বক্ৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় 
স্বধারাম বন্দ্যোপাধ]ায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও দুঃখ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন 
এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্তীর়। 
উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি। এন সি এম কোণনগর। 


(৩০ জুন ১৮৩২ । ১৮ আষাঢ় ১২৩৯) 


অ।নরা অত্যন্তাহল।দ পূর্বক পাঠক মহাশফ্জেরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা 
নগরহইতে প্রীয় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসনুদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের 
বিদ)| শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী 
ও শ্রীযুত বাবু বৈকু% রায় চৌধুরী এবং তাহারণের পরিজনগণের আবাস তাহারা এ স্থানে 
বৃহৎ২ তিনট! অট্রালিকা প্রস্তত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গাল ভাষার 
শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শান্ত্রাধাপক তথায় আছেন 
অল্পকালের মধ্যে তিনিও এ বিদ্যালয়ে অধ)াপনারস্ত করিবেন। 

উক্ত বিদ্যালয়ের তাবৎ কন্মন নির্বাহের '্ভার প্রীযুত পারি ডফ সাহেবের প্রতি 
সমপিত হইয়াছে গত ১৪ [ জুন ] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বার! ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা 
ভাষাভ্যাসক কন্ম আরম্ভ হইয়াছে চিৎপুরে এ সাহেবের পাঠশালার যন্্রপ নিয়ম আছে 
তদ্রপ নিয়মই এই পাঠশালা চলিবে । এই স্থানের ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্রযে 
তিন দ্বিবসের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে ।-.. 

এতদ্গেশীয় যে মহাঁশয়েরা এই পাঠশালার ব্যাপার আরস্ত করিয়াছেন তাহারদের 
উপযুক্তরূপ প্রশংসা কর! দুঃসাধ্য যেহেতুক স্থদ্ধ দে/শাপকারার্থ তাহার! স্বীয় ধন ব্যয় ও 
পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না । এবং তাহারা নিজের লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এ 
জিলার মধ্যবন্তি স্থানপধ্যস্ত সংপ্রতি এক নৃতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন । 


( ১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯) 


কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩* জুন শনিবারে টাকিহইতে শ্রযুত 
বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পনুছিয়াছেন। সংগ্রত্তি টাকিতে যে বিদ্যালয় এ 
বাবুকতৃ্ক স্থাপিত হইয়াছে এ বিদ্যালয়ে অন্যন পাচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ 
প্রতিদিন আসিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাতে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু এ 
বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত এইক্ষণে তাহা রদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পাবে না। কথিত আছে 
যে ছুর্গোৎ্সবের পর এঁ পাঠশাল। বাটী আরো বাড়ান যাইবে । 


শিক্ষা রি 


( ১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আযাঢ় ১২৪৪) 

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ।-গত সোর্ষবার্‌ ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল 
আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বাষিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদাপিও তৎসময়ে অত্যন্ত 
গ্রীক্ম তথাপি এক শত বালকেরো৷ অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্তু ফর্দে নামাস্কিত ইঙ্গরেজী 
ও পারস্য ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮০ জন হইবে। এ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব 
লগ্ুন মিসনরি সোসৈটির ধশ্মোপদেশক শ্রীযুত ক্যাম্থেল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু 
ভৰানীপ্রসাদ রায় পারস্যের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সস্তোষ জন্মিল। 
ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষরেরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব তাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণা 
ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে । যে ছাজ্রের। বছুকালাবধি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন 
তাহারদের অতিশ্ক্র্ূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদৃশ নৈপুণ্যাদি 
কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাহারা অতিনৈপুণ্যরূপে শিক্ষা 
করিয়াছেন। | 

ইজলগ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রথমে যদাপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দৃষ্ট হইত যে 
তাহারা বিদেশীয় ছুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও 
বীজগণিত ও অস্কবিদাঁ। ও লিখন 'পাৰ্তিপাট্য বিদ্যাতে অতিপটু তবে আশ্চর্য বোধ হইত 
কিন্ এই বঙ্গদেশারণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরো! অত্যাশ্চর্ধ্য বিষয় কিন্তু স।মান্য 
গ্রামস্থ বালকের! যেমন তেমন টাকিস্থ বাঁলকেরা নহেন তাহার! প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের 
কুটুন্ব ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং ত্াহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে 
কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রাদায়স্থ 
অগ্রগণ্য ছাত্রের! ইঙ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণশ্ুদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে 
পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্যধ্য বোধ হইল । এবং তাহার! জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ 
করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রাস্তরূপ। এইক্ষণে এ পাঠশালাতে এমত কৃতকাধ্যতা 
হইয়াছে শুনা গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপরিপ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের এমত 
মানস করিয়াছেন যে স্কটলও দেশহইতে নৃতন সাহেব লোকেরা পনুছিলে কেহ২ ছুই এক 
মাসের নিমিত্ত এ পাঠশাল! দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন। 

অতএব এইক্ষণে আমরা সর্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম 
পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীধুত বাবু কালীনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয 
মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। এ পাঠশাল1 এইক্ষণে পাচ বৎ্সরাবধি 
চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবের! যে খরচ দিতেছেন তত্িন্ন এ বাবু বার্ষিক 
বিংশতি সহশ্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাঁকির এ বাবুরদের আদর্শে অন্ত এক জন 
ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশাল! স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি 
গবর্ণমেন্ট ইহারদের প্রতি সম্রম করিয়া এমত কর্খের প্রতিপোষকতা করেন তবে বোধ করি 


৫5 ৩ম পত্রে সেশন শু হ। 


এতদ্দেশীয় অন্যান্ত ধনি মহাশয়েরাও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া ভারতবধধের মধ্যে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা প্রচলিতকরণার্থ এডুকেসন কমিটির.বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন । 


(২৯ জুন ১৮৩৭৯। ১৬ আধাঢ় ১২৪৬) 


বরাহনগরে ইঙ্গলণ্তীয় পাঠশল। স্থাপনের অন্ুত্রমণিকা ।- কিয়ৎকাল হইল সম্বাদ 
পঞ্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারের1 দেশীয় লোকেরদের 
বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবস্তক বোধ করিয়া এ অঞ্চলস্থ অতিদরিদ্র স্বদেশীয় লোকেরদের 
বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশাল। স্থাপনজন্য 
স্থির করিলেন এইক্ষণে আমর পরমাহল।দ পূর্ব জ্ঞাপন করিতেছি যেএঁ বিদ্যালয় 
ছয় স্চাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে ১৫০ বালক তিনঞ্জন শিক্ষকের অধীনে 
শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইর়াছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু 
রামরত্ব রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও প্রীযুত বাবু প্রণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে 
এবং যদ্যপি ইহারদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্তান্য মান্য মহাশয়ের তাহার সাহায্য করেন 
তবে এই নৃতন বিদ)|লয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্তক তাহা অনায়াসে 
প্রাপ্ত হওয়। যাইবে । ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন। | 


( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১১ মাঘ ১২৪২) 

পানীয়হাটির বাবু ।_-পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢা ও সম্ত্রান্ত চব্বিশ পরগনার 
জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজকুষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় 
বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্থদেশীয় বিশিষ্টেরদের অন্ুুরূপ- 
করণার্থ অতিবদান্যতাপূর্বক গঙ্জাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও 
কলিকাতার মধাস্থলে ইঙ্জরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাৰু 
মহাশয়ের রাসমঞ্চের নর্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাহারা উপযুক্ত 
বিদ্বান শ্রীযুূত এফ মাগলননামক এক জন সাহেবকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন এ দাহেব বঙ্গভাষাতে স্বশিক্ষিত নায়েব একজন পোর্ভ গীশের সহকারে এ 
পাঠশালার কার্ধ্য উত্তমরূপে নির্ধবাহ করিতেছেন । এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক 
ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে । এ পাঠশাল। অত্যাল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই 
প্রত্যহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
প্রত্যেক বাঁক অভিসামান্ত ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় 
লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও 
ভন্ন্ফলও। এ, বুভল্কৈরণ ইতাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে । অতএব পাঠশালার ব্যার্থ 


এঁ পাঠশালার উৎপন ধনাতিবিক্ত তাহ নির্ববাহার্থ উত্তরকালে & মহাশয়েরদের নিজহইতে 
দান করিতে হবে। 


শিক্ষা ৫৫ 


অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সদৃশ উক্ত বাবুরা স্বদেশীয় ধনি বাবুরদের 
প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন। 

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার. অভাব এবং অন্থের সাহায্যব্তিরেকে বিদ্যালয় 
স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্ত এতদ্দেশীয় ধনি মৃহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ 
ক্রটি করিবেন না । 

তাহারা জ্ঞানি বাক্তিরদের ন্যায় ইহাও অবশ্য বিবেচন। করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা- 
বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা দূরকরণাথ মুক্তহস্ততা প্রকাশকরণ এই অন্ততর 
উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোঁপকার সম্ভবে। ফলত: ইহাই প্ররুত বদান্যতা 
এবং এতদ্রুপ বদানাতাতেই প্রকৃত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাট! কুরিয়ার ] 


(৭ জান্গুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 


নৃতন পাঠশাল1 ।--কিয়ংকাল হইল শ্্রীযুত বাবু তারকানাথ সেন স্থখচর গ্রামে এক 
পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া গেল এ বিদ্যালয়ের ছাজ্রেরদের পরীক্ষা 
দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন ।-_ পূর্ণচন্দ্রোদয় 


(১ খ্প্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩) 


আমর। আহ্লাদপূর্ববক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রীযূত লার্ড অকলগ সাহেব নিজ ব্যয়ে 
চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে এ 
বিদ্যাগার নিশ্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্রীযুূত বাবু রসিকলাল সেন ধিনি 
মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান 
মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়। বিদ্যালয়ের কাধ্যারস্ত হয় পরে গত সোমবারে আরো! 
বিংশতি বালক ভর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই 
তথায় পাঠ করিবেন আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে 
জাতিভেদ কর! হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমন্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে 
দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন 
তাহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিত২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের 
আশাতে বালকের! বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানের! উৎসাহপূর্ববক বিদ্যাভ্যাস করিবে 
শ্রীলশ্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্বোধ্রষ্ট ছাত্মগণকে মেডিকেল 
কালেজে অথব৷ হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়! দিবেন.** | 


(৩ মাচ্চ ১৮৩২ । ২১ ফান্ধন ১২৩৮) 


শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় ।:.ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর 
হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার 


&8৬ সওকন্বাপ গপত্রে সেক্ষাতেক কথা 


অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদরী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে 
অধিক সংখ্যক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে পাঠশালা 
উচ্ছি্না হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকুল্যে বাঙ্গালা 
পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০০ শত টাক! দিতে হুকুম হয় তদ্দীরা মে 
সাহেব গরিহাটীঅবধি কৃষ্জনগরপধ্যন্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে 
পাঠশাল। স্থাপন করেন কিন্ত ইহার কর্তা বা সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টরূপে 
বগকাল ব্যক্ত হইল না স্থতরাং মিসিনরি সাহেৰ অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদ্িগের বোধ হইল 
এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকের। তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল ন! পরে পারি সাহেব আপন 
পরিশ্রম ও আয়াস গান করিবাতে পাঠশালার সংখ্য। অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট 
বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পার্দরি সাহেব বালকদিগকে পারিতোধিক পয়স! 
দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভষা! লোকের ছেল্যেরা যাবৎ পয়সা! পাইত তাবৎকাল 
পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুন! যায় নাই এবং বোধ- 
গম্যও হয় না। 

সরকারহইতে যে ছয় শত টাঁকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্ধেক পাদরি 
সাহেবের নিজের বেতন এবং তাহার পান্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অদ্ধেক 
বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়। | 

পাদরি মে সাহেবের পবে পাং গীধসন সাহেব এ কর্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস 
[ 71225 ] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বতসর গত হইল ইহাতে এ 
পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইরাছে। অপর পাদরি 
সাহেবদিগের মঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব করা কম্মসত্তেও মধোো২ পাঠশল। 
দেখিতে যাইতেন পরন্ধ গ্ররুমহাশর যাহারা ছিল তাহারা এ পাদার সাহেবের নিজের 
লোকের আত্মীয় এজন্য তাহার! পাঁদরি সাহেবের দওরা করিতে ষাইবার পূর্বেই সমাচার 
পাইত তৎ্কালে কতকগুলিন বালক জড় করিনা রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন এ পাঠশলাবিষয়ে নিধুক্ত ব্যক্তিবাতীত আর কাহার কি উপকার 
হইয়াছে বা হইতে পারে । 

পরস্ত তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্বের যেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও 
সেইপ্রকার হইয়াছে পৃর্বাপেক্ষা অধিক বিছ্য। কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্তু এই কেবল 
কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেল্যের। পারি সাহেবের প্রসাদ।ৎ দোৌগাইৎ কলম 
স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কর্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া 
করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার 
অনেকের ছুইকুল গিয়াছে । ্‌ 

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সন্তানমধো যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত 


শিক্ষা €৭ 


লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিদ্যা মনুষ্য 
না হইলে সাধারণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অথ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ কর! 
হয় মাত্র। : | 

এতদেশে বিষ্ঠাভ্যাসাদি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীম্ লোক বিশেষ মনোযোগ ন৷। 
করিলে রাজদ্বারা কিপ্রকারে ভাবৎ নির্বাহ হইবেক। এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা 
বড় পাঠশাল। হইতেছে বোধ হয় ইহাঁতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির 
রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেনন! তাদৃশ লেখ! পড়। পূর্বে হইত 
এক্ষণেও বিনা রাঞ্জার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটা পাঠশালার পাঠ্য গ্রন্থ 
দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখ। পড়া চলিবেক এক্ষণে যেপ্রকার লেখ। 
পড়। হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিগ্ভাদান অনাবশ্যক এই বিবেচন।বিধায় এ পাঠশালা কোন 
মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত 
অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে নাঁ। কম্তচিৎ চুঁ চুড়ানিবাসিনঃ।--সং চং। 


, (১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্দিবস গত হইল মহামহিম ধশ্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলগ্রীযুত 
ডি সি স্মিথ সাহেব স্ধিচারাধিপতির ন্রিশেশান্থধাবনেও ভূমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় বাসনে 
এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মুখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন 
মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শ্রনাথ 
সোমাদ্দার স্ুুবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধন্মপরায়ণ ম্ৃহাশয়ছয়ের অধ্যায়নানুকুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার 
শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়! এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তদবধি ইহারদিগের 
বিচক্ষণতা ও স্বধম্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশষ্যতা শ্রবণে অন্মদ্দেশীয় ধন্যমান্য 
মহাশয়েরা স্বং বালকগণে তন্তৎ্ সন্গিধানে সমর্পণ করাতে অধুনা পঞ্চবিংশতি জন 
ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে*** | 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ টেশাখ ১২৪৫) 
ত্রিবেণীর স্কুল ।--প্রভাকর পত্রদঘধার। অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত 
মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন ।--হরকরা। 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জাষ্ঠ ১২৪৬) 
মহেশপুরে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন ।--আমরা শুনিয়া পরমাহলাদিত হইলাম থে 
হুগলি জিলার অস্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়ের এক চাদ করিয়াছেন তাহা 
বারএআরি পৃজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইজরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতব্ষীয় 
লোকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ যে অত্যস্ত আকাজ্জা তাহার এই এক চিহ্ন 
দৃষ্ট হইতেছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ, ২২ মে। 
২৮ 


৫৮ সংথাল পত্রে সেল ।খোেশ কথ। 


( ১৩ জুলাই ১৮৩৯ | ৩০ আষাঢ় ১২৪৬) 
ইজরেজী পাঠশালা স্থাপন ।-শাজল। হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি 
জমীদার মহাশয়ের! এ স্থানে এক ইজয়েজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন এ 
বিদ]ালয়ের তাবদ্ধ্য় তাহারাই নির্বাহ করিবেন। 


( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 


আমরা উক্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম মে বর্ধমানে শ্রীযুত 
মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্দমানের 
শ্বুযূত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নিশ্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট 
শত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধো খোশবাগনীমে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে 
বিদ্যালয় নির্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং 
সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবের । শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব 
ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদা। শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবা 
এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য ছুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম 
হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপত্রে এতন্নগরের প্রায় ৬ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বদ্দমীন 
নগরে যে২ সাহেবলোক বাস করেন তাহারদেষ ত।বতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে 
এবং সকলেই আল্ুকুল্য করিবেন এমত গতিক বটে বর্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত 
চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য ছুই 
এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্ত 
তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদৃক অনুরাগ নাই অন্ত স্কুলে যদিও 
উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং 
কোন২ কারণে তথাকার হিন্দুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে 
এবং সকলেরই অনুরাগ আছে স্থৃতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।- সং কৌং। 


( ২৬, জুলাই ১৮৩৪ | ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 


আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্কিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্গরেজী পাঠশাল। 
মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে । উক্ত পাঠশালা! কেবল সাধারণ 
লোকের কৃপাদ্ধার চলিবেক এবং তজ্ঞন্ত চারার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা 
অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অস্মদাদির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ত 
করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ]ালয়ের ছাত্রগণের! 
পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অন্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম 
কেবল এই শ্রুত হওয়া! গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় 
ছাত্রগণের! বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন এ জিলায় কতকগুলিন সিবিল সরবেণ্ট কতক এক 


শিক্ষা 


কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাহারা স্েচ্ছাপূর্বাক এ কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন 
আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল. হউক এবং এই বুহৎ দৃষ্টাস্ত যাহা 
এ জিলাস্থ প্রধান লোককতৃ্ক রচন! হইয়াছে তাহা অন্যান্ত লোকেরা মনোনীত 
করিয়া! তাহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদা। প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।-_জ্ঞানাদ্বেষণ। 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ | ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 


বদ্ধমানের মহারাজা ।--মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার 
কল্প আছে তাহার চাদাতে বর্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌগুতাপূর্ববক সহত্র মুদ্র। 
প্রদান করিয়াছেন। এই বার্থা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহলাদ জন্মিল। 
এবং গত বৎসবে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ বর্ধমানের বিদ্যালম্ন স্থাপনার্থও ১৫০৭ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন এতপ্তিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারশ্ত ও বাঙ্গল! ভাষাভ্যাসার্থ যে 
বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুদ্র ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ২৩ মাঘ ১২৩৮) 


শান্তিপুরের আকাদিমি ।-৮২*বিজ্ঞ অথচ লোকহিতৈষী শ্রীযুত বাবু গোগীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়কৃক গত. দিসেম্বর মাসের "দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং 
এঁ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। এ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্যপধ্যস্ত ৫৮ জন 
বালক পূর্ববান্তে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্ধের পাচ ঘণ্টাপধ্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার 
পৌর্বাপধ্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে |." বিদ্যালয় উক্ত বাবুর 
খরচেতে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে । অপর শ্রীযূত জজ এডার্ড 
মলিম্প সাহেব এ পাঠাশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বংসরে ছুইবার বালকেরদের 
পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন:''" কেধাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শাস্তিপুর 
১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি । 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩) 


এতদ্দেশীয় শিক্ষালয়।__সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটাতে শান্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক ইঙ্জরেজী পাঠশালা স্থাপন 
করিয়াছেন এ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রেরা উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন । 


(১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৭ ফাস্তন ১২৪০) 
মুরশিদাবাদে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশালা ।-_জ্জানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 


যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে । এই 
নিয়মের মূল শ্রীযুত কাপ্তান থোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ 


৬০ হবওব্বাদে পে স্বেক্কাবেনব্ কথা 


কমিটিতে ছুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন । তাহাতে অনেক 
ব্যক্তি তৎকম্মাকাঙ্ষীয় উপস্থিত হন কিস্তু কালেজের দুই জন ছাত্র তৎকর্দে মনোনীত 
হইয়া এইক্ষণে কলিকাতা! হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছেন । 


(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭ । ১৩ কার্তিক ১২৪৪) 


মুরশিদাবাদের নৃতন পাঠশাল। ।- শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু।'".কএক সপ্তাহ 
হইল বহরমপুরে গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল 
সাহেবের বাটীতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্ত মহাশয়ের একত্র হইয়া সয়দাবাদের 
নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি 
আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কাধ্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন 
কিন্তু এই পর্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্ঠরূপও কোন উপায় ছিল না 
অতএব এ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককালাবধি আবশ্যক 
আছে। তৎ্প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের এইক্ষণে যে পধ্যন্ত উৎসাহী হইয়া তদ্বিষয়ক 
বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্বার শিশুরদের 
বিদ্যাদানীয় পাঠশালার ফেপধ্যস্ত সাহায্য করিয়াছেন, ওদ্ুষ্টে কোন্‌ ব্যক্তির আহলাদ না 
জন্মে । এই বিষয়ে ৬প্রাপ্ত রাজ। হরিনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় 
স্বীয় সতবদান্ততা'র দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন স্থতরাং তাহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনারদের 
দেশীয় বালকেরদিগকে এ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে। 

অপর & বিদ্যালয়ের কার্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণ পূর্বক এই 
স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাঁহাতে শিক্ষা! দেওয়া যাইবে । এবং ছাজ্েরদের 
স্ব২ জাতীয় ধর্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে ন]। শ্রীযুক্ত ্টয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ 
ধিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন 
এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্ধযারস্ত হইবে । এই মহাব্যাপারে 
চাদায় দানকর্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল। 


শ্রীযুত বাবু কুমার কষ্ণনাথ রায় রঃ 2 
শ্রীযুত বাবু নরসিংহ রায় ষ্ঠ বহর 
শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সান্যাল ”** ১৬০৪ 
জ্রীযূত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রঃ রও 
শ্রীধৃত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় -*" ২৫০ 
শ্রীযৃত বাবু পুলীন বিহারী '*" ২০০ 


শ্রীধুত বাবু রায় হরি সিংহ রঃ হিঃ 


“শক 
শ্যূত বাবু রায় মহেশচন্দ্র 
শ্রীধৃত বাবু জগমোহন মহাত্মা 
শ্রধৃত বাবু মহিমান গোস্বামী 
শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল 
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু রামকঞ্চ রায় 
শ্রীযৃত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী 
শ্রীযূত বাবু কালার্টাদ কাটমা 
শ্রীযূত বাবু রাধানাথ শীল 
শরীযুত বাবু রাজকিশোর সেন 
শ্রীুত বাবু রমানাথ মজুমদার 
শ্রীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন 
শ্রীযুত বাবু নৌনিধি দাস 
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত ভট্টাচাধ্য 
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য 
শীত বাবু শিবপ্রসাদ সরকার 
শ্রযুত বাবু রামকৃষ্ণ প্রামাণিক 
শ্রীধুত বাবু উমানাথ সরকার 
শ্রীযুত বাবু কষ্ণনাথ 
শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযুত বাবু খোসাল চন্দ্র 
শ্রীযূত বাবু গোবিন্দ রাম 
শ্রীযুত বাবু রুষ্ণচন্দ্র 
শ্রীযুত বাবু মখুর হালদার 
শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায় 
শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ সেন 
শ্রীধুত বাবু সেট কৃষ্ণচন্দ্র 
শ্রীযুত জাল বাবু 


কোম্পানির টাক। 


৬৩৯৩৪ 


০ বাদ পত্রে দেন্সাবেক্র কথা 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


রুষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশাল|।__কৃষ্ণনগরের ইজরেজী 
স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশাল। স্থাপিতকরণের তাৎপধ্য এই যে এই গ্রামের এবং 
জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিগ্ায় তরবিয়তকরণের জন্য। 

অধ্যায় প্রকরণ । 

(১) ১। ইঙরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ কর]। 

২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি। 

৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শান বাঙ্গাল 
দেশে একত্র হওনের তাহারদিগের বিবরণ । 

(২) ৪। কালেকৃটর সাহেব অথব। এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কূলের খাজঞ্চি 
হইবেন । ৃঁ 

৫€। যদ্যপিস্তাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাজে টিচর অর্থাৎ 
শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক। 

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দীর সাহেব লৌক এবং এতদ্দেশীয় আমলাগণ 
এবং অন্যান্ত লোককে মিনতিপূর্বক জানান যাইবেক যে তাহারা স্কুলের পুঁজির জন্য 
তাহারা কিছু২ টাকা প্রদান করুন। 

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোল1 থাকিবে অথাৎ শ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি 
মুসলমান। 

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড়য়াবাতিরেক হিন্দুলোক অন্ত ছাত্রবর্গকে বিদ্ধ 
শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে 
হইবেক। 

৯। কতকগুলিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ 
মাস অন্তর এন্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি। 


( ২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


আন্দুল গ্রামে নৃতন বিদ্যালয় স্থাপনার্৫থে সভা ।--বর্তমান বষের ১১ জুলাই বুধবার 
বেল1 তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের স্থখোদ্যান 
নামক স্থানের গৃহে এ আন্দুল এবং তম্নিকটবন্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি 
গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহা সভা! করিয়াছিলেন । এ 
সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুর প্রভৃতির লিপ্যহ্ছসারে শতাধিক সম্ত্রাম্ত সভ্যের 


সমাগম হইয়াছিল এবং এ সভাতে--'শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত 


[শক্ষ। ৩৩ 


বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর সভাপতিত্ব পদে 
অভিষিক্ত [ হইলেন 1." 

সভাপতি কতৃক অভিনব বিদ্যালয়, স্থাপনের প্রন্তাব।-__-অন্মদাদির বাস স্থান 
এই আন্দুল গ্রাম যদ্িস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুত্র কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাতাপন্ন 
হইয়াছে এস্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদনুষ্টান এবং সংস্কৃত 
বিদ্যার চ্চাতে অন্থান্ত অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবেক পূর্বব কালে 
এস্থলে ৬ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৬রামগোপাল 
তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য ৬কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য ৬ সাতুরাম তর্কভূষণ ভট্টাচাধ্য 
এবঞ্চ রামমোহন বিদ্যা বাচস্পতি ভট্রাচার্য্যপ্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের 
তুল্য সরম্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবন্বীপতুল্য দক্ষিণ 
নবদ্বীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক 
পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইখ্মাছিলেন ত্াহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অনুভূত 
আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বর্তমানাবস্থায় এস্থলে বিরাজিত বিচক্ষণ পণ্ডিত 
মহাশয় গণ ধাহার! আছেন কাল সহকারে পূর্ববাপেক্ষা শান্ত্রাভ্যাসের ন্যনত। এবং পণ্ডিতবর্গের 
সহিত শান্তর প্রসঙ্গে সাধারণামৌদপ্রমোনে খর্ধত। তথ। তত্বারা পণ্ডিত মহাশয় দ্রিগের 
উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এবঞ্চ অন্তগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে । অধিকন্তু ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু এ বিদ্য। শিক্ষার চচ্চ। ইদানীং প্রায় 
সর্বজই হইয়াছে অস্মদাদির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্য। শিক্ষা না করাতে 
অজ্ঞানান্বকারে পতিত হইয়া সনবর্ম্ অদৃষ্টিহেতুক কুপথাবলম্বী হইতেছে । 

অদ্যকার এই সভ। হওনের তাৎপর্য এই যে সংস্কৃত এবঞ্ ইংরাজী বিদ্যাঘয় 
এস্থলে উত্তমরূপে অন্গশীলন হয় তথ্বিশেষঃ সন্তোষ পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
মনোযোগী হইয়৷ শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্য| অতি প্রাচীন! দৈববাণী কোন 
দেশভাষা নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ 
প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কার্য্যে ব্যবহার্য্যা ছিলেন না পারস্য বিদ্যা সমাদৃত। ছিলেন 
এক্ষণে ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিনব আইনে পারস্য ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতান্গযায়িনী 
বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্ধ্যে প্রচলিতাজ্ঞ। হইয়াছে কিন্ত এ বঙ্গ সাধু ভাষায় উত্তমরূপে 
লিখন পঠনাদি করণ ব্যাকরণাদি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ব্যতিরিক্ত হয় না তদর্থে 
স্থৃতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল। দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্য। বর্তমান রাজভাষা 
অর্থকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সছুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্ব সাধারণ পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি 
বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দ। পর ছ্েষাদ্দি বারণের কারণ 
ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্য। নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্তকত| হইতেছে 


০ সংবাদ পত্রে সেক্ান্েত্র কথা 


কিন্তু এ বিদ্যায় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিন| কি 
প্রকারে সম্ভব হয় এবং এঁ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে 
হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন ধাহারা স্বীয় পৃথক 
উদ্যোগে অথব্যয় দ্বার। এ কন্ম নির্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের 
উৎ্সাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষতঃ সকলের একত্র এক বাক্য এক্য দ্বারা যে অপূর্ব 
ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ 
সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যান্সারে উদ্যোগ করণে অংশী 
হইবেন। পরস্ত উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাজকে অগণ্য 
ধন্যবাদ দিলেন।""" 

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই 
স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইন্কুলের নিয়ম পত্রের পাওুলেখ্য মহারাজ রাজ- 
নারায়ণ বাহাছুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রস্তত হয় এবং হীরারাম তর্ক- 
সরস্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারাপণ করা যায় যে এ পাওুলেখ্য সংশোধন 
করণাথে ভপযুক্ত পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি 
মনোনীত হইঞেন তাদ্বশেষঃ হীরারাম তর্কসরম্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও 
রামনিধি ন্তায়পথশনন ও আনন্দচন্জ তর্কচুড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্ায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র 
তর্কবাচম্পরততি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্টায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ব ও 
মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ তকবাগীশ ও পার্বতীচরণ তর্কালঙ্কার।... 


(২০ জুলাই ১৮৩৯ । ৫ শ্রাবণ ১২৪৬) 


বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশাল। ।--গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরীাহ্নে বারাসত 
গ্রামে ও নিকটবর্তি অতিমান্ত কএক জন মহাশয় এ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশাল! স্থাপনার্থ 
এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণাথ এ স্থানীয় শ্রযুক্ত রায় প্রাণরুঞ্ণ মিত্রের 
বাটীতে এক সভা! হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন। 

শ্রীধুত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীযৃত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুূত দেবনাথ ভট্টাচার্য 
শ্রযৃত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডিত। শ্রযুত বাবু আনন্দচন্্র চাটুর্ষে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুষ্যে 
হরিনাথ বাড়ুষ্যে শ্রীযূত গিরিশচন্দ্র বাড়ুষ্যে শ্রাযুত বেণীমাধব চাটুয্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্্ 
চাটুষ্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুষ্যে শ্রীযুত ভুবনচন্ত্র চাটুষ্যে 
শ্রীযুত চতুতুক্জ চাটু্্যে শ্রীযুত শ্তামাচরণ বাঁড়য্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । শ্রীযুত রামকমল 
গুপ্ত শ্রীমদনমোহন গুপ্ত শ্রাযুত মাণিকচন্ত্র গুপ্ত শ্রীযূত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুধ 
শ্রযৃত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকুঞ্চ মিত্র শ্রীযুৃত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ 
শ্রীযুত মহেশচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত ভোলানাথ বস্থ এবং শ্রীধূত গৌরমোহন বস্থ । 


শিক্ষা ৬৫ 


তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে 

্রীযুত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি সভাপতি হন পরে শ্রীযুত বাবু শ্যামটাদ বাড়ুষ্যের 
প্রস্তাবে শ্রীযূত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাসি 
মহাশয়েরদের এক সবকমিটি কলিকাতায় স্থাপিত হয় এবং তাহার! সাধারণ কমিটির অধীনে 
বিদ্যালয়ের তাবদ্বাঁপার নির্বাহ করেন । 

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতায় 
এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাওুলেখ্য এই জিলার জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট 
সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাঁয় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্প্রার্থন! করা 
যায়। বাবু ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের প্রস্তাবে ও বাবু গিরীশচন্দ্র গুপ্ের পোষকতায় এই স্থির হইল 
যেএঁ আবেদন পত্র শ্রীধুত শ্তামাচরণ বাডুয্যে ও শ্রযুত উদয়চন্দ্র খোষের দ্বার! ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে লিখিত হয়। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুস্তাবে দয়ালচন্ত্র ঘোষের পোৌঁষধকতায় এই স্থির হইল যে 
এই বিদ্যালয়ের অন্তঃপাতি বারামত নিবাসি মহাশয়ের এ আবেদন পত্ত্রে স্বাক্ষর করণার্থে 
উপস্থিত হন এবং নিদিষ্ট উত্তর স্বোনদিনে গাহা শ্রীযুত সাহেবের নিকট অর্পণ করা 
যায়। তৎ্পরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠ করাতে সকলের 
সম্মতি হইল এবং শ্রযুত সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানন্তর স্বশ্বাবাসে প্রস্থান 
করিলেন । রায় মোহনলাল মিত্র । নবীনচন্ত্র মিত্র সেক্রেটরী । 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 
শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মৃর্জাপুর গমন করিয়৷ গবর্ণমেণ্টের কর্মমকারকদিগের 
সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা! মহৎ উপকারজনক হইয়াছে । 
এতদ্দেশীয় মূর্খদিগের মৌরখাবস্থহইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং স্থখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে 
এমত যত্ব পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমর! শ্রবণ করিলাম যে এই 
বিদ্যালয় হিন্দু কালেজের এক জন সুশিক্ষিত ছাত্রের করে সমর্পণ করিয়াছেন। 


চতুষ্পাঠী 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 


নূতন চতুষ্পাঠী।-_হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করত্ব ভট্টাচার্য মহাশয় 

এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌধাবধি নৃতন চতুষ্পাঠী নিশ্মাণপূর্ববক স্তায়াদিশাস্ত্রাধ্যা- 

পনারস্ত করিয়াছেন ভট্টাচার্য মহাশয় মহাবংশপ্রস্থত অতিথ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান 
২৯ 


৬৬ চ্ংক্রদ পাত্রে সেকাবেনল্র কথা 


ইহারদিগের পুরুষানুক্রমে শাক্মব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী যদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্ত 
তর্কশাস্ত্রে অতিপ্রাচীন ইহ বন্ছ পণ্তিতাজ্জান্ছনারে আমর! অহলাদ্দিত হইয়! প্রকাশ করিতেছি 
এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্বিক ধার্মিক ধনি মহম্শয়ের অবশ্ই সন্তোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য 
বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্বিষয়ে অবশ্যই সমাজে মনোযোগ হইবেক 
উষ্টাচার্ধ্য মহাশয় উপাসনাশূন্ত কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অনুরোধ করি কর্ধমশীল 
মহাশয়ের কর্ম উপস্থিতসময়ে ভট্টাচার্ধযকে কেহ বিস্বৃাত না হন। 


( ২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভান্র ১২৩৯) 


নৃতন চতুষ্পাঠী ।_-আমরা আহলাদপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় স্থপগ্ডিত নান। শান্ত্ে বিদ্যাবান্‌ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বহুবাজারের মলঙ্গীধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ 
বণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারস্ত হইয়াছে তছুপলক্ষে এতম্গরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন এবং & নিমস্ত্রিত পণ্ডিতদ্দিগকে মুদ্রাদি দানে সন্মানান্বিত করিয়াছেন ইহাতে 
তাহার! সন্ধষ্ট হইয়াছেন। আমর শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল এ ভট্টাচার্যের 
চতৃষ্পাঠী নিশ্মাণাদ্ির তাবৎ বায়ের আম্কৃল্য করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্তকমতে 
করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পপ্ডিতাবনিতালতাঃ।-_সং চং। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ টজ্াষ্ঠ ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।'প্রায় ছুই মাসাতীত হইল এই কলিকাতা 
মহানগরে আসিয়৷ কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যদ্ধার। মোং হাতির বাগানে একখান 
চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায়ে অনেকে একক্র 
হইয়! নিত্য নৃতন২ বাবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন 
ন্তায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভগ্ন করিয়া 
দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিক পত্রে সর্বোপরি স্থখোদিতা যে এক 
কবিতা আছে তাহ বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরপে গুরু 
হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ 
শব্ব দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে তপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রহ্ষসমূহ জুক্ট ইতি ভট্ট । তৃতীয় ব্াক্তি 
কহেন যদ্যপি এ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধ! 
কবিতা ব্যবহার করিতেছেন । যাহা হউক আমি তাহারধিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে 
অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্বান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে 
তাহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ । কসাচিৎ কুমার- 
হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্জ নৈষিণঃ। 


শিক্ষা রি 
সত্ীশিক্ষা 


(২৫ জুন ১৮৩১ । ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 


বঙ্গদুতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ 
লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন । 

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্যযস্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইট্টানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে 
প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অন্গপযুক্ত তথ্প্রযুক্ত অন্মদাদির যুক্তিযুক্ত যাহ! 
তাহ লিখি । 

স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন 

শিক্ষাবিনা কিতাবৎ্ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে ন|। 

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্ত এমনি কোন পুংবঞজ্িত দেশ বিশ্বনিম্মাতা নিশ্মাণ 
করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুন্ুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী ও 
আমীরী নারীবিন! সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবন। হয়। 

এবং কেবল বাঙ্গল1.কখ ফল! রানান আস্ক আঙ্ক সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান 
অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব বৃর্তীস্ত "জ্ঞান অথবা অন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ 
উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র। যেহেতৃক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রপ্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত 
কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাস্ুন্দর ও রসমগ্ররীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ 
করিয়া যে বিদ্য। বৃদ্ধি হয় স্্ীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচর্ধ্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়। 

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদাসি মহাভারতপ্রভৃতি পাচালি গ্রন্থ যে আছে 
অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অন্থশীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে 
যথার্থ কিন্তু রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারাংশ আছে তাহ! ভাষা করিয়! ভাষাতে প্রকাশ 
করিতে কদাচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত এতদ্দেশে 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন । 

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন 
এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহার করণে কি দোষ। উত্তর সে সত্য বটে কিন্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সন্কলিত নানা পুস্তক আছে 
তত্প্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্ধিষয়ক পুস্তকাঙ্গশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের 
বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয় । এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুত্তক 
আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলার। প্রবল! হইতে পারেন। 

তবে যদ্দি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাঁণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবাঁন হইতে 


৬৮ গওবাদ পত্রে সেক্ষাবেনব্র কথা 


পারে কিন্ধ সে অতিদুর্ঘট যেহেতৃক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখায পাতগ্রলাদি যড়দর্শন 
যাহা প্রায় ইদানীন্তন পুরুষের অসাধ্য তাহ! যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহ] বোধ্য হয় না। 

ইহার প্রমাণ অন্যত্র অন্বেষণকরার" আবশ্তকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাঁশয়েরাই 
হহার প্রমাণ যেহেতুক তত্পজ প্রচার করিয়া থাকেন কিন্ত কোথাও ষত্বণত্বের তত্ব 
করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়! কামিনীরা যে কামনা পূরণ 
করিবেন এ ছুরাশামার | 

অপর মিসিনরি সাহেবের। প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাঁজীরে২ বালিক পাঠশাল। 
করিয়। বহুবিধ বিত্ত ব্যয় ও ব্যসনপূর্বক বাগদী বাধ ব্যেদে বেশ্। বৈরাগি বালিকারদের 
বাঙ্গালা বিদা। বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা 
বানানপর্য্ন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর 
বন্ধনের ন্থায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহাধ্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তীাহারদের 
প্রেরণাতে প্রাণপণপধ্যন্ত প্রযত্ব করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক 
না কিন্তু ইহাতে ইষ্ট সম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং 
বিস্তরেণ। 

(২০ আগষ্ট ১৮৩১1 ৫ভাদ্র ১২৩৮) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় স্থহৃন্বরেষু ।-..আমি হিন্দু আপনি শ্রীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে 
অন্মদাদির ধরন্মবিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি 
না বরং চন্দ্রিক ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয়্ করিয়া থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক 
কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮3 সংখ্যক দর্পণে অতি- 
মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আষাট়ীয় চক্দ্রিকাতে ও ২৫ আধাটের প্রভাকরেতে 
তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাঁশয়েরা যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া 
অতান্ত বিস্মিত হইলাম: | 

প্রথমতঃ চন্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা ন। 
লিখিয়! কেবল সহম্ত্র বংসরপধ্যস্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদিগকে বিদ্যাভ্যাস 
করাইবেক না এমত লিখিয়! মহাশয় সহম্র বসর জিবীত থাকিয়৷ প্রার্থনা করুন ইত্যাদি 
কতকগুলিন রাগান্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন সে কথার অন্বত্তরই উত্তর । 

অপর চক্দ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং 
নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়্াছেন। উত্তর ইউরোপে হিম্বু বিদ্যাসিম্কুর বারিকণা 
পতন বিষয়ে মহীশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদি নানা 
প্রমীণ লিখিয়! সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে ষদ্যপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ পাইতেন 
তবে নিশ্চয় বুঝি (বোধ হইতেছে ) এমত না লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে 


শিক্ষা নী 


আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন ন। পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তীহার 
এ অনুমান যে তাহা! এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্বে একবার ব্রক্ষদভাতে তবলার চাটা 
শুনিয়া জবন বাদ্যকর থাক অনুমান করিয়াছিলেন এও তদ্দরপ জানিবেন। 

আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধায়নেরি বা প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর । দীক্ষা 


বিষয়ে তত্ত্রে লেখে যে। 
স্িয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণা:স্থৃতাঃ | 


মন্ত্রতন্ত্রার্থপাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা।। 
এবঞ্ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে যে। 

তশ্মাদাদৌ স্বয়ং কুধ্যাত গুরুং বা কারয়েছ ধঃ। 

পত্বীং বা সডগ্তণোপেতাং পুত্রং বা জ্ঞান সংযুতং। 

ইত্যাদি অতএব চক্দ্রিকাপ্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞান্য যে জ্ীলোক যদাপি 
শান্ত্রাভযাস ন! করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞ! হইতে পারে আর আমারদের 
হিন্দুর ধর্টে (সন্ত্রীকোধন্্মমীচরেৎ) ইতাদি বচনাহ্থসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয় ধর্্পত্বী- 
ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদাপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ আৌতম্মার্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়! নির্ব্বাহ হয় 
এই সকল প্রমাণান্গসাবে মহান্বাষ্টাদি, হিন্দুপ্রধানক স্থানে স্ত্রীলোক সংস্কৃত বিদ্যাভাস 
করিয়া থাকে এবং মহারাস্ত্রীয় অতিউমরাও লোকেও আপন ধশ্ম পত্বীকে স্বচ্ছন্দে 
জনসমূহের মধ্যে লইয়! বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদ্দি জ্ীলোককে বিদ্যাভ্যাসের 
নিষেধ বচন চন্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর 
যে তিনি লেখেন জ্্ীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম ইহা কে না স্বীকার করেন 
বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং ম্বীরদিগের এই ধর্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান 
হইয়া তদ্বিষযয়ে আত্যস্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবন!। 
প্রভাকরপ্রকাশক মৃহাশরও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় 

কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাস্ 
আমর। করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়দ্ধয় লেখেন যে রাণী ভবানী- 
প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্তব্য কম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় 
বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির নিকট বুঝি এতদ্রপ বিবেচক 


না থাকাতেই এমত অকর্তব্য কন্ম হইয়াছে । 
আর ইউরোপীয় বিবীরদিগের ৭1৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার 


চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এম্ত বলিতে পারি যে খুষ্টীয়ান 
ধর্মে ৭৮ পতিকরাতে দোষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ 
থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্য কর্ম হইত না। আর 
দেখুন সামান্ততঃ জীবহত্যাকরণ মন্থুষ্যর পাঁপজনক যজ্ঞেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 


প্‌ 
সংবাদ পত্রে দেক্াবেল্র কথা 


মহাশয়ের। পশ্ুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাহ্মণের মদ্যপান সর্ববথা নিষেধ যেহ্তুক 
শাস্ত্রে লেখে ব্রাহ্মণো নচহস্তবা; সথরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ | ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি 
যাগপ্রভ়ৃতিতে ব্ান্ষণেরা স্ুুরাপান করিয়৷ থ[কেন তাহাতে কি তীহার। মহাপাতকী 
হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল 
নিষিদ্ধ কন যদ্্রপ বিশেষ বিধিঘ্বার৷ মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়ের করিয়া থাকেন 
তদ্রপ ইউরোপীয় বিবীরা এক পতি মরণানস্তর অন্ত পতি করিয়া থাকেন। তাহ 
বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দ্শান্ত্রে তাহার 
নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শান্ত্াভ্যাসকরণেতে 
কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অন্ুচিত। 

অপর উক্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা পড়িবেন তথায় তিনি 
রাত্রিকালে টৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক ছুইবার গমন করিবেন। এ কেবল 
কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রপ পরীক্ষা 
লওয়াতে শেষে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রোটাস্ত্রীকে 
পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপধ্যস্ত বযস্থা না হয় সেপধ্যন্ত দৌষসম্তাবন। 
নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না 
পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা! ভাবিয়া 
মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকর্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ 
পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ী পূর্ণ করিবেন তবে যে এ ছুরাশা সে 
তাহার আকাশতরু প্রমূলের ন্যায় । 

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় 'এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি ষে কুলাঙ্গনাকে 
বারাজনা কর! তবে যাহার অন্ত:করণে যে ভাৰ সে সর্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। 
সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়। অবহেল| না করিয়। দর্পণে স্থান দিয়া প্রভাকর- 
প্রকাশকের শাস্তি জন্মাইবেন নতুবা তিনি কোথা জানি শাস্তি পান অলমধিক নিবেদন 
মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসস্ত । কশ্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকম্ | 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮) 


নৃতন বালিকা বিদ্যালয় ।__আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের 
এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্তে শ্রীযুক্ত রিবেরগড মেকফরসন সাহেব 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন । বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প স্থিরীরুত 
হইয়াছে ।--সং কৌং। 
(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
ফিমেল সেন্দ্রেল স্কুল ।--গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১* দশ ঘণ্টার সময়ে 


শিক্ষা ৭১ 


বালিকাদিগের পাঠারস্ত হইল এবং রেবরেণড রাইকার্ড সাহেবকতৃকি পরীক্ষা নীত হইলে 
তদ্দিদৃক্ষ অনেক মান্য! বিবি ও এর্চডিকন্‌ কারী সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ কালী, 
বাহাছুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তষ্ট হওনানন্তর উপরিস্থ ঘরে «“ফেন্দী এর্টিকেল” ক্রয় 
করিয়া সকলে সস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ ) 

আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে ও সর্ধবসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতিপয় সমৃদ্ধ স্থবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় 
এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং 
দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাহারদিগের নিমিত্ত 
সর্ধবকর্তী পরমেশ্বর স্থখের সষ্টি করিয়াছেন এ সকল নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক 
আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শ্ুনিলাম সভার প্রধান কাধ্য এই যে এতদ্দেশীয় 
সন্্রান্ত স্ত্ীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাক্গণদিগের কুপরামর্শেতে 
শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও 
বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযৃত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর 
মল্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপক্ারক্করণার্থ হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত সাহাসক 
যুবগণ ধাহারা দোষের আকরক্ুদ্ধ উৎপাটন করিতে চাহেন স্টাহারদিগের স্ায় 
নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের 
শিষ্যগণ ধাহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলে তাহারদিগের সঙ্গেও 
তুল্যাম্পর্দ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি এঁ বাবুরা জগতের আমূল কোমলস্বভাব 
স্থন্দরীদিগের স্থশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাহারদিগের নিকট 
উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমরা জানি 
এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন 
কিন্ত এ বাবু, বয়ের ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে উপকৃত লোকের নিকট সৎকর্ম 
পারিতোষিক না পাইলেও মন তাহারদিগকে পারিতোষিক দিবেন কেননা! যে দেশের 
লোকেরা মূ তাঁপ্রযুক্ত অন্তকৃত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাহারদিগের উপকারকর্া 
আপন মনেতেই সন্তষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানীভা বপ্রযুক্ত 
তাহ! পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্থ কহিতে হইবেক যে শ্রীধুূত বাবু মতিলাল শীল ও 
শ্রীযুত বাবু হলধর মঞ্লিক জাতিনাশের ও ধর্শসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্শভা কেবল 
এক দলবদ্ধ হইয়! লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ 
করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়।৷ সাহসপূর্বক আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা 
প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত যূর্থতার শৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিতে পারিবেন ।-_জ্ানান্বেষণ। 


কনও্লাদে পত্রে সেক্ান্েব ক্রথা 
(৩ মাচ ১৮৩৮ । ২১ ফাল্কুন ১২৪৪ ) 

শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাঁশয় , বরাবরেষু।--গত কএক বৎ্দরাবধি এতদ্দেশীয় 
পুরুষেরদের যেব্প বিদ্যান্ুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংগপ্রদায় আহলাদিত 
হইতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়ের] যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ 
করি ঘে আরে! বিদ্যার মহান্থশীলন হইতে পারিবে । কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত 
হইল।ম যে স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদুশ মনোযোগ করেন না। কএক 
জন হিতৈধি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবের স্ত্রী লোকেরদের বিদা! শিক্ষার্থে পাঠশালা 
স্থাপনার্থ উদ্যেগী হইয়ছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা 
বস্ত্র ও অন্থান্য পারিতোধিকের নিমিত্ত ত্বাহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্ত অন্যান্ত 
স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে । 

ভারত্বর্ধ সভা হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অত্িতবিলপনীয় বটে। ঘদ্যপি 
পুরুষেরদের সঙ্গেং স্্রীরদিগকে বিদা। শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের 
অতি বিলম্ব হইবে । সকল দেশেই সর্ববকালেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাধা বটেন এবং ইহা! 
যথার্থ বটে তবে আ্্ীলোকেরা যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে 
সর্বতোভাবে সভ্যতা গ্রাঞ্ধ হইতে পারেন । বন 

যে সময়ে লোকের দিব! রাত্রি গগ্ডগোলেই ক্ষেপ্ণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি 
নানা আশু সম্ভোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্তু এ সকল 
অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার এঁক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
সমান মানসিক অন্ধকার । কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন 
তাহারা অবশ্তই উচ্চ ও উত্তম কার্যে রত হইবেন । বাণিজ্য ব1 বিদ্যার্থ তাহারা ভিন্ন দেশেও 
গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাহারা আপনারদের ধন ব্যয় 
করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্থ স্ত্রীদের সঙ্গে 
তাহারদের সংগ্রীতি হইবেক। দ্িবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পৰ পুরুষের ষে 
শান্তনা ও সাহায্যের আবশ্তকতা তাহা কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন । 
ইত্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত। প্রকাশ করিতে পারিবেন। 
আপনারা অনেক সম্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ 
পাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীত্যঙ্গসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ 
ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়া! থাকিবেন অধিকন্ত প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে 
বিবাদ জন্মায় এবং এ বিবাদ ভঞ্জনার্থ পুরুষেরদের কি পধ্যস্ত সময় হরণ না হয়। সকলই 
অবগত আছেন যে এ স্ত্রীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ কারণেতে জন্মে এবং তন্দারা 
ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্তান্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখনং মোকদ্দমাও 
ঘটে তাহাতে সর্বস্থাস্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্থতাঁ তাহারদিগকে উত্তমরূপে 


শিক্ষ। ৭৩ 
বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্ত সকল দর্শাউন তবে মুখতা দূর হইবে অতএব 
আমি শ্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি"যে. ইহার প্রতিকারক কোন উপায় 
স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতী" বরাহনগর পানীয়হাটি চু'চুড়া শাস্তিপুর 
প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ুগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্ ব্যক্তিরদের উচিত যে ত্তাহারা সকলে একত্র 
হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমিজানি যে এই বিষয়ে 
অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না ' এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে 
অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রপ টাল মাটাল মার কতকাল পধ্যস্ত করিবেন । 
অতএব অতিসাহসপূর্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরস্ত করি কর্ম উত্তম বটে এবং 
শা পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সফল দখিতে পারিবে ।...কম্তচিৎ 
ব্রাহ্মণস্য । ৮৮ড। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। 


পণ্ডিত 
( ২২ জান্ষয়ারি ১৮৩১। ১ মাঘ ১২৩৭) 
স্বীদাহ নিবারণ।__হুগলীর অন্তঃপাতি রুষ্ণনগরে ৬ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক 'ছিলেন' ষদিও তিনি অত্যন্ত জর! ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ত 


তি ঙ শে সর 
গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়৷ তন্মাসের "ষোড়শ দিবসে বুহস্পতিবার স্ধ্যোদয়ের অব্যবহিত 
পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন... | 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তত্প্রকাশক প্রেরিত পন্র প্রণালাতে 
বিশেষ আড়্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন থে কুঙরহট্ট গ্রামে নীলমণি আচাধানামে এক 
জন দৈবজ্ঞ পরলোক গত হইবাতে... | 

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

শির্বাণপ্রাপ্তি।__স্থখসাগরের সমীপবস্তি পালপাড়। গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক 
জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ] মন্দিরের ধন্দ শাস্্রাধযাপক শ্রীযৃত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ | ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ)ালঙ্কার ভট্টাচার্যের এব্সপ 
গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ ছুলভ বিশেষতঃ তাহার সদ্বকৃত। শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক 
আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম প্রিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও 
দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন 
কাশীতে রাজাপ্রভূতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজার লোকের 
মধ্যে অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ 
বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয্নাছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে 
এক গ্রন্থ তাহার দ্বার! প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাহার অত্যন্তমান করিতেন এবং 


২১ 


৭8 সওন্বাপ পত্রে সেক্ষারশ্ কথা 


আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামীকুলাবধৃত 
পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বধ বয়স্ক হইয়। এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 
পৃণিমা তিথিতে পূর্ববাহ্ছসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ববক পরক্রহ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমর! অবশ্য ছুংখিত হইলাম গেহেতু এতাদ্ক লোক ইদানীং অত্যন্ত ছুশ্রাপ্য। তাহার 
পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচাধা পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস 
করিতেছেন । 

হরিহরানন্দ তীর্থম্বামী রাজ রামমোহন রায়ের গুরু । হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টীকা ও জয়গোপাঁল 
তর্করত্ব কৃত টিপ্পনী এবং অনুবাদ দমেত মহানির্র্ধীণতন্ত্ের এক সংস্করণ তর্করত-মহাঁশয়ের পুত্র কর্তৃক ১৩২* সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

এ গ্রাম [পুড়া| নিবাসী ৬তকন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত 
মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাহার পুত্র শ্রীযুত প্রাণকৃ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি 
যদাপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য এবং 
অনেক বড় লোকের বাটাতে কম্মকাগুনময়ে অধ্াক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীযুত 
বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেষীহওয়াতে তাহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে 
তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যক্ষত। করিতে পারেন না তথাচ মুন্সী বাবুর 
বাটীতে অধ্যক্ষ বটেন-..। কম্তচিৎ পু'ড়াবাসি ছাত্রন্য ।--সং চং। 

( ৯ নবেম্বর ১৮৩৩ । ২৫ কাণ্তিক ১২৪০ ) 


ফোট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পূর্বস্থলীনিবাসি ৬কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধাস্ত ভষ্টাচাধ্য 
কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতিপূর্বক কালেজের পা্ডিত্য কম্ম করিয়া পরে বৃদ্ধাবস্থায় 
কৌন্সেলে পেন্স্যনের দরখাস্ত করিবাতে হজুরের সাহেবের! অঙ্গুগ্রহ করিয়া পেন্স্যনের হুকুম 
দেন ভট্টাচাধ্য সেই হুকুমানসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি 
১২৪* সাল ১৯ কাণিক রবিবার রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ৬তীরে ৬নামম্মরণ পূর্বক ৬ধাম 
গমন করেন ভট্টাচার্য নান! শান্ত্রজ্ঞ ধাম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্‌ ব্যক্তির খেদ 
না জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কাত্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শশ্মণঃ। 

(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 

বিসাপকালেজেতে যে গীর্জা আছে সেইখানে শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে 
প্রধান ত্রাঙ্ষণ জাতির সন্তান তিনি হিন্কু কালেজে শিক্ষ। করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে 
ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই ৰাবু খ্রী্ীয়ান ধণ্মাবলদ্বন 


শিক্ষ। ৭৫ 


করিয়া তদবধি এ ধর্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিদন সোসৈটির কর্তারাও 
তাহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ 
হয় এ বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে এ বিদ্যালয়ের কাধ্য উত্তমরূপেই 
চলিয়াছিল অনস্তর কএক মস গত হইল চর্চমিসন সোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ভ্যাগ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তীহার। যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশ- 
করণের আবশাকতা বুঝিলাম ন! পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয্না দুই তিন মাসপধ্যন্ত বিসাপ 
কালেজে থাকিয়। বিবিধ ভাষাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পা্দরি হইলেন 
ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন ধষাহার1 অন্তরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম উত্তম জ্ঞান 
করেন তাহারদিগের অত্যন্ত আহলাদ বোধ হইবে কিন্তু হিন্দু ধশ্মাবলম্থিরা অতিশয় 
কটু কাটব্য কহিবেন। ৃ 

তাহার পারি পদ গ্রহণকালীনন পাদরির অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক 
বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই । 

পাদরি কৃষ্ণমোহন অল্প দ্রিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং ফাহাতে খ্রাীয়ান 
ধশ্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যান্থুসারে চেষ্ট! করিবেন ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


( ২৯ ফেব্রুয়ারি .৮৪০ | ১৮ ফাল্ধন ১২৪৬ ) 
শ্রীযূত লক্্মীনারায়ণ গ্তায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যনাধিক দশবসর হইল পূরণিয়া জিলায় 
থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কণ্ নির্ববাহকরত অধিকস্ত ফৌজদারী 
মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের 
বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদূশ কাধ্য প্রায় কোন কর্মকারকের প্রতি হয় 
নাই তাহার সমুদয় মাস সমস্ত দ্দিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
করেন তাহা সাম্বৎসরিক রিপোর্ট দ্বার। সদরের শ্রীযুত সাহেব লোকেরদের দৃষ্টি গোচর 
হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কর্মে তাহার দূরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব 

লোকের! নিযুক্ত করেন নাই ।.."পৃরণীয়! জিল। নিবানি যথার্থবাদিনাং | 


(১৮ পেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 


হালহেভ সাহেব ।--অপর পূর্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের 
মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলগুদেশাগত সম্বাদ পত্রে লেখেন 
যে হালহেভ সাহেব অতিবুদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাঞ্ধ হইয়াছেন অনুমান হয় যে 
উক্ত সাহেব ইং্নপ্ীয়েদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং 
এ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে 
১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা 


৭৬ শ্বন্ত্াল গপজে লেন্কাং্নেক কহ 


ভারতবর্শে প্রথম প্রস্বত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্স 
সাছ্ছেব 'মাপন হস্তে প্রস্তত করেন। এই অক্ষর অতিরহৎ বটে যেহেতৃক তাহা 
এই সম্বাদ পরে মৃদ্রাঙ্গিতাপেক্ষা তিন গণ বড় কিন্ধ তদনন্তর যে হরপ প্রস্থত হইয়। 
গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহ। উতৎকুঈট। সেই অক্ষর 
কোন্‌ বাক্তির দ্বারা প্রস্থত হয় তাহা আমর! নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স 
সাহেব পর্চনননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব 
এ অক্ষর তদ্দার! প্রস্থত হয় এমত অশ্রমান হইতে পারে। 
১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যষ্ঠ ১২৫৭, শনিবার) তারিখের 'সত্যাপ্রদীপ' পত্রে পঞ্চানন মিল্তী সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছিল £__ 
কৃষচন্ত মিশ্্রী।_-মামরা অত্যন্ত খেদপুর্ধক উত্ত স্থুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ 
করিতেছি । উক্ত কুষচচন্ত্রের পিত। 'তি প্রসিদ্ধ মনোহর সিস্ত্রী। পিতা পুত্র ছুই জন অক্ষর ও প্রাতিবিশ্ব- 
প্রভৃতি ক্ষোদনের বিছ্যাতে শ্বপটু । ভাহারা যে প্রকারে প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি । ইঙ্গরাজ 
লোককতৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বতসরপধ্যস্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপ হয় নাই। 
১১৭৮ সালে হালহেড সাহেব বাঙ্গল। ভাষ। উত্তমরূপে শিক্ষা করণানভ্তুর তস্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছক 
হইলেন। পরস্ত বাঙ্গল! শক্ষর পেণদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ন৷ জানা প্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু 
শিল্পকম্মি উইলকিন্প সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোৌঁদন করিয়া এ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকীলে 
কোনক্রমে মনোহর মিন্ত্ার শ্বশুর পঞ্চানন মিল্্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিম্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব 
তাহাকে বিজ্ঞ ও কম্মদক্ষ দেখিয়া! তাহাকে বাঙ্গল! অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনস্তর ১১৯৯ 
লালে ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচীরক কেরি দাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব এীরামপুরে বাস করণপূর্বক 
যন্ত্রীলয় স্থীপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাহারদের নিকট কর্ম পাইয়। বাঙ্গল। ও দেবনীগর ও উড়িয়া- 
প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তস্ভাধার অক্ষর ক্ষৌদ্ন করিলেন। তাহার মরণানস্তর 
জাতাম) মনোহর মিল্ত্রী তাহার পদে নিযুক্ত হইয়। শ্বশুরেব তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত ননীধিক পঞ্চদশ 
ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধো হৃকঠিন চত্বাপ্সিংশং সহম্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার শক্ষর 
কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন । এ মনোহর মিশ্্রী আপনার পুত্র কৃ্ণচন্ত্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া! তাহাকে স্বীয় 
কশ্ম শিক্ষ। করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বংসরে২ পঞ্জিক। ও বাঙ্গল। 
ইঙ্গরাঞজি নান পুস্তক মুদ্রান্ষিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ পালে লোকান্তর গত হন তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র 
বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাঁজী বাঙ্গল৷ ও দেবনীগর অক্ষরে নান। প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষ। কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্শেতে অতি পটু । সীসার উপর অক্ষর 
ক্ষৌদনে যেমন পাঁরগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও ন্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সুক্ষ কণ্ম ঘটিত অলঙ্কার নিশ্মীণ 
করিতে পারগ। পগ্রিকায় প্রকীশিত সকল প্রতিবিম্ব তাহার স্বহস্তে ক্ষোদ্দিত হয়। আরো ব্যক্ত আছে 
অতি প্রেয়দী ভাধ্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব স্বর্ণময় এক হার নিন্মীণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য স্ুরচিত 
প্রীয় ধনীটোর বাঁটাতেও দুষ প্রাপা। আরে! তিনি নিজবুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দার! 
পুত্তকাদি প্রকীশ করিতেন। পরস্ত ম্ববিজ্ঞ স্থপটু নুরচক স্থশীল হইলেও কালের ক্ষমাপাত্ত কে। গত 
শুক্রবারে কৃষ্ণচন্ত্র মিশ্্রী সবস্বাস্থ্যাবস্থায় গামারদের যস্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দিবসে রজনীযোগে 
তীহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণা প্রযুক্ত অধিকতর ম্ুশীতল জলপাঁন করণানস্তর 


শিক্ষা ৭৭ 


বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ধর্দ হইতে লাগিল তীহীতে রীতিমত শুধধাদি সেবন 
করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের 
বিষয় এই তাহার শোকানল সন্তীপিনী বুদ্ধী জনুনী ও দাদ্দী রমণী আছেন পুত্র কন্যামাত্র নাই। 
প্রত্যাশ। রামচল্স ও হরচন্ত্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্তমান তাহারাও কন্মক্ষম বটেন। 


(১১ জুন ১৮৩৪ । ৩০ জোট ১২৪১) 


অদা আমারদের যে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভারতব্ষীয় 
লোক কেবল নহে কিন্ধ তাবৎ পুথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন । ডাক্কর 
কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্বাহ্ছে বিন! যন্ত্রণায় লোকাস্তরগত হইয়াছেন। কএক 
বংসরঅবধি তিনি অন্থস্থ হইয়া ক্রমে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত 
নহে কেবল দৌর্ধলাপ্রযুক্তই তাঁহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল । ১৮৩৩ 
মালের অতান্ত ক্লেশদ গ্রীষ্ম ও বর্ষা ধত়ৃতে অস্বাস্থাগ্রস্ত হইয়া গত সেপেম্বর মাসে 
একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিসুৎকালপর্য্ন্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে 
লাগিল যে অদ্াই মৃত্যু হইবে কিন্ধ ঈশ্বরান্ু গ্রতে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ পাইলেন এবং 
গত শীতখতুতে পূর্বান্তে ৪ অপরান্ধে বাযুসেবনার্থ পান্ধিগাড়িতে ভ্রমণ করিতে 
পারিতেন। এবং দিবসের মাধ্যে ভ্রীকিতে বসিয়া কখন কিছু পাঠ করিতেন কখন 
ব1! আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রীছুর্ভাব 
হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্খ 
অবলম্বনেতে গাত্রচর্ম ঘমণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলত: মৃত্যুতে 
তাহার একেবারে যন্ত্রণ মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাহার অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা 
তাহার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মন্গুষ্যের ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন 
তথাপি ত্তাহার যন্ত্রণার ষে শেষ হইল এই অহ্লাদের বিষয়। 
ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কীগ্ঠির প্রণালী তাহা অতিসঙ্গমপূর্ববকই 
স্মরণীয় । একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তীহারদের মধ্যেই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তীহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ 
লোকেরদের চক্রে তাহাকে চিরম্মরণ করা কর্তব্য। তিনি অতিদরিত্র ব্যক্তির সন্তান 
এবং যৌবনাবস্থাপর্যযন্তও তাদুশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না এবং যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্ত নহে বিশেষতঃ এতর্দেশে অত্যন্তাপমাননীয় অর্থাৎ 
চণ্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্ত ইহাতে তিনি কোন কীন্তিকর ব্যাপারের অন্ুপায়ী 
হইয়াও তীহীর মনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ধ হইল না এবং সকলের অতি শীঘ্রই 
ৃষ্ট হইল ঘে তিনি যে বাবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত 
তাহাকে হ্যাট করিয়াছিলেন । নানা বিদ্যাধ্যয়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাক্ষী 
ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন তেমনি তাহার মন 


ন্ট সংবাদ পত্রে সেক্াতের কথা 


ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ষ্টাহার তজ্রপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা 
মারো বাড়িল। স্বীয় ধন্মগ্রশ্বের বিশেষ মর্ম জ্ঞাত হওনবিময়ে তাহার পরমোত্স্থকতাপ্রযুক্ত 
যে প্রাচীন ভাষাতে পরশ্বগ্রন্ঠ রচিত ছিল & ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী 
হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় বাবসায়ের অস্ত্বশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ ফত্্র পাইতেছিলেন 
তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ৪ কোষাদি শিক্ষার্থ কতযত্ব হইলেন এবং যেপর্যন্ত 
তাহার নিজরচিত কোষ ৭ ব্যাকরণ গ্রস্ত অতিসম্বমপূর্ধক সর্বববাদি সম্মতিতে পরম 
মান্তরূপে গণিত হইল সেই পধান্ত তিনি অন্যান্ত কোষাদ্ি গ্রন্থাভাসে বিরত হইলেন 
ন। কিঞ্চিৎপরে লেষ্ঠরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন । 

ইতিমধ্যে বিদেশমাত্রী ও পধাটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা 
জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় সুজ্ঞাত হইয়। দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অতান্তানুতাী 
হইলেন। ফলত: তদ্িষয়ে তিনি এমত খেদান্বিত হইলেন যে তীহারদের নিকটে 
মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণাথ ম্বদেশে প্রিয় বস্তসকল পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন 
করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ লালে তাহার মিত্রগণের মধো তাহারই অন্থরোধক্রমে 
এক সৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তাহারদের ব্যয়েতে সপরিবার এবং অন্য এক জন 
মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে,বজদেশে পহুছিলেন। 

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও দেন্সাক্ঠীয় এক 
জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবধষে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাছুরের 
অঙ্কমতি চেষ্টা করিলেও অনথক হইত যেহেতুক তৎসময়ে ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে 
আপনারদের ধশ্ম মিথ্যা! হইলে যন্্রপ হয় তদ্রুপ ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষে শ্বীষ্টীয়া ধর্ম 
চলনবিষয়ে অতা্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্ষে 
আইসেন তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবধের গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি 
অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাহার অনেক 
ছুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের 
মধ্যবত্তিস্থানে নৃতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয় তাহাকে তাহার অধ্যক্ষতা কর্মে নিযুক্ত 
করিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তন্্রপ কাধ্য প্রাপ্ত হইলেন। এ অডনি 
সাহেবের অন্ুগ্রহেতে ভারতবষে থাকিতেও গবর্ণমেন্ট স্থানে তিনি অন্থমতি পাইলেন । 
১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আরম্তপধ্যন্ত এ স্থানে থাকিয়া প্রথম বঙ্গভাষ। পরে সংস্কৃত 
ভাষ! শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্ব করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধন্মগ্রস্থ অনুবাদ করিয়া নিকটে ও 
দুরে খ্রীষ্টায়ানধশ্শ প্রকাশ ও নানা পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন । 

১৮০০ সালের ১* জান্থআরিতে ডাক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া 
শ্রীযুত ডাক্তর মারসমন ও শ্রীযৃত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য 


শিক্ষা ৭৯ 
সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়! মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিন্নামে বিখ্যাত হইল তাহা 
স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবেরা কোন২ স্বদেশীয় 
লোকেরদের ঈধাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামপুরের গবর্ণমে্ট ও দেন্সাকীয় বাদশাহ 
প্রথমাবধি অদ্যপধ্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাহার সহকারিরদের প্রতি অত্যন্ত রুপা ও 
আন্ুকূলা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শ্রারামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি 
সাহেব বাস করিলেন সেই বৎসর ধর্ম পুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুর্দিত হইয় প্রায় 
তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল । সেই বৎসরে প্রথম কোন হিন্দু বক্তি শ্বীস্টীয়ান ধর্মাবলম্বন 
করিলেন এবং তৎসময়ে যে খ্রীষ্টীযান মণ্ডলী কএক জন বিশ্বাসি ব্যক্তি লইয়। 
আরম্ভ হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবষের মধ্যে নান। স্থানে ২৪ মগ্লী 
হইয়াছে । 

১৮০১ সালে ফোট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে 
বঙ্গভাষার এবং একাদিক্রমে সংস্কৃত ও ম্হারাষ্ট্ীায় ভাষার অধ্যাপকতা কাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেন এতদ্রপে ভারতবধের নান! স্থানহইতে আগত অতিন্থধী প্ডতেরদের সঙ্গে 
তাহার আলাপ হইল এবং তাহারদের দ্বার উত্তর হিন্দৃস্থানের তাবৎ প্রধান২ ভাষায় 
ক্রমশঃ ধর্মগ্রন্থ অন্ব্দ করিতে স্যোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি 
যে ভাষ! শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার €সই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তত করিতে হইল। এবং 
বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া! অতিবৃহৎ বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজী ভিকঝ্স্যনরি গ্রন্থ প্রস্তত করিলেন 
ইত্যাদি নানা গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রায় জগৎব্যাপিয়। ভারতবষীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্ায় 
অগ্রগণ; হইলেন। পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যন ছিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে 
প্রস্থিতহওনের অনেককালপূর্ববেই উত্ভিছিদ্যা ও পশ্বাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন 
এবং ভারতবর্ষে এ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যান্ত সছুপায় হওয়াতে তিনি 
অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ব! পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন। এবদিধ বিদ্যাভ্যাসের দ্বার তিনি 
রক্সবরা ও ভ্যুকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং 
ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান ব্ক্তিরদের সঙ্গে তাহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং 
তাহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বার! নৃতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন। 

কিন্ত হিতৈধিতাকার্য্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণ্য ছিলেন। গঙ্গাসাগরে 
বালকহত্য! নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কৃতকাধ্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের 
প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তীহারি 
উদ্যোগেতে শ্রীলগ্রীযুত মার্কুইস উএলেস্লি সাহেব ভারতবধের রাজশাননকাধ্যে 
তাহার পর যিনি নিযুক্ত হইবেন তাহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত 
লিখিয়৷ গেলেন যে সতীরীতি নিবারণ কর! অবশ্ঠ কর্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি 
সাহেব বড়সাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎসময়েই তাহ নিবারণ করিতেন । 


দি সগনাদ পত্রে সেক্কাবেলব্ কথা 


কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত 
ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যান্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটির 
ংস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলতঃ যাহার মধো তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি 

যাহ। স্ষ্টি করেন নাউ ব। মনোষোগপূর্বক ঘাহার পৌন্টিকতা করেন নাই এমত 
হিতার্থ প্রায় কোন উদ্যাগই এতদ্দেশে হয় নাই । 

বিশেষতঃ গ্রীগীয়ান ৪ মিসনরি ও ধর্ম গ্রন্থ অস্কুবাদকরণ কার্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই 
দেদীপামান ছিলেন । ভারতবর্ষীয় লোকেরদের তাহার কাধ্যের দ্বারা কি পধ্ন্ত বাধ্যতা 
সকার করিতে হয় তাহ। অদ্যাপি তাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহার 
পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বজ দেশস্থ 
লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্যই তাহাকে ঘন্ জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্বে বঙ্গীয় সাধু 
ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না এবং কাহারে বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র 
ছিল ন।। পণ্ডিতের তাহা স্পর্শ ৪ করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় 
ছেল ন। যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা এ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাণ। ও 
সংস্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্বসাধারণই উত্তমবূপ এ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎ্স্থক 
বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্দবোগেতেই এবং তীস্থাকতৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতেরা 
তাহারদের প্রধত্েতে এইঞ্ষণে বঙ্গভাষা এতদ্রপ প্রসিদ্ধা ইইয়াছে। 

ডাক্তর কেরি সাঠেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগন্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃক্রম 
সঙ্গমেতে পরিপূণ হইয়া ১৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন। 


(৮ জুলাই ১৮৩৭ । ২৬ আমাঢ় ১২৪৪ ) 


কোলবোরোক সাহেবের মৃত্যু ।-_আমরা অতিখেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি খে 
ইঙ্গলগুহইতে যে শেষ সম্থাদ পহছিয়াছে তদ্বারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব 
লোকাস্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়। 
ইজল্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহাকে শব্ধপরিচিত 
আছেন। এ মাহেব কএক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে 
কৌন্সেলভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত 
লোকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে । ভারতবর্ষে তাহার তুল্য সংস্কৃত 
বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন ন। জোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই 
স্বীকার করেন তিনি সর্ববিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইহগলগ দেশে 
প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিগ্ সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই । 
কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। লগুননগরের রায়েল 
আসিয়াটিক সৌসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সোসৈটি 


শিক্ষা ৮১ 


স্বাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবন্নের পুরাবুন্ত ও বিদ্যার বিষয় অন্ুসন্ধানকরণ এবং 
এতদেশীয় ভাষায় যে সকল বনুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহ। ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তরকরণ। 


(৩০ সেপ্েম্বর ১৮৩৭ । ১৫ আশ্বিন ১২৪3 ) 


ডাক্তর মিল।--সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত ডাক্র মিল সাহেব এইক্ষণে 
ডারতবর্ধহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তদীয়াগমন সম্ভাবনা নাই ।... 
তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে যেমন পারগ তদ্রপ ইঙ্গলগ্তীয় অপর কোন সাহেবই নাই । উক্ত সাহেব 
'আসিয়াটিক সোনৈটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন এবং এ সোসৈটি এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে শ্রীযূত সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাহার ছবি প্রস্তত করা যায় 
এবং এ ছবি সোসৈটির অষ্টালিকার নিত্য দৃশ্টমীন থাকে। এ সোসৈটির বৈঠকে যখন 
এই বিষয় উত্1াপিত হইল তখন ,সেক্রেটরী শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর মিল 
সাহেবের অত্যাশ্চ্ধ্য বিদ্যা নৈপুণ্যবিষয় উত্থাপনপুর্বক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে পারিবেন খে এতদ্বেশীয় পঞ্চিত মহাশয়রা তাহ।র 
'বিদ্যাবিষয়ে কি পধ্যন্ত বিবেচন। করেন। 

শ্রীযুত ডাক্তর মিল পাহেব সংস্কত খান্মে কিপর্ধাস্ত পারদর্শী তদ্দিষয়ে পণ্ডিতেরদের 
অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে গ্রাযূত ডাক্তর মিল সাহেব স্বীয় রচিত কোন এক প্রস্তাব 
তিন চাষি জন পণ্ডিত্তের বিবেচনাদ্ধারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না। 
অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীফুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভভ্রীচারধ্যকে জিজ্ঞাস। করিলাম যে 
সাহেবের পাপ্রিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচন। করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন 
যে তদ্বিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ন আপনাকে এক শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করি সেই 
শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি এ শ্লোক শ্রীযুত ডাক্তর মিল 
সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ । তাহাতে এঁ পণ্ডিত লিখেন 
যে আমারদের সংস্কৃত শাক্মাভিজ্ঞ এমত একজন কোথায় দৃষ্টচর যে নিয়ত সৎকবিসত্বান- 
শীলনীয় অতিপূর্বকালীন মহাকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাব্যের ছি করিয়াছেন অতএব 
বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাস হইবেন । 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


ডাক্তর মা্সমন সাহেবের লোকান্তর ।-_-আমরা অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্ন হইয়া প্রকাশ 

করিতেছি যে ৬প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর 

মাসমন সাহেবের কাল হইয়াছে । এতদ্দেশীয় প্রায় তাবল্লোক সাহেবকে এমত সুজ্ঞাত 

আছেন যে তাহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় শ্রান্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবস্তকতা 

নাই । যে তিন মহাজগভব ব্যক্তির ছ্বার শ্রীরামপুর স্থান সর্বসাধারণের স্থগোচর হইয়াছে 
২৯১ 


৮২ লগ্লাদ পত্রে সেকান্লের কথা 


তাহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্সমীর শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্বে 
সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্কু গত বৎসরের অক্তোবর 
মাসে তাহার পরিবারঘটিত একট। ছুর্ঘটনাবিষয়ক অহ্ুশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য 
হইল যে তদবধি আর শান্তি হইল না। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্থাস্থ্গ্রন্ত হইয়। 
ক্রমশ: রোগে ও বাদ্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে 
নিয়ত ৩৮ বৎসর বাসকরণানস্তর ৬৯ বত্সর ৭ মাস ১৫ দিন আমুর্ভোগ করিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ | ১০ পৌষ ১২৪৪ ) 


ভাং মারসম্যান সাহেবের মৃত্যু ।--""" বহুকাল হইল শ্রীযুত ভাক্তর সাহেব নানা 
বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এতদ্দেশে আগমন পুরঃসর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযুত ডাং কেরি 
সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কশ্মের স্জন করেন ভংপূর্বে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা 
হয় নাই এবং এ স্থযৌগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নান। পুস্তক প্রকাশারস্ত 
করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢজ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎ্পরেই 
ক্রমে২ এতদ্দেশে বাঙ্গালা সম|চার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারস্ত হইল ফলতঃ নিশ্চয় 
অনুমেয় যে তাহারদিগের এতাদূশ উৎসাহ না'খানিলে এতদ্দেশে অদ্যাবধি আমারদিগের 
ভাষার এত আলোচনা! কাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চম্ করিয়াছি 
যে পূর্বোক্ত ছুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের 
যেরূপ উপকার করিয়াছেন ভাহ! এ ব্যক্তিছয় ভি অগ্য ছার! ইহার পূর্বে কখন হয় নাই 
এবং আমারদিগের এম্ত প্রত্যয় হয় না যে এ মহাঁশয়দিগের ভ্তায় বিদ্বান জ্ঞানি ও 
পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়৷ এতদ্দেশে আগমন পূর্বক আমারদিগের এমত 
সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন-'"।-_পূর্ণচন্দ্রোদয়। 


(২৭ জাঙ্গয়ারি ১৮৩৮ | ৮ মাঘ ১২৪৪) 


শ্রীীত আদাম সাহেব ।--সংগ্রতি শ্রাযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির 
ক্লেশকর কর্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদীলতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কর্খে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্কা ছিল যে এ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালীবধি 
ৃষ্টকর্্মতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহা গুরুতর ব্যাপারে খাটান 
যাঁয়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে এ কমিস্যনরী কম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ 
কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরে উত্তম হইত । আমরাও কহি যে এই 
বিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ববার বিদ্যাধ্যাপনের 
অন্সন্ধীয়কতা কশ্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা. আদাম সাহেবের ন্তায় ছোট 


আদালতের কমিস্তনরী কম্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়া! যায়। 


শিক্ষা রি 
সভা-সমিতি 
(১৭ জুলাই ১৮৩০" ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 

শ্রীযুত স্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--আমরা কলিকাতাহইতে প্রাক 

স্বাদশ ক্রোশ অস্তরে বাস এবং এক রাজসন্বন্ধীয় চতৃষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করি সংপ্রতি আমরা 
কএক ছাত্র মিলিয়া বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি এ সভাতে কিছু দিন পূর্বে 
যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি..'প্রথমতঃ কোন 
ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদরাদির দেশের লোকের! পূর্বাপেক্ষা কিহেতু এতাবৎ ছুঃখী 


হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত ভ্রব্যাদিই ছুমূল্য হইবার কি কারণ হইয়াছে এই প্রশ্নের 
উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্তা হইল... 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 


যদিও আমরা পূর্ব হইতে শ্রত হইয়াছি যে এই কলিকাতা নগরীমধ্যে শিম্লার 
একসলো হিন্দু সকলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলভাঙ্গাস্থ হিন্দুকালেজের 
কতিপয় ন্যুনবর্গায় ছাত্র আর শ্রীধুত্ব ঞ্ডবিড হের সাহেব দ্বারা স্থাপিত পটলডাঙ্গার 
বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়ঙ্গ পাঠার্থা একত্র হইয়। এক্গলে ইপ্ডিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে 
এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্ত তাহার বিস্তারিত বার্তা এপর্যন্ত জ্ঞাত না হইবাতে 
কৌমুদীতে স্থানার্পণ কর! যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় 
উক্ত বালকের! কেবল বিষ্টাঙ্গশীলন বিষয়ে চট্চা করিয়! থাকেন ধর্ম বিষয়ের প্রতি কোন 
কটাক্ষ করা তাহারদের নির্দারিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল ছুইবার অর্থাৎ 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন থে 
বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকতৃঁ্ক হইয়া থাকে তাহারা পত্রবলোকনে 
যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন..__সম্থাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর | 


( ২৩ অক্টোবর ১৮৩০1 ৮ কাণ্তিক ১২৩৭) 


জ্ঞানসন্দীপন সভা ।--বিশিষ্টশিষ্ট সমুহমান্ত গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি 
পত্রিকাদ্ধার| বিজ্ঞাপন করিতেছি । এতন্মহানগরাস্তঃপাতি পাথুরাথাটায় শ্রীযুক্ত বাবু 
উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখান1 বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে এ সভা 
প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্জরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১* ঘণ্টা পর্যন্ত হইবেক 
এ সভাতে বহু স্থপর্ডিত মহাশয়ের আগমন করিয়া কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি 
করেন কিন্তু এ সনভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্্মাধন্ম বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না 
অপর ষদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহ গ্রহণ কর! 


৮৪ | সংবাদ পত্রে সেক্ষাত্ণেত কথা 


যাইবেক কিন্ক অন্তবিষয়ক হইলে গ্রহণ কর! যাইবেক না সভার নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ 
সভাগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীঘ্ম কার্ধ্যান্থলেধে এ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে 
পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া 
পুনঃ২ 'অনাগমন করেন তবে নিয়ন্পত্র হইতে তাহার নাম বহিষ্কৃত কর] যাইবেক 
এতদ্বিষয়াবগত হইয়! ধাহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্চা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে 
স্থগ্রিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়মপন্দ্রে তাহার নাম লেখ! যাইবেক ইতি । জ্ঞানসন্দীপন 
লভাসম্পাদকশ্ত | 


( ৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কারক ১২৩৭) 


শ্রীযৃত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েখু। আমর! পরম্পরা শুনিতেছি যে চোর- 
বাগাননিবাসি শ্রীযূৃত বাবু পক্ষমীনারাণ দত্তের ভবনে ডিবেটাং ক্ুব নামে এক 
সভা স্থাপিত হইয়াছে একূপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশ। যে ইংগ্ণ্তীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ 
মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত্ব হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণের। 
'ঘপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং ছুই, 
জন অধ্যক্ষকে প্রত্তিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন ক্লরিবেক মাস২ সভাপতি ও কম্মমম্পাদকের 
পরিবর্তন হইবেক বিঞ্জিটর মথাৎ ধাহার। অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় 
যাইতে ইচ্ছুক হইবেন াহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে 
সভ্যণেরা না ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি 
থাকিবেক ইহাতে যে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধো পাঠারিগণ অধিকাংশ আছেন । ফলত: 
ইহার বিবরণপত্র অস্মদাদির দৃষ্টির ঘটন! হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত 
সারদীয় পর্ধের কিঞ্চিৎ পূর্বহইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার 
সভেোঃরা আগমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্তা আমরা এইরূপে 
শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ]ার মান শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই 
জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্ত কিং কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা 
কহিতে আমরা অক্ষম ইতি । শ্রীধরশশ্মণঃ ।--সং কৌং। 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০। ৪ পৌষ ১২৩৭) 
শ্রাুত বঙ্গদৃত প্রকাশক মহাশয় লমীপেযু। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভবদীয় বঙ্গদূতে ব্যক্ত 
করিয়া অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন। 
পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভ। নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শদ্বার 
সকলেই অবগত থাকবেন সংগ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মাস্তর উপস্থিত হইল তাঁহা। 
উক্ত সম্জের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্ছারণে অসমর্থ অতএৰ 


শিক্ষা ৪ 


সাঘাজিকেরা সকলে বিবেচন। পূর্বক বঙ্গরঞ্জিনী নামে এ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্ণ বঙ্গ 
ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন 
তাহাতে ভাষা শিক্ষ1 যাঁদূশ হউক কিন্তু অপভ'্্ায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তত্প্রযুক্তই বা 
হউক কিনব! তাদৃশ গুণবৎ সংসর্প্রযুক্তই ব। হউক বিশিষ্ট কুলোছুত জনেরদের গমনাভাব- 
প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকের। তাদুশ নিরীক্ষণদ্থার। 
সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম্‌ স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট 
বদ্দিধু জনের সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্ত ধম্মদ্েশী 
ও নাস্তিকমতাবলম্বী মান্টান্তান্য বিবেচন। শূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপু[ণত্প্রযুক্ত স্বকীয় 
ভাষাম্বেধী এই সকল জনের! অস্মনীয় সমাজে প্রবি হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন 
তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাহারা স্থান পাইবেন ন। ইত্যাদি নিয়ম পুনর্ধবার পত্রারূঢ করিয়। 
মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি । বঙ্গরঞ্থিনী নভাসম্পাদক প্রীঈগ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।_-বং দুং। 


( ৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আযাঢ়ি ১২৪৫ ) 
বঙ্গরপ্তিনী সভা ।--কলিকাতার অন্তঃপাতি মিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষ। 
শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনাথ উক্ত নামৰ এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। তদ্বিময়ে আর কোন 
স্বাদ আমর| শ্রবণ করিলেই প্রকাশ করিব।-_ প্রভাকর । 


( ৬ আগস্ট ১৮৩১। ২২ শ্রাবণ ১২৩৮) 
বৈদ্য সমাজ ।--আমর। অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্বে 
সংস্কত কালেজের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন তিনি যন্ত্বান্‌ হই্। ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভ। 
সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্ববক ঘোঁড়া্পাকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্থজের দরুণ বাঁটাতে 
তৎসভ| সংস্থাপিতা করিয়াছেন । তথাম বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়ের সমাগত হইয়! 
সও। শোভাকরণ দ্বারা আযুবেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক 
বৈদ্য যথার্থ রূপ ওষুধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ াহ। জ্ঞাত নহেন'' | [ চক্ত্রিক। ১৭ আবণ ] 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 


..-মাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এগ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়ের। চিকিৎস! 
করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগের অধিকার নাই যাহা! হউক ধাহার যে স্বেচ্ছা! তদনুসারে 
কম্ম করুন্‌ কিন্ত বৈদ্য চিকিৎসকর্দিগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক 
উধধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তাপ্ণ করিবেন না। এবং এ সমাজদ্বারা নানাবিধ গুঁষধ 
প্রস্তুত হইবে ইহ! বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক 
যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে 


৮৬ চওন্বাদ পত্রে সেক্কাবেপব্ কথা 


সমাঁজাধ্যক্ষ পরত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ম উষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়। দিবেন যাহাতে সঙ্জাতির 
মানহানি না হয়। এবং যথাশান্ত্র ইষধাদিদ্বারা, লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে ।, 


(১৯ জান্য়ারি ১৮৩৩ | ৮ মাঘ ১২৩৯) 

১৭%৪ শাকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা গ্রায় ছুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন 

শ্রীমূত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়ে সর্বতত্বদীপিকা নায়ী সভা 
ংস্থাপিতা হইল । 

প্রথমত: এ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানস্তর গ্রীযুত জয়গোপাল বস্থ এই প্রস্তাব 
করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাষ।র আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমারদ্িগের 
এই অঙ্গমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে ক্রীযুত খাবু দেবেজ্্নাথ 
ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাজ্ফিদ্িগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাহারদিগকে 
সরলতা কহা উচিতকাধ্য যেহেতুক্চ ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিচ্যার 
আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলপ্তীয় ভাষু! আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব 
মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষ। আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে 
সভাগণের! ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন। তৎ্পরে শ্রীযুত জয়গোপাল 
বস্থ কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকত্বপণে শ্রীযূত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে 
উত্তমরূপে ইহার নির্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীধুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই 
সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহলাদপূর্ব্ক ত্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত 
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সভ্যগণের 
সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিপম নির্দিষ্টকর। কর্তব্য ইহাতে শ্রীযুত 
স্টামীচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্ধতত্বদীপিকা রাখা আমার গ্যাষ্য 
বোধ হয় ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে কহিলেন যে প্রতিরবিবারে ছুই প্রহর চারি দগডলময়ে এই সভাতে সভ্যগণের 
আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন 
ষে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি 
হইল শ্রীযুত নবীনমাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রতি মাসে সভাপতির পরিবর্ত হইবেক 
কেন না উত্তম গৌড়ীয় ভাষাঁজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাহাকে 
রাখিয়া অন্যের সভাপতি হওয়৷ পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আলল্ত 


শিক্ষা ৮৭ 
না করিয়া সম্পাদনকম্দে তাহার বিলক্ষণ মনোযোগ দর্শাইয়া সভ্যগণের সস্তোধ জন্মাইতে 
পারেন তবে তাহার সম্পাদনকন্ম চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুব। অন্তকে এ পদাভিষিক্ত করিতে 
হইবেক কিন্ত সংপ্রতি এই মাসের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর এই পদে নিষুক্ত 
হইলেন ধাহাকে যে কর্মে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাসের মধ্যে তাহার পরিবর্ত হইবেক 
ন।। অপর শ্রযুত শ্ামাচরণ গুপ্তের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধম্মবিষয়ের আলোচন৷ 
কর] কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি 
হইয়াছে অপর শ্রাযুত নবীনমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে সভাপতি ব! সম্পাদক যদ্যপি কোন 
প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপস্থিত হইতে না! পারেন তবে তাবৎ সভ্যগণকে 
পূর্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া 
শ্রীযুত শ্তামচরণ গুপ্ক এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার সভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও 
শ্রীযৃত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগত। ও সদ্বাবহার দেখিয়া মামার অন্তঃকরণে যেগ্রকার 
সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইলাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য 
মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও 
সম্পাদক মহাশয়দিগকে ঘথেই ধন্যবাদ করি। অপর সভাপতি কহিলেন থে অদ্যকার 
সভার তাবৎ কন্ম নিপ্ত্তি হইয়াছে, অতএব সকলের প্রস্থান করা কর্তব্য কিন্ত আমর 
পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থন। করি যে এই সভ৷ চিরস্থায়িনী হইয়! উত্তরোত্বর লৌকেরদের 
মহছুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিয়। প্রায় ছুই প্রহর চাবি ঘণ্টার সময়ে 
সভ্যগণের। দ্বশ্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অনষ্ঠানপত্র এই যে “আমারদের 
বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ 
এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যেং 
মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাহারা অষ্গ্রহ পূর্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযূত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু কবলে উপস্থিত হইয়া স্বত্ব 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি ।৮--কৌমুদী। শ্রীজয়গোপাল বন্থু। 


(২ মে ১৮৩৫ । ২০ টবশাখ ১২৪২) 

ধশ্মসভ|।--গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধশ্মসভার বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 
ছাত্রের পরীক্ষার্ধপ প্রধান কর্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালস্কার সভাপতিত্ব 
পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্ত আবশ্তক কর্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন 
তাহাতে অঙ্গমতি হইল পাপ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্তান্ত কণ্ম 
আগামি বৈঠকপধ্যস্ত স্থগিত রাখ কর্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক 
তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভষ্টাচাধ্যের 
পত্র পাঠ কর! গেল সেই পত্র অবিকল এই। 


এ সংবাদ পাত্রে দেক্চানেনন্ ক্কথ 
এই পর্বসগ্থলিত শ্রীমুত গীর্বাণনাগ ভ্যাঞরত্ব থে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন 
তদবিকল এই । 

এই আবেদনপত্র পাঠানস্থর 2াযুরত্ব উষ্টীচাধ্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কতৃকি 
উন্দ হইল স্থতিশাশ্মের মধ্য তিথিতত্বের পরীক্ষ। লওয়। কর্তব্য ইত্যন্তমত্যনুসারে 
তৎক্ষণাৎ পুশ্তক উপস্থিত কর] গেন শ্ীমুত র।মঙ্জয় তর্কালঙ্ক'র ভট্টাচাধ্য কৃষি এ পুস্তকের 
মধ্যে শলাকাদ্বার| এক স্থান উদ্ধত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্য। করিতে অন্গমতি হইলে 
উক্ত ন্যায়রত্ব ছাত্র পণ্চিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্বাক সন্বোধন করিয়! শন্মতি গ্রহণপুরঃসর 
গস্থ ব্যাথ্যারস্ত করিলেন শ্রীধুত কালীকান্ত বিগ্য।বাগীশ ভট্াচাধ্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 
করিলেন ন্যায়রত্ব তাহার সছুত্তর দ্ধার। তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শীযুত রামতন্ট 
তর্কসরম্বতীও অনেক জিজ্ঞাস| করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীধুত জয়গোপাল তরকালঙ্কার 
ভট্টাচার্য্য কভিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্ধব্য হয় ন। ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্য। করুন তাহ।তে 
কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ বণে ইহার পাপ্তিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিপ্র্ৃতি 
ঘবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়া কহিলেন গন্থের সদর্থ করিয়াছেন 
আর অধিক পরীক্ষার আবশ্তক নাই এইক্ণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর 
এই বৈঠকে লিখিয়! দেউন ইহা স্থির হইলে খ্রিযুক্ত রামজয় তর্বালঙ্কার ভট্টাচার্ঘয দায় 
প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই | 

এই প্রগ্নোত্তর সমাজে পাঠ কর। গেল তঙ্শ্রবণে সভাপতি প্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত 
সন্থষ্টপূর্রবক কহিলেন ন্ায়রত্্ ভদ্রাচাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এনক্ণে ইনি অধ্যাপন। 
করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মান্ুসারে পারিতোধিক এবং 
বিদ্যাবিগ্যোতন পত্র প্রদান কর| কর্ঠব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মান্থমারে করিবেন 
ত্যা্দি স্থির হইলে এ দিবপীয় সভার বিবরণ শরবণে পরীক্া নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে মভাপতি 
স্বাক্ষরকরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্ুখসময়ে শ্রাযুত বাবু শ্রীনাথ সর্বাধিকারী পণ্ডিত 
সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর দর্শন করিয়। আমি মৃহাসন্তষ্ট হইয়াছি 
যেহেতু ধন্মসভার এই এক প্রধান কম্ম অদ্যারস্ত হইল ৮ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে 
পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা 
হইলে দেশের শাস্্ব রঙা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককতৃকক কখিত হইল যদ/পিও 
ধনবান ধান্মসিকগণ ব্রাঙ্গণ পগ্ডিতিগের প্রতিপালন জন্য নান। কম্মোপলক্ষে বনু 
ধন দান করিয়া থাকেন এজন্তই অদ্যাবধি এতদেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজল্যমান আছে 
নচেৎ এককালে শ্রিয্মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতি গ্রহপূর্ব্বক 
ছাত্রকেই অনুদান পুরঃসর অধ্যাপন। করাইতে হয় পরে ছাত্রের কৃতবিদ্য হইয়া 
টতুষ্পাহীকরত অধ্যাপক হইয়া! যথাকর্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের 
দে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেবি কলঙ্ক 


শিক্ষা ৮৯ 
হইয়াছে অথাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধাপনা নাই কেবল 
নিমস্ত্রর লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এবীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে 
কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক 1" 

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কর শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ুজী ও শ্রীযুত কালীকান্ত 
বিদ্যাবাগীশপ্রভূতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত। ধর্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি 
ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অঙ্গনয় বিনয় 
বাক্যে সমাজকে সন্ধষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে 
সভা ভঙ্গ হইল । 

এক্ষণে পাঠক বরকে অবগত করাইতেছি ন্ায়রত্ব ভট্রাচাধ্যের প্রশংসা পঞ্জে 
কি লিখিত হয় এবং পারিতোধিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা 
স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস রহিল ।_-১ন্দ্রিক1। 

রাঁনমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্্ী মহাশয়ের মাতামহ । বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৮, ওর্ধ সংখা) বিদালঙ্কাব সম্বন্ধে শাহী মহাশয়ের এক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


(২৪ সেপেম্বর ১৮৩৬ । ১* আশ্বিন ১২৪৩) 


বঙ্গভাষ| আলোচনার সভা ।-আমর। আহ্লাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গভাষ। উত্তমালোচনানিমিত্ত সংপ্রতি এতন্লগরীয় 
ঠনঠনিয়ার কালেজ স্ত্রীটে জ্ঞানচন্দ্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে 
সন্ধ্যার পরে তত্সভার প্রথম ঠক হইয়। সভাস্থ সমত্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর 
শ্ীযুত শ্তামচরণ শরণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত রাধানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কর্ম সম্পার্দনার্থ সম্পাদকত! ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন আর অন্যান্ত 
সভাসদ মৃহাশয়েরা তৎসময়ে উপস্থিত থাকিয়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাব্রিপধ্যস্ত 
এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নিদ্ধার্য করিয়াছেন ।-_পুং চং। 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ টজাষ্ঠ ১২৪৫ ) 


একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদচূসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে 

সর্ব সাধারণের বিদ্যোপাঞ্জনার্থ ঘে সভা সেই সভা! হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুত কৃষ্মোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। এ বন্দোপাধ্যায় 

যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা এ 

বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তত করিয়াছেন তাহ 

সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তান্ুদারে জুন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন 
২১২ 


৯০ লংন্বাদ পত্রে সেক্কানেলব্র কথা 

এই পাঠানস্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহ! 
সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন। আর প্রথম সভার যাহ! রীতি 
নিদ্ধার্ধ্য হইয়াছিল যে সভা! স্থাপনার্থ পূর্বে মুদ্ত্রা সংস্থাপন ও মান যে নিবদ্ধ তাহা রহিত 
করিয়া যাহার যাহ! ইচ্ছা তদমুসারে মুদ্রা দিবেন ইহাই নিদ্ধার্ধ্য হইল। আমরা অতি 
আহলাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক ছুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। তত্কালীন অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও এ পাদরি বাবুর 
বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমর| ভরসা করি যে তাহারদিগের 
ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারদিগের স্সেহের আধিক্য হইবে । আমরা 
এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ 
পশ্চাদ্‌গামি হইবেন না ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 


তিমির নাশক নভ1।--আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পৃর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় 
ঢাকানিবাপি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ 
ঢাকানগরে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে এ নগরস্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যাথি 
ব্যক্তিরা সভ্য এবং শ্রাযুত বাবু শ্বামাচরণ বস্থ সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়্াছেন। 


( ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ ভাদ্র ১২৪৬) 


গত বুধবার মেকানিকস্‌ ইনষ্রিটিউসনের যান্মাসিক সভা হইয়াছিল। এ সভার 
রিপোর্ট ও কাধ্য সকল পাঠ হওনানস্তর সভাদিগের আকাজ্কামত উত্তমরূপে গ্রাহ হইল। 

ইস্কুল য়াবারটের [স্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত 
সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছেন তচ্ছবণে আমর! 
অতিশয় আহলাদিত হইলাম । উক্তকার্ধ্যার্থ অনেক স্থশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন । 
মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের যে তাৎপর্ধ্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশ! 
করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় দ্বারা এতদ্দেশীয়ের উপকৃত হইবেন কিন্ত এ সভায় নানা 
বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবাস্তর হওয়াতে এতদ্দেশীয়দিগের 
ভাবাস্তর হইয়া! উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু এ সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ 
উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস 
করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশা করিতে পারিৰ যে আমারদিগের এতদ্েশীয় জনগণ 
স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা উত্তমতা। পাইতেছেন। এবং যদ্দারা স্থখের হানি জন্মে এমত যে 
অধীনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন । যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্েশীয় 
মঙ্ষ্যগণ নানা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কাধ্য করিতেন 


শিক্ষা ০ 


তাহাতে তাহারা স্বাধীন ও সখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহার! পূর্ববাবস্থা হরাইয়া 
সরকারগিরি ও কেরাণির কাধ্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন 
এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মনুষ্যেরদিগের বিদ্যার 
কিঞ্চিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কার্যে কিছুই 
হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমর! উক্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন 
ন1 তদ্দারা এতদেশীয় মচুষ্যের ত্বরায় স্ধারা হইবে ।-জ্ঞাং নাং। 


( ৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 


সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যারথি 
ব্ক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যন্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের 
এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন। আমরা এ সভার নিয়ম 
সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ধার স্মরণ করিব। কারণ এতছ্িষয়ে আমারদিগের 
বহুকালাবধি ইচ্ছ! ছিল এবং এতদেশে হয় এমত বাসন। ছিপ । আর তাহাতে অনেক 
শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে ।- জ্ঞানী । 


শিক্ষা সম্বন্ধে নান। কথা 


(২১ মে ১৮৩১। ৯ জোট ১২৩৮) 


সংস্কত বিদ্যার অনুশীলন ।-_ফ্রাম্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত 
সে জি সাহেব সংপ্রতি অভিজ্ঞান শকুস্তল। নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল 
সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অন্থবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব সর উলিয়ম 
জোন্স সাহেব এ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অন্নবাদ করেন। রুসীয়ার রাজধানী সেন্ট পিটসববর্গ 
নগরে আদিলংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে 
এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এ ভাষার নাম কিংমূলক ও তল্নামের কি অর্থ এবং 
তন্ভাার উৎপত্তি এবং প্রীচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যেকদেশ আছে পরে অন্ত২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 
এঁক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে২ অস্থবাদ হইয়াছে 
তাহার এক ফর্দ প্রদান করিয়াছেন। 

শ্রীধূত কর্ণল বোভন সাহেব বহুকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাছুরের কর্ণ 
নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলগদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থ'পন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে 
যে তাহার বয়ক্রম পচিশ বৎসরের নান না হয় ও প্রতিব্সরে ছাত্রেরদের স্থান 


৯২ ংক্বাদ পত্রে সেক্ষাত্ন্ কথা 


হইতে কিছু ন। লইয়া! বর্শমধ্যে বেয়াজিশ দিন পাঠ দিবেন ও যেদিন পাঠ দিতে 
ক্রটি করেন তাহাতে তাহার এক শত টাকা দণ্ড হইবে এবং যদি প্রদান করিতে নানতা 
করেন তবে তিনি অপদস্থ হইবেন 'তীহার বেতন বার্ষিক দশ হাজার টাকা স্থির 
হইয়াছে । 

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়ের অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত 
বিদ্যার চর্চ। নির্বাণ ন। হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইঙ্গলগ্ড দেশে । 
অতএব আমারদের প্রত্যাশ। এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত 
বিদ্যার আকর থনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ধায় শিশুগণে। ইঙ্গরেজী ভাষার 
অন্ুশীলনেতে তীঁহারদের তুলা গরিঅমী হইবেন। এ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাহারা 
তপ্ভাষা বিদ্যা কোম হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দারা তাহারদের পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ফল হইবে। 

এইক্ষণে আমরা চক্ট্রিকাপ্রকাখক ম্হাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনিকি নিমিত্তে 
স্বদেশীয় বালকদ্দিগকে ইঞ্গরেজী বিদ্য| অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দ্রিতেছেন যেহেতৃক 
ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরস্তর সংস্কৃত ভাষ। অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাহারদের 
হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি “কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন 
যে হিন্দর। ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধন্ম ত্যাগ 
করিবে। 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 
এছুকসন কমিটি | জ্ঞানান্বেষণ পত্রে লেখেন ষে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও 
সংস্কত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহ যাহাতে আর না হয় 
ইঙ্গরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যান বিষয়ে অধিক আহ্কুল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গববৃনরু 
জেনরল বাহাছুরের নিকট দরখাস্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক বৈঠক হইয়া 
তন্বিযয়ক আন্দৌলন হইল। 


তে 


(১ নবেম্বর ১৮৩৪1 ১৭ কাহিক ১২৪১) 


এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্ববান হইয়াছেন 
যেহেতুক শ্রীশ্ীযুতের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় স্থশিক্ষিত সাধারণজনগণের আহুকুল্যে 
ও মনোষোগে উক্ত বিদ্যোপার্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ 
মিসিনরিরাও আছেন । তত্প্রম্মাণ হিন্দুকালেজ ওরিএণ্টেল লিমিনরি হের সাহেবের স্কুল 
বেনিবোলেন্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর সিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাগহাটা একিডিমি এবং 
কবরডাঙগ ও মির্জাপুর ইজলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশাল। ভদ্রুসস্তানের ও দীন দরিজ্ের 


শিক্ষ। ৯৩ 


বালকগণের বিদ্যোপাজনাথ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙগরেজী পড়িয়া 
ইঙ্গরেজ হইতেছেন। অন্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গাল! পাঠশালা নাই যে তাহাতে 
পাঠাধিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্য। .বুুৎ্পত্তি হয় কারণ মে এক২ বিদ্যালয় ও 
টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি আ্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহাষ্য 
প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্রাচাধ্য ও গুরুমহাশয় ধাহারা স্বীয় ভরণপোধণার্থ উক্ত 
বাবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমাল। অক্ষর পরিচয় এবং শুভস্কর- 
কত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্বতি 
ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্ত ইহাতে অন্বাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদ্দির পূর্ধব 
বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই নাকারণ কোন২ বালক কিছু দিবস 
গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সমর্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ 
ইঞ্জরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা 
গণিত ও তজর্মার্দি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে 
পূর্ব্বোক্ত বালকের! প্রায় কণ্ম চালাইতে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার সদুত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলণ্ড হইতে বৃগ্ন কত দুর গৃগনগরের মধ্যে 
প্রধান খোদ্ধা কে ছিল রুমণগরের মধ্যে প্রধান অস্ত্রধারী কোন্‌ জন ইত্যাদি 
প্রশ্নের সদুত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কষিতে ও দরখাস্ত এবং চিঠী পত্রা্দিও 
লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গাল| পাঠার্থি বালকগণকে ষদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কটক 
হইতে ত্রিছুত কতদূর পাগুব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধ প্রধান 
বলবান্‌ কে ছিল শ্রাশ্রীরামচন্ত্র কি নিমিত্ত ১৪ বংসর ধনে বাস করেন দশরথ রাজা কি 
নিমিত্তে জোষ্ট পুত্রকে রাজ্যাভিযেক ন। করেন এবং চারি পুভ্র বর্তমানে দশরথ রাজা 
কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহা প্রায় 
দেখিয়াছি । কোন২ বালক ধাহার! ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদর্শা হইয়াছেন তাহারদিগকে 
কাগ ক্রাস্তিস্থলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাস! করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্স ইজ কাগ ক্রান্তি কম 
ডিক টেট বায় রুপিস এনেস এগ পায়ম এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এগড পেন্স ইহা 
হইলেই বুক্ত্রমতে হিসাব করিয়া দেন নতৃবা অগ্রাহ করেন স্থৃতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবেক যে বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্বসাধারণের অন্থরাগ নাই এই নিমিত্তেই এমত 
হইয়াছে কেন না যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপরু হইয়া পরে অন্য ভাষা! শিক্ষা 
করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না 
কেন সর্বসাধারণের যত্ব নাহইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী 
বিদ্যার চর্চ| পূর্বে এত অধিক ছিল না লোকের অন্থরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি 
হইতেছে । অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বিত প্রকাশ করিয়া 
স্বভাষায় অন্রাগিগণকে এবং আপন পাঠকবরগকে অনুরোধ করুন তাহা হইলেই 


৯৪ সগব্রাদ পাত্রে সেকাল কথা 


এদেশস্থ ত্বভাষানভিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ ব্বদেশ বিদেশ 
ঘোষণ হইবেক কিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্বিন । কশ্যচিৎ হিতাকাজিিণঃ ।- চক্দ্রিক]। 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫1" ৬ বৈশাখ ১২৪২) 


বিদ্যাধ্যাপন।--ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাষ| ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কাধ্য নিযুক্ত 
হইতে ইচ্ছুক ত্াহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান কর! যাইতেছে যে তাহারা নীচে লিখিতব্য 
কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক এ সাহেবের! গবর্ণমেন্টের 
সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকতূ্ক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকার্য্ে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যাহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখান্ত করিবেন তাহারা নিজে কিরূপ 
বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্‌ কর্শে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা :৪ ভূগোলীয় বিদ্য। ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের 
গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাির যে পথ্যস্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন 
তাঁহ। দরখাস্তে লিখিবেন । 

যাহার] দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ 
কথোপকথন করিতে পারেন তাহার! এরূপ দরখাস্ত করিলেও বিফল হইবে। 

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে 
হইবে। ই বৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ক্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫। 


(৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২১ ভাদ্র ১২৪২) 


কলিকাতার পুস্তকালয়।--গত সোমবার পূর্ববাক্কে টৌনহাঁলে বহুতর ব্যক্তির এক 
বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা৷ নগরে সর্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ 
সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের স্ুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা! হয়। এ সমাজে শ্রীযুত সর 
জন গ্রান্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়া এক কমিটি স্থির হইল 
তাহারা এ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্ধার্য করিয়। টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহা 
জাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্বক অতিশীঘ্রই এক পুস্তকালয় 
স্থাপিত হইবে এবং তত্বারা যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 
সাধারণ পুত্তকীলয়।--কলিকীতার যে সাধারণ নৃতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির 
হইয়াছে তদ্ধিষয়ক ব্যাপীরের অদ্তিপৌধকত হইতেছে । এক শত জন সাহেব গর পুস্তকীলযষে 
তিনং গত টক) করা] ঢান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩" হাজীর টাক) পর্যন্ত 
স্থির হইয়াছে এবং অতি শীদ্ব২ সাহেব লোকের! নানা পুস্তক দান করিয়া এ আলয়ে প্রেরণ 
করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে । 


শিক্ষা ৯৫ 
(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ৪ আশ্বিন ১২৪২) 

সর্ব সাধারণ পুস্তকালয়।--সর্বব লোকেরাই অনবরত নূতন পুম্তকালয়ে নানাবিধ 
পুস্তক দান করিতেছেন। আমর! দেখিয়া! পরমাহলাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় 
অনেক মহাশয়কতৃকি অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে । যে মহাশয়ের! এ পুস্তকালয়ে 
অর্থ দানছ্বার অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহারদের সংখ্য। ৫* মধ্যে। এ অতিথেদের 
বিষয় যেহেতৃক এ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও 
মুখ্যাভিপ্রীয় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তদ্বারা বহুতর পুম্তক ক্রম 
করিতে পারা যায় তাহা হইলে এ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি 
স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চালপ মেটকাপ সাহেবের হ্থার৷ মুদ্রাযন্্ 
মুক্ত হণ্নোপকর চিরম্মরণার্থ ঘে অট্টালিকা নিম্বাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে 
এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপথ্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু এ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ এ টাকার 
পাচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে। 


( ১৬ মাচ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫) 


গত সাধ্চাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্থকালয় সংস্থাপন বিষয় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকালয় ৫ [ মাচ্চ 1] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার 
পাশে স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক এ লাইবরিতে প্রস্তত দৃষ্ট করিতেছি এবং 
উত্তম২ ইংরাঙ্গী গ্রন্থ গ্রাহ্ছকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যা সমূহের পাঠজন্য প্রায়ণে। 


২০০* ভাজার সঞ্চিত হইয়াছে। 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 


মেটকাফ ফ্রিপ্রেপ পুপ্তকালয়।--শুনিয়! পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীথির 
নিকটে ফ্রিপ্রেস গুপ্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রস্থনার্থ গবর্ণমেন্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান 
করিয়াছেন যে এ অট্টালিক একতাল।র অধিক হইবে ন। 


(৪৯ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ২৬ পৌষ ১২৪২) 


রাজ! বিজয় গোবিন্দ সিংহ ।-_জ্ঞানানেষণ সঙ্ধাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহন্র মুদ্র। প্রদান কর্ত। শ্রীধুত রাজা বেণুয়ারিলাল 
নহেন কিন্ক প্ব্ণিযব যুক্ত মহাবাজ (িজষগেিন্দ স্ংহ। সংগতি এ বংজ অন্বে 
টাকীর এক মোকদ্দম। বিলাতে শ্রলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হুর কৌন্সেলে আপীল করাতে 
জয়ী হইয়াছেন। 

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! সর্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিষিত্ত মধ্যে যত টাক। 


৯৬ সংবাদ পত্রে সেক্ষাবেল্র কথা 
প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্দ জ্ঞানান্বেষণ সন্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্বক আমর! প্রকাশ 
করিপাম তাহারদের নাম এই২। 


গ্রযুত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় | ৫৯১০৪ 
শ।যুত নরিংচন্্র রায় বিনীত 
শুযুত কালীশঙ্কর রায় ই 
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রায় ত%2৪ 
শ্রযুত গুরুপ্রসাদ রাঁয় ঠা 
শ্রীযুূত হরিনাথ রায় 7 
শুযুত শিবচন্দ্র রায় ২০৪০৪ 


(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

ন।বালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।--জমিদাবের অপ্রাঞ্ ব্যবহার যে পুত্রের পিতার 
অবর্কমানতায় গবর্ণমেণ্টের অধীন হন তাহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযুত 
গববুনর্‌ জেনরল বহাছুরের মনোখোগ হইয়াছে । গবর্ণমেন্ট তীহারদের ভূম্যধিকার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুম্বের অধীনে মূর্খ 
করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভুরি পারিষদ্‌ ব্যক্তির দ্বারা তাহার বাল্যাবধি বেষ্টিত 
থাকেন তাহারা এ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন 
পরে যখন তীহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি 
অপকাধ্যে আমক্ত হইয়া পুত্ত্তুল্য দরিদ্র প্রঞ্জারদিগকে দস্থ্য আমলারদের হস্তে 
পতিত করেন। শ্রীযুত লাঙ উলিয়ম বেন্টাঞ্চ সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ 
অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদূশ জমিদারের! স্বীয় অধিকারের মঙ্গল 
করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাহারদিগকে প্রদ্দানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে 
এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন থে তাহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেঞ্জ 
হইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে তাহারদের আত্মীয় স্বজনের! 
এম্ত কল্পে নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাহারা কহিলেন যে লামান্যতঃ কলিকাতা শহর 
ওম্বাস্থ্যজনক স্থান অধিকপ্ যাহার! কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে 
তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধন্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত লা উলিয়ম বেল্ীঙ্ক 
সাহেবের এ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্তমান গবর্ণমেন্ট এ বিষয় পুনরুখাঁপন 
ফরিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণগ্ড সাহেবকে 
এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেপ্ট মফঃসল স্থানে যে সকল 
পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ 
যায় এবং ষদ্যপি এই বিষয়ে তাহারদের কুটুঙ্থের সম্মত না হন তবে এ বিদ্যাভ্যাসার্থ একং 
জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন. | 





নৃতন পুস্তক 
(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 
নৃতন গ্রন্থ নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষত: 
ডার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎসালম়্ স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংগ্রতি 
প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা! হইয়াছে তাহার চুম্বক 
ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুন্তক। প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা 
আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমর! বাঁধ্যতা স্বীকার করিলাম 
কিন্তু কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হ্ইয়াছে তদবধি আমারদের 
অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয়*কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব ন! এবং সেই অঙ্গীকার 
আমরা উল্লজ্ঘন করিতেও পারিব না। 
(১৯ জুন ১৮৩০ | ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 
সংপ্রতি শ্রীমস্ভাগবতনামক খহাপুর[ণ চক্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বার। প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং তাহা! টাকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া তিন বৎসরেতে গ্রস্ত হয় তাহার যুল 
ক্নোকের সংখা অষ্টাদশ সহ এবং টীকার শ্লোকের সংখা। চতুর্বিংশতি সহশ্র তাহার মূল্য 
স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তত্িন্নেরদের স্থানে ৪* টাকা করিয়া লওনে নির্ধারিত 
হইয়াছে। তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম হুষ্টি এই। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত গ্রস্থাগীরে এই সংস্করণ শ্রীমন্তাগবত আছে। ইহা তুলট কাগঞ্জে পুখির 
আকারে মুদ্রিত এবং ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । গ্রস্থের মুদ্রণকাধ্য শেষ হয় ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮১০), 
কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,--“ভ্ীমহধিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমন্তাগবতং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন 


গ্রতুতে] বন্ুবুধশৌধিতং পক্গশরধরীধরধরাশীকীয় বৈশাখন্তৈকত্রিংশদ্বারে কলিকাতীনগরে নমাচার 
চল্ল্িকাযস্ত্রেণোঙ্কি তং।” ঠিক ইহার পরেই গ্লোকীকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা আছে । 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কার্তিক ১২৪০) 


'-*সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য 
নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
সংপ্রতি সটাক মন্থসংহিত। মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যনাধিক ছুই শত 
পুস্তক ১০ টাক! করিয়া ছুই মহাশয় ধনিকতৃ্ক একেবারে গৃহীত হইয়াছে ।-.. 

ইহাও তুলট কাগজে পুঁির আকারে মুগ্রিত। ইহার প্রকাশকাল_-১৮৩৩ সনের ২র৷ মার্চ 
(২* ফাল্ধন, ১৭৫৪ শক); আরীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাতূষণ ভ্রমক্রমে “১৮৩২ বলিয়াছেন ( 'পঞ্চপুষ্প', ফান্কন 


১৩৩৮) পৃ. ১৪৩৩ )। 


১০০ সংবাদে পাত্রে সেকাবেখ ক খ। 
(১৭ জুলাই ১৮৩০ | ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 


শ্রযুত মহারাজ। কালীকুষ্ণ বাহাদুর যে পুরুষপরীক্ষ! গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ 
করিহাছেন তাহ! সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 


( ২৪ জুল|ই ১৮৩০ | ১* আবণ ১২৩৭) 
নীতিকথা [ মর্যাল ম্যাকসিম ]1--শ্রীযুত মহারাজ কাঁলীরুষ্ণ বাহাছুর নীতিকথ 
সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্বক ইঙ্গরেজা ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্বাক প্রকাশ 
করিয়াছেন... | 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 


আমরা মোদমানে সর্বজন সন্গিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত 
রাইট রেবেরেগু লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্‌ নামকৈক ইঙ্গরাঁজী গ্রন্ 
| 101505075 1২8559185 ] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অন্বাদ করণে শোভাবাজারস্থ শ্রীধৃত 
মহারাজ কালীরু্ণ বাহাছুর সংপ্রতি »ংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

অপর চাণক্য মুণিকৃত প্রচলিত অষ্টোতর শত শ্জোক এবঞ পঞ্চ ও নবরত্ব কবিতাদি 
তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংশ্লপ্তীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল 
প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানস্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক 
যেহেতুক অব্যবহিত পুর! মুদ্রাঙ্থিত গ্রস্থদ্ধয়ে সর্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব 
অন্মদাদির অন্থমেয় যে বর্তমান গ্রস্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক | 


( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ন* আশ্বিন ১২৩৮) 


শ্রীযুত মহারাজ কালিকষণ বাহাছুর...সংপ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্বের ৫ শ্লোক নবরত্রের 
৯ শ্লোক বানধ্যষ্টক বানরাষ্টক মোহ্মুদগরের ১৩ শ্লোক শাস্তিশতকের ১০৭ ক্লোক সর্বদা 
২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্বক তন্নিয়নে এ সকল ক্লোকের মর্শার্থ ইঙগরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন 
ইহাতে যদ্যপিও কোন২ ইঙ্গলপ্তীয় মহাশয় এবং তাহার পিতৃম্বস্থপুত্র শ্রীযূত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র 
ঘোষ অনুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহ] উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি 
তাহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্ঠই গৌরবীয়া বটে । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮) 


শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগ্নের দর্শনশাস্ত্রেরে মতঘটিত 
বিদ্ধন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুত্তক মুদ্রাঙ্ছিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের 


সাহিত্য ১০১ 


সঙ্গেং আসল সংস্কত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে । এ গ্রস্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল 
গুপ্তিপলিনিবাসি চিরপীব ভট্টাচার্যকতৃ্ক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কতৃক 
অতিমান্ত তাহার এ অনুবাদ অতিউত্বম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তত হইয়াছে এবং পূর্ব 
অন্থবাদাপেক্ষা তাহা অতত্যুত্কুষ্ট। 


( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮) 


শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর-..এইক্ষণে লোকেরদের অতি 
শুশ্ষণীয় যে বেতাল পচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যান্থন্দর পুস্তক শোভা- 
বাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 


এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশষণীয়। এবং যাহার এ নায়ক 
নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাহারদের অতিস্থশ্রাব্য। 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ চ্ছ্যষ্ঠ ১২৪১) 


দূ 


শীযুক্ত রাজা কালীকুষ্ণ 'বাহাদ্বর হিন্মুরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ছ বেতাল পচিশনামক 
গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন । 


( ৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ (জ্যেষ্ঠ ১২৪২ ) 


| পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] লক্ষণৌ ।--সংপ্রতি গ্রাশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার 
প্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুরকর্তৃক €প্ররিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রস্থপ্রাঞ্থে সঙ 
হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংথাবের খেলায় প্রদান করেন। অপর মহারাজের 
পিতৃঘত্রীয় শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায় পাইয়া তদ্রপ 
মর্ধাদানিত হইয়াছেন । এ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চস্থান নিম্মাণবিষয়ে 
ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদ্ি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তত হইয়৷ এ মহতীবিদ 
অর্থাৎ জোতিষশান্ত্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রধুক্ত নান! বিদ্যালয়ে বিভরণকারণ তথাকার 
আসিষ্টাণ্ট রেলিডেণ্ট কাপ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে । 


( ১৪ জুলাই ১৮৩২ । ৩২ আষাঢ় ১২৩৯ ) 


সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুস্তক ।__অন্মদাদির গোচর হইল ষে 
শোভাবাজরস্থ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ কালীকষ্ণ বাহাছুর কৃত প্রশ্নোতর সংগৃহীত ইঙ্গরেজী প্লোইট 
লিটেরিটিউর ( অর্থাৎ উত্তম! বিদ্যাচয়) নামৈক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহ! সংপ্রতি ওস্তত 
হইয়াছিল তাহ রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ 


১০২ লংব্বাদ পাত্রে সেক্কাবেেবর কথা 


তৎ্পাও্লেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা এ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাঘস্বালয়ে 
উভয়বাণীসম্প ক্রসহিত যন্ত্রিতপূর্ববক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তন্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন 
অতএব উক্ত গ্রন্থ পাটশালার ছান্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক 
অনেক সম্ভাবন!। 

অপরঞ্াাবগত হইলাম যে পূর্বোক্ত সাহেবগ্ারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরানুবাদিত 
পাসেলাস্নামা কাব্য গ্রন্থ শ্ররামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া! ৪ তন্কায় প্রাঞ্তব্য হইবে 
এমত নির্ার্ধ্য করিয়াছেন। 


( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 
কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজ! কালীুষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমর। 
এক গ্রন্থ প্রাঞ্ধ হইয়াছি এ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রস্থের 
নাম এই । “সংক্ষিপ্ত সদ্দিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ” গ্রন্থ প্রকাশের 
অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য এ গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে 
যে তাহার অঙ্ুবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যদি এ ভাষাস্তর আরে। কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে 
ভাধিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে রো, অধিক উপকার জন্মিত। 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ আবণ ১২৪২ ) 
নৃতন গ্রন্থ ।- আমরা আহ্লীদপুর্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রাযুত মহারাজ 
কীলীকষ্ণ বাহাছুরকত শেষ মুত্রিত পুস্তক ইঙগরেজী ও হিন্দী ভাষাভাধিত মজময়ল্‌ লতায়েফ 
অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্থান্থবাদিত গ্রন্থ ..মুদ্রিত হইয়াছে । 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 
গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুরকতৃক পয়ার চ্ছন্দে 
অনুবাদিত হইয়া এ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । এবং এ পুস্তকের একখান আমার- 
দিগকে প্রদান করিয়াছেন." | 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ২০ ভাদ্র ১২৩৭) 


অবোধ বৈছ্যবোধোদয় ।--কাচরাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রাযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে 
শ্রীযুত নন্দকুমীর কবিবত্ববিরচিত যে বৈদ্যোৎ্পত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহ! অনেকেই 
অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী এ প্রকাশিত 
গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রশ্থ গ্রস্তত করিয়াছেন এই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রচ্ছের অপ্রামাণ্যহেতৃক দৌষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ 


সাহিত্য ১০৩ 


গৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মূন্ধ যাজ্ঞবন্ধ্যপ্রভৃতি প্রমাণাধ্িত পণ্তিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থা- 
পত্রান্নারে যথার্থ অন্ষষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাঙ্গণগণের খথার্থ স্ত্তি কীর্তনাদি প্রকাশ 
করিয়াছেন অপর এতদ্গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকতৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে এ পুগুক চক্তরিকাধন্ত্ে 
মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীন্ত্ প্রকাশ পাইবেক।-_সং চং। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাধ ১২৩৭) 
মহাভারত ।-_-আমরা সকলকে সম্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষমী- 
নারায়ণ ন্যায়ালঙ্ক'র নিজ মুদ্রাযস্ত্রে কাশীরাজকতৃ্ক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দ- 
প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম 
দেবনাগর অক্ষরেতে কলাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ 
এক শত টাকাস্থির করা গিয়াছে শ্রীযূত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবের এবং অন্য২ 
পাঠশালার সাহেবের গ্রহণ ঝরিয়াছেন অপরঞ্চ এ পণ্ডিত পূর্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও 
বাঙ্গল! এই তিন ভাষায় টুসংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্বে ১২ বার 
টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাক! তন্মুল্য স্থির করিয়াছেন ধাহার প্রয়োজন হয় 

তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ব করিলে পাইবেন ইতি। 


( ২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জা ১২৩৮) 


মন্সংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ ।-_মন্ুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রস্থের 
ভগবান কুন্নকভট্টসম্ম ত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর 
উইলিয়ম জোন্স সাহেবের রুত এ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার 
মীরজ্াপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাস্তে মুদ্র।ক্কিত করা যাইতেছে । ডিওডেসিমে! পরিমাণের 
3৮ পৃষ্ঠটনংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ 


জ্যেষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক । ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১ । ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 


কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রশ্থের অন্থুষ্ঠান।-__ধাশ্মিকবর শ্রীমৃত চক্দ্রিকাপ্রকাখক 
মহাশয়েমু। নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ চক্্রিকাপত্রদ্বারাঁ অবগত হওয়া গেল 
যে ৬ গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসির্ 
এবং অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি 
একোদ্িষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্ত 
কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্বেতে কামরূপদেশ কোন্‌ দিগে কিরূপ ইহাও 
অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্ম্কৃত বুরঞ্জি পুস্তকত্বারা তাহ। নিবৃত্তি হইয়াছে । 


১০৪ »ওন্বাপে পত্রে সেক্ষাত্নশ ক্রথা 


অপর এ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রঈখরী কামাপ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র 
লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে ঘে ইহার ধ্যান পূজ। মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত 
9 কালিক। পুরাণাদিতে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে ততদ্দারা যাত্রাকারির কোন 
উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপগীঠের যাত্রাবিষয় স্থগম 
গন্থ অদ্যপধ্যন্ত কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই । 

যৌগিনীতঙ্ত্রেরে কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুপ্ধযসংহিতাপ্রস্তৃতি 
মূল গ্রন্থেতে যদাপিও কামরূপযাত্র। লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বানল্য যে তদ্বার। 
যাত্রিকের কশ্ম করা স্ুপুরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক এ 
সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানোতহাস লেখাতে 
এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়। যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দোখয়া ক 
কেহ কাশীযাত্র। করিতে পারে বিশেষতঃ এ সকল পুণগতক ভাগ্যবান লোকের ঘরেতেই 
থকে সচরাচর পাএয়| যায় এমত নহে পরম্থ দেবালয়ের ব্রাঙ্গণেরদের সাহস পাগ্ডিত্য 
তাহ কালীঘাট জগন্নাথের পাগ্তাদ্ধার সর্ধত্র বিদিত আছে অতএব তাহারদের দ্বারা 
যে যাত্রান্থুক্রম যাত্র। হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে 
আগত নান! ধার্মিক যাত্রিক মহাশয়ের! হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে 
অক্ষম হইয়া! মনোছুঃখী হন। | 

একারণ ধাশ্মিক যাত্রিক ও অন্যান্ত মহাঙ্গভব মহাশয়দিগের উপকারার্ে 
( কাম্রূপযাত্রাপদ্ধতিনামক ) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রপ করিতে 
মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাষ লিখিতেছি'-' | 

১। পুস্তক যোগিনীতন্্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি প্রস্থ হইতে সঙ্কলন কর। 
যাইবে তাহ! কোমল সংস্কৃত শবেতে আঁদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে । 

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো 
নানা রাজার অধিকার পরিবর্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা 
নির্য় করা অতিছুঃসাধ্য। মধ্য কালে এতদদেশে শ্্রেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে 
লুপ্তপ্রায় হুইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় 
রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ ন্বর্গদেব অনেকানেক স্থপপ্তিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক 
দেবাপয় উদ্দীপ্ধ করিয়৷ সেবাপুজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়ের! যে 
বিষয় নিরূপণ করিতে অদমথ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। 
যোগিনীতন্ত্রে লেখে। তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গল নাম চণ্ডিকা। এঁ মঙ্গল চঙ্ডিকা 
পীঠের পূর্ববনিশ্চয় ন! হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ হ্বর্গদেবের অধিকারে অ্েষণ করিতে আজ্ঞ। 
করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বার৷ নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল গ্রতিম৷ স্থাপন 
করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্ধাচীন শুদ্রকতৃর্ স্থাপিত প্রতিম! বলিয়া অনেকেই মান, 


সাহিত্য রর 


করে ন।। অতএব যে সকঙ্গ দেবালয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মনুষ্যের গমাস্থানে আছেন 
তাহারি অন্ুক্রম লেখা যাইবে । ্‌ 

৩, পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমুখা্যুদায়িক শ্রান্ধাদির কিছু চূম্বক লিখিয়া 
প্রত্তোক২ পীঠের পৃথকৃ২ যাত্রাবিধি ও যে স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্তবা তাহা লেখা যাইবে । 

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যান পৃজ! সংক্ষেপ লেখা আবশ্ক কিন্ত তাহাছে আগন্তি 
হইতে পারে । পরস্ত পীঠস্থ দেবতাব ধ্যানপুঙ্জ মন্ত্রাদদি যাত্রাঙ্গান্রূপে প্রচার করা যায় 
মত্এব তদ্বিযয়ে মান্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন 
স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাক্র পিখিয়া সমাপন করা যাইবে? 

৫। যদ/পিও ধ্যানমন্ত্র ঈ্েখার সকলের মত স্থির হয তথ'চ মহাবিদাারি পুজাবিষয়ে 
তন্ত্রমার ও অন্য২ ভন্ত্রবিদ্যাব্ষ্য়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে । 

৬। প্রথমতঃ ক€ক প্রকবণ স্থিব করা গেল ইহাজে ধাশ্মিক মহাশয়েবদের মতাস্তর- 
কবণাভিপ্রার় যণ্দ জান! যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পবিত্যাগ 
কিম্বা নন বসান আবশ্তক বুঝ। যায় তাহ। করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থলাভিপ্রার 
লেখ! গেন নিবেদনমিতি ১০ জা শকাব্বাঃ ১৭৫৩। শ্রীচপিবাম ঢেকিয়াল ফু্ন। 
মুলুক আসাম । | 


পা 


(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 


নৃতন গ্রন্থ । পাকরাজেশ্বর ।'--এই দেহধারণের মুলাধার 'মাহার অতএব সর্ববোপ- 
(ভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ববক অশ্ তিক্ত মধুর লবণ কটু কষাম় 
ষড়সযুক্ত চর্বব্য চোষ্য লেহা পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্বিক রাজপিক তামসিক ত্রিবিধ 
প্রকার বিভাগ করিয়। নমদান্থণ নামক শান্ত প্রকাশ করিলেন। এ শান্তর সর্বসাধারণ 
বোধের কঠিনতা প্রযুক্ত তথ কন্ম স্থনিষ্পননীভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্‌ 
মহারাজ নল মহাশয় এবং পাগুবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপত্ীপ্রভৃতি স্বন্বনামে সুপশাস্ত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর স্বগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা 
নানাবিধ কুতুহলনামে স্থপশান্ত্র প্রকাশে স্থলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎ্পরে জবনাধিকারে 
এঁ সকল স্থপশাস্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়াছে । এইক্ষণে হিন্্ুরাজ্য বহুকালাবধি জষ্ট হওয়াতে এ সকল সংস্কৃত ব্পশাস্ত 
এতদ্েশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহান্থভব শ্রীুত বিরুমাঁদিত্য ম্হারাজাধিকারে 
সংস্কৃত বুপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত শ্রীযুত ক্ষেম শর্কৃত ক্ষেমকুতৃহলনামক গ্রন্থ হইতে ও 
শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামত্খাননামক পারসীয় পাকবিধি ও 
নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুক্ষর পাক পরিত্যাগ 
পূর্ধ্বক স্থুলভ পাক যাহ অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহ গ্রহণ করিয়া এবং বর্তমান অনেকানেক 

২-_-১৪ 


-০৬ নওশাদ পত্রে লেক্যাবেনন্দ ক্রহাঃ 


সথপকুশল ব্যঞ্চিদ্িগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষঘি ব্যক্তি কলের সুগমবোধার্থ পরিষাণ সহ 
পাক বিধি এবং ভঙ্গণ জন্য অনীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক্ধ জীর্ণ মঞ্জবা গ্রন্থ 
এবং ভদ্্থ সংগ্কত মূল সহ গৰ্য পন্য রচনাতে পাক রাজেখর নাম প্রদানপুর্বক গৌড়ীয় 
সাপুভষাতে গ্রশ্থ গ্রস্ত কবিলাম ইতি ।--সং চং। 

এই পুস্তকেন একখণ্ড মামি গাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি । তাহার আখ্যাপত্রের 


উপর লেখ। আছে, 
পাক রাজেশখ্বরঃ 


এবিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভষ্টাচাধ্য কর্তৃক সংগৃহীত 
হউয়! কলিকাতার ধোডাবাগানের সুধাসিম্ধ সঙ্ে 
ুদ্রাঙ্কিত হইল। 
শকাবাা? ১৭৫৩ বাং ১২৩৮ । 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

তাড়িত [1015 1১0756০9650 ] নামক এক নাটিক ।-_-এ গ্রন্থকণ্| বাবু কৃষ্চমোহন 
বন্দ্যের স্থানে আমব। তাড়িতনামক এক ন।টক গ্রন্থ প্রাপ্ হইলাম এ গ্রন্থ তিনি অতি- 
নৈপুণ্যবূপে রচন। করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষ। এ বাবুর দেশীয় ভাষ। নহে অতএব ইহ! 
বিবেচন। করিলে তাহার এঁ ভাষাতে পিখন মত্যুত্তম জ্ঞান হয় কি্তু কলিকাতাস্থ, লোকের। 
এইক্ষণে যেপ্রকর দলাদলে বিভক্ত আছেন তর্ুষ্টে এ পুস্তকের মম প্রকীশ কব! আমারদের 
স্থকঠিন। তাহাতে লেখেন ধে ব্রাহ্মণের! আপন শিষোরদিগকে ফাকি দিয়াও এ শিষোরদের 
ভ্রীন্ততা প্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপব লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান- 
লোকেরা ধশ্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া! লাম্পট্াযাদিতে আসক্ত আছেন যদাপি তাহার 
এতদ্রুপ দোষ অর্পণকর1 কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহ! যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে 
আমারদের সঙ্ষোচ নাই । রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল 
হইয়া গিয়াছে । এবং ধাহারা নাস্তিক বলিয়! সংপ্রতি হিন্দুধশ্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে 
তিরস্কার করেন তাহারা যদি আপনারদের পরমমান্ত ধন্মশাঙ্থ্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে 
তীহারাই পরমদোষী হইতে পারেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 


মন্ন।--কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়ের গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্ক- 
ভূষণ ও তারা্টাদ্ চক্রবপ্তিকতৃকি মন্থুলংহিত। যে নৃতন প্রকাশিত হয় ভাহার প্রথমাধ্যায়- 
বিষয়ক প্রস্তাব করিয়্াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া- 
প্রযুক্ত মামরা কেবল এ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাঁশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ 
এ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঞ্গলা ইংরেজীতে মূত্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাষান্তর যাহা সর উলিয়ম 


সাহিত্য ১০৭ 


জোন্স সাহেবকতৃ্ক হইয়াছে তাহাই পুনর্ধার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকয় 
মহাশয়ের তাহাতে অনেক টাকা দিয়াছেন তত্প্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈশক্ষণ্য হইয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট ততকর্ম্বের অতান্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কশলিকাত।র স্বপ্রিম কোটের 
কৌন্সেলি সাচ্েবেরা তাহাতে স্বা করকরাতে তাহার অনেক পুষ্টত! হইয়াছে । 


( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্ধন ১২৩৮) 
শীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মলীক সংপ্রতি সংস্কত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ষিত 
করিয়াছেন। তাহাতে প্রতোোক্ সংস্কৃতির অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ 
পৃষ্টপ্রিমিত হইবে । এই মৃলগ্রন্থে ধাহারদের আবশাক তীহারদের ইহাতে মহোপকার 
হইবে। এ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অনুমতিতে শ্রীুত রাখোদয় বিদ্ালঙ্কারকৃক সংগৃহীত 
হইয়াছে । 
অপর শ্রুত হওয়া গেল নে প্র বাবু অতিস্থকর্ঠিন কএক বৈদাকগন্থ বাঙ্গালাতে 
ভাধান্তরিত করিতেছেন তাহ! প্রস্থত হইলেই মুদ্রা্চিত করিবেন । 


(১২৯ ফেব্রুঘারি ১৮৩২ । ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮) 
নূতন পুস্তক। ভাবতবর্ধীয় ইতিহাস ।.ইঙ্গলপ্তীয়েরদের ভাব শবর্সে প্রথম আগমনাবধি 
লার্ড £েষ্টিংস সাছেবেব আমলের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৮২২ সাধ্পর্যাস্ত ও ভাবনবর্ষে 
ইত্খলপ্তীনেবাদর নতৃকি যাবছ্া।পার হম তদুপাখ্যান গৌল্ডীয় ভাষায় শ্রীধুত দর্পণ গ্রকাশক- 
কতৃর্ক অন্থবাদ হইয়। ছুই বাপমে মুদ্রাক্কিত হইয়াছে । প্রততোক বাদম ৪০৭ চাবি শত 
পু্টপরিমিত। প্রত্যেক বাগমের মুল্য ৪ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছে । 


(১৩ মে ১৮৩২ । ৪ জা ১২৩৯) 
নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ ।--শ্রীযুত বকিংচেম সাঠেবের পরে শ্াযুত 
আশনামক যে সাঞেব কলিকাতার জনণল সম্বাদপত্রের দম্পাদক হইগাছিলেন ত্াহাকতৃ্ি 
ইঙ্গসণ্ড দেশে এক নৃতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে । ইনার কতকগুলিন পুস্তক 
শ্ীযুত থাকর কোম্পানির ঘবে বিক্রয় হইতেছে । 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 


বিপ্রভক্তি চত্দ্রিকা।--বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে 
তদ্িশেষ শ্রীযুত বাবু মৃতিলাল শীল ধর্মসভায় যে প্রন্ন করিয়াছিলেন ততছুত্তর যে 
ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাঘার্থমহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়। স্বজন সঙ্জনগণকে 
প্রদান করিতেছেন। এ গ্রন্থের তাৎপর্য শুদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিগ্র সেবাই 


উঠি সওব্রদ পত্রে সেক্াবোেত কথা 


করিবেন নচেৎ ব্রাঙ্ষণ যে তাহাকে প্রণাম করিবেন অথব। তাহার প্রসাদ ভোজন 


করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণঘারা 
বাবস্থা লিখিত হইয়াছে । 


( ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 
বিজ্ঞাপন ।-_সকলকে জ্ঞাত কর] যাইতেছে যে মোকাম কিকাতাঁর বড়বাজারে 
পঞ্চাননতগাতে শ্রীগোবিন্দচন্্র ধরের নৃতন বাটার পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের 
ভাড়ার ১৫ নম্ধরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সধাবিধি নামে এক প্ররেশ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুন্তক মুত্রিত হইবে সংগ্রতি 
জ্যোতিংশাস্ত্রের অন্তঃপাঁতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারস্ত হইয়াছে এবং এ আগীশে 
ভাল বাল! ৪ নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে... ইতি 


১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর । শ্রীযোগধ্যান মিশর । 


( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

্রাঙ্মণ্য চন্দ্রিকা ।--বিলাত হইতে এসাইটীক অর্ণেলনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাঙ্মণত্ব 
বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি যে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সছুন্তর চন্দ্রিকা দ্বার! প্রকাশ 
হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্ববক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ত্রাক্মণয 
চক্দ্রিকানামক এক গ্রস্থ হইয়াছে । এ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধাশ্মিকবর শ্রীযুত বাবু 
জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ব করেন অর্থাৎ তাহা মুক্িতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার- 
পূর্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন 
আমরা ত্বাহার অন্থজ্ঞামত পাচ শত পুস্তক প্রস্তত করিয়া তৎসন্রিধানে প্রেরণ করিয়াছি 
তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বিনা মূল্যে এ গ্রন্থ প্রাপ্থিমাত্র বাবুকে 
ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাঁশয়েরা আশীর্বাদ করিতেছেন ।- চন্দ্রিক1 । 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯) 
বৈষ্ণব ভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি:* | 


( ১৩ মার্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯) 
মারিচ গ্রামার ।--সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জম। ₹ইয়া মুত্রাঙ্কিত পূর্ব্বক 
প্রকাশ হইয়াছে । মুল্য ১॥ টাকা। 


সাহিত্য ১০৯ 
(১ জুন ১৮৩৩ । ২০ জ্োষ্ঠ ১২৪০) 

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অফ হি্ি 

ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাল! ভাষায় ভাষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক 

আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় এ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরা শ্রীষুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর। 

এ অন্গবাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব তন্লির্বাহক মহাশয়ের! অতিপ্রশংসনীয় বটেন। 

এমত সাহপিক ব্যাপার নির্ববাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাত। নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা 

অতিপ্রচরদ্রপই হইতেছে অতএব সম্বাদপত্রে তদ্বিষযয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই 
করা উচিত। 


(২২ ভন ১৮৩৩ । ১০ আষাঢ় ১২৪০) 


বিজ্ঞাপন ।-_ সংসারপরিহারার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ 
তর্কভূষণ কতৃক নানাবিধ শাস্ত্রোন্ধ তসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে 
তদীয়ার্থ এতদুভয়সগ্বলিত জ্ঞানরসতরক্ষিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাস্কিত 
হইয়া ১০* এক শত প্রস্তুত আছে"**প্রত্যেকের মূল্য ১ তস্কা। 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪ | ৩ ঠচত্র ১২৪০) 


বিজ্ঞাপন ।--সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্ধরী ও বৃত্তরত্বাবলী গ্রন্থ 
উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়! ছুই গ্রন্থ এক জেলদে 
বাইণড হইয়াছে ছাপার মূল্য ॥* আট আনা স্থির হইয়াছে ধাহার লওনের আবশ্যক হয় 
মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযূত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রআরি। 

বিজ্ঞাপন।--সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ 
সাংসারিক ব্যবস্থা নান! পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্বক শ্রারামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম 
কাগজে ও উত্তম বাঙ্গল। অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তত হইয়! মূল্য ॥« আট আন! স্থির করা 
গিয়াছে.'" | 


(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪ । সটাক মন্গুঃ। সর্ধজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র 
প্রকাশ করা যাইতেছে । শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুন্ুকভট্টটাকাসহিত মনুসংহিতা 
শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়া অব্য 
প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির কর] গিয়াছে। 


১৯০ সংন্বাদ পাত্রে সেক্ষাবেশন্ কথা 
(৬ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ ) 

শন্ব _-অথাৎথ আঅভিবিধ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্রাচাধ্যবিরচিত হিন্দু ধর্মের বিধায়ক 
যে গ্রপ্ব তাহার প্রথম ভাগ এক্ষণে হরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে 
অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিঘিত্ত বঙ্গাঙ্গরে গ্রুকাশ করা গেল তাহা আমাবদের অতিশী্র 
ব্ত্তকরণ আবশ্তক বোধ হঙ্গল। যে ইউরোপীয় পোকের। ভারতবধষে বিদ্যানিপুণ 
হইয়াছেন তাহারা প্রায় সকণই »ংক্কত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঞ্কিতকরণে 
অতান্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাঙ্চরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘ্বণ। বোধ করেন 
ধাহার। এত্দ্রপ বিবেচন। করেন তীহারদের মধ্যে অনেকেই অন্মাদাদির অতিমান্য এবং 
উপযুক্ত কাবণ দৃষ্ট না হইলে তাহার। যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা 
ইচ্ছুক নহি। ত্রাহারা সংস্কৃত গ্রষ্ঠ কেবল দেবনাগব অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের ছুই কারণ 
দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্বাপর সংস্কৃত ভাষ। 
এ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব এ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তছুত্তর এই 
দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিপনতা আছে বরঙ্গাক্ষরে তাহ। নাই এবং তাবদক্ষরের 
সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ%িৎ২ প্রভেদ আছে । পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার 
হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিটিন্ন তেমনি থে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস 
বাল্মীকি স্বং গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদাঁনীস্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন । 
দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলেকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মু্রিত 
হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীম! 
এবং কুমারিকা মস্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্যান্ত ইহ] সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ 
ভারতবষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্৫থ ছাপাইতে হয় তবে তাহ! অবশ্য দেবনাগরে ছাপান 
উচিত কিন্তু যে গ্রস্ত কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা 
বঙ্গদেশগ্রচলিত অক্ষরে মুদ্র। কর! অযুক্ত বোধ হয় না। 

বঙ্গাক্ষবে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের 'অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় 
ঙাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রস্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাহার! আর কোন অক্ষর 
ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপধ্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ 
পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত কর। যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কশ্ম দেওয়া যাইবে ন! 
অতএব লোভ প্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাহারা এ অক্ষরে 
স্বং লিপ্যাদি বাবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে 
কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্েশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 
একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 
দ্েবনাগর চরিতকরণার্থ এক মহোছ্যোগ হয় কিন্তু তাহ। তাবৎ বিফল হইল অতএব 


সাহিত্য ১১১ 
আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মৃলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে দেবনাগর 
অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ডারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান 
সাহেবলোকেরা আশ্চর্য বোধ করেন তথাপি, নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙগদেশে সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবন্ের মধো 
ইঙগলগ্তীয়েরদের ধত প্রজ্জ। আছে তঠাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষব ব্যবহার 
করে এবং বঙ্গাক্চরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই। 

ষে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ কর। গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত 
হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ষেব শিয়ম এ গ্রন্থে পাওয়া! যায় এ গ্রন্থ নানাধিক তিন 
শত বৎসর হুইল বঘুনন্দন ভট্টাচার্য কতৃক সংগৃহীত হর এবং ক্রমে এমত মানত হইয়।ছে 
যে এতদ্রূপ অন্তান্ত প্রচীন গ্রন্থেব পরিবর্তে ভাহ। চলিতেছে । 
( ৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জাষ্ঠ ১২৪১ ) 


আমর। শুনিয়। পরমাপ্যায়িত হইপাম যে শ্রীযুত সর গ্রেবস হোঁটন সাহেব লগ্ডন 
নগরে সংস্কৃত ও বাঙলা ও ইপ্ুরেজীতে নৃতন এক ডিঝ্স্যনরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং 
এ গ্রন্থের শেষে এতদ্রপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উন্ট করিয়। পড়িলে ইঙ্গবেজী ভাষার 
স্কৃত ও ধাঙ্গল! অর্থ লভ্য হয় তাহা মুলা *এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক । 


(১৯ জুলাই ১৮৩৪ | ৫€ শ্রাবণ ১২৪১) 
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মানুষ ও তাহার রাজহংস। 
(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 
পারস্ত ইতিহাস।--্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক 
পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙলরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষাস্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে 


১১৭, স্৩ম্বালপ পত্রে স্েক্ষ।সশ্া কথা 


ুত্রান্িত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব এ গ্রস্থান্ববাদকেরদের 
নিকটে আমরা বাধাতা স্বীকার করি। এ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষাস্তরকরণের 
গুণাদিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদ্শ অবকাশ নাই। ফলত: এ গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিতে সম্পাদকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকর্তৃক 
ঠাহারা অতিগ্রশংস। ও ধন্তবাদের যোগা হইয়াছেন । 


(২৮ মার্চ ১৮৩৫ । ১৬ চৈত্র ১২৪১) 


কল্লিত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশমান।-শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী 
ও বাঙ্গলা ও হিন্দৃস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তত করিতেছেন। এ গ্রন্থ নৃতন 
রোমানাজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। এ গ্রশ্ক আকৃটবো 
৫০০ পৃ” সংখ্যক হইবে । তাহার মূলা ৬০ টাকা স্থির হইয়াছে । 

শ্বযুত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্সানরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ববার 
ুদ্রাস্কিত হইবে । তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। 
তাহার প্রতোক পুস্তকের মূলা ২০ ঢাকা। 


নন 
( ২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ | ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 


যে এক নৃতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহার এক খণ্ড আমর! প্রাঞ্ধ হইয়াছি এ গ্রন্থ শ্রীভগবদগীতা | শ্রীধরস্বামিকৃত টাকা 
এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত এ খণ্ডের কেবল ছুই তিন স্থান আমারদের 
পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে 
সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক এ গ্রস্থান্চবাদক 
নানা ব্যক্তিকতৃকি এমত পোষকতা প্রাপ্ত হইবেন যে তাহার দ্বিতীয় খণ্ডান্ুবাদকরণেও 
নিত্যান্থরাগ জন্মিবে। 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যোষ্ঠ ১২৪৩) 


তৃবন প্রকাশ ।--পুরাণাদদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত 
তুবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে এ গ্রন্থে ভগবস্তক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস 
আছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যবর্তি চতুর্দশভূবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে ও এ গ্রন্থ 
দুই খণ্ডে প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ ছুই শত মহাশয়ের! 
স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ধাহার গ্রহণেচ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। 
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা । 


সাহ্ত্য ১১৩ 
(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আধাঢ় ১২৪৩) 
মহাভারত।--অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ববক অন্মদীয় এতদ্দেশীয় 
বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাতারত সংশোধিত হইয়! প্রায় ছুই বসরেরও অধিক 
হুইল মুন্রাস্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে এ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা 
লিখিত গ্রন্থ পর্ধযালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে । 
এ কবিবর পুর্বে অনেক কালা বধি দর্পণ সম্পাদনানুকুল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর 
হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরে কাব্যাধযাপকতায় নিষুক্ত আছেন। 
কাশীদাসকতৃ্ক বঙ্গভাষায় পদ্যে অন্বাদিত এ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুস্তাক্কিত হইল। 
পরস্ত বিজ্জের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্ত অজ্ঞ লোকের লিখন ও 
পঠনেতে এ প্রাচীন গ্রস্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত সুমৃষূপ্রায় হইয়াছিল 
এইক্ষণে স্থপত্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্ষোৌবন প্রাপ্ত হইল। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 


বাঙ্গাল! মুন্রীষন্ত্রে বর্তমান, বাধিকী যত পণ্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
বিছন্সোদ মুদ্রাযস্ত্রে যে পঞ্চিকা মুদ্রিস্তা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা২ 
লিখনের আবশ্ততা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্চিকাতে 
উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুততমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনাক্সারে 
যদ্জরপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিক৷ দর্শন করিয়া স্বীয় কাধ্যে অনায়াসে সক্ষম হন 
পূর্ব্বে নবহ্ধীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাছুরের অন্ুমত্যন্থসারে ও বালির পঙ্ডিতগণ 
মতানগুসারে যে সকল পঞ্জিক। উত্তমরূপে প্রকাশিতা৷ হইত তাহাতে পণ্ডিতের আদর করিতেন 
তন্মরণাস্তর এঁ সকল স্থলে যে২ পঞ্রিকা হইতেছে মে সকল পঞ্জিকার তুলনা! এই পঞ্ছিকা 
যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়। যায় ন|।-_জ্ঞাং অং। 


(২৬ মে ১৮৩৮1 ১৪ জ্যোষ্ঠ ১২৪৫) 


আমর! বর্তমান সপ্তাহে হিন্বুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযূত তুবনমোহন মিত্র কর্তৃক 
এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে এ 
এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশাল! হইয়াছে 
তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে । গত মালিস্‌ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তত করণের অনেক 
পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফন্বলস্থ যে সকল 
পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুম্তক দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে । এই পুস্তক প্রস্ততকারক 
এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি 


২১৫ 


১১৪ গওব্রাদ পত্রে সেকানেলত্র ক্র থা 
(৭ জুলাই ১৮৩৮ । ২৪ আধাঢ ১২৪৫ ) 


শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েযু।_-সম্প্রতি মুগ্ধবোধের স্থগমার্থ প্রকাশক সেতু 
সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তত হইগ্নাছে ইহা ধদি কোন বুযৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ 
তবে পঞ্চ মুদ্র। পারিতোধিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেপ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দির পত্জ সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রস্থকর্ভার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত 
হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে ।***কুমারহট্রনিবাদি 
শ্রীগঙ্গাধর শর্শণঃ সংজপ্ডিঃ | 


বঙ্গীয়-নাহিতা-পরিষদে এই পুস্তকের একথানি পুথি আছে। তাহা হইতে জানা যায় ইহা ১৭৫৮ 
শকে রচিত হয়। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকণ,) ১৩৩৮, পৃ. ২৬২ )। 


(৪ আগস্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫) 

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাহাকে সর্ধলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি 
এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্ধলোকের 
উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাবায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশকতৃণ্ক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে 'ইস্কলে ব্যবহার্য হইতেছে সেই 
অভিধান ধাহার। অধিক বাঙ্গাল শিক্ষা করেন তাহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি 
অভিধান পূর্ব পূর্ব্বোস্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অতুযুত্ধম হইবে কারণ ইহা অত্যুন্তম বিজ্ঞ 
ক্তৃকি প্রস্তত হইতেছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভান্র ১২৪৫) 


পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান ।-_আদালতের কার্যে পারস্ ভাষ। উঠিয়। যাওয়াতে 
বঙ্গ ভাষার অত্যান্ত সমাদর হইয়াছে । এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ববকালাপেক্ষা এইক্ষণে 
এ ভাষার পারিপাট্যবূপে ব্যবহার ও তদ্িষযয়ক যত্ব অধিক হইবে ধাহার। প্রথমে পারস্য 
ভাষার বাবহার করিয়াছেন তাহারদের উপকারার্৫থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালস্কার 
ভট্টাচার্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পচিশ শতেরো 
অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে এ মহোপকারক 
বহুমূল্য গ্রন্থ সথসম্পন্ন হইয়া অত্যক্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীরুত হইয়াছে। এ গ্রন্থ 
দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পকীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাব্র ১২৪৫) 


বঙ্গাভিধান্‌।__স্বন্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন । 
ব্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষ! সে হিন্দুস্থানীয় অন্ত২ ভাষা হইতে উত্তম। যে হেতুক অন্য- 


সাহিত্য ১১৫ 


ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচ্ধ্য আছে 
বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং 
&ঁ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা 
পূর্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষ৷ লিখিতে ও তদ্ধারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে 
নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধরা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। 
এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাযাদ্বারাই সাধুতা৷ প্রকাশ করেন অসাধুভাযা 
ব্যবহার করিয়! অসাধুর ন্যায় হান্তাম্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের 
বোধগম্য অথচ সর্ধদ! ব্যবহারে উচ্চার্ধ্যমাণ ধে সকল শব্ধ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব 
লিখনে ও পরম্পর কথোপকথনে হৃন্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব/তিরেকে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট 
বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দেষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ 
নকল সংকলনপূর্বক ( বঙ্গীভিধান)) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । ৃ 

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সুচীক্রমে বিন্যস্ত কর! গিয়াছে ধাহার অক্ষর 
পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রন্থাবলোকনে বঙ্গভাষ৷ প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরূপে 
লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্ধ সংগৃহীত হইল এসকল শব্ধ 
এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়৷ থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত 
শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন ন। এবং সদ! সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই বূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হৃন্ব 
দীর্ঘ যত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না। 

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্টবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্তীয় ভাষারও বিন্যাস 
করা গেল তাহাতে ইঙ্গলও ভাষ! ব্যবসায়ি লৌকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা 
আছে তন্নিমিত্ব এ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ কর! গেল মহাশয়ের স্দৃষ্টিপাত 
করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশন্মণঃ | 
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( ১৬ মার্চ ১৮৩৯1 ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 


শ্রীযৃত হরিমোহন সেন এবং তাহার অন্য২ বন্ধু কর্তৃক এরেবিয়াননাইট নামক 
গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমরা গত সপ্াহে দর্শন করিয়া! অতিশয় 
আহলাদিত হইলাম ।...জ্ঞানাদ্বেষণ। 


(৩০ মাচ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


পূর্বদ্দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।-_পূর্বব দেশী লোকের মুখচ্ছৰি লিখিত চতুর্থ 
সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কতৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে গর গ্রস্থের মধ্যে অতি 
বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কুওয়াসজী. এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্তী 
শ্রীযূত তারা্টাদ চক্রবর্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশান্দের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে 
ও শ্রীযৃত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং 
তন্্বার! শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্ত হইয়াছেন । 


(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 
অন্তান্ত স্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুূত স্বরূপচন্দ্র দাস 
নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবাঁয় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তত করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন । 
এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিষয়ে আহ্কৃল্য করিয়াছেন। 


(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৩০ ভাত্র ১২৪৬) 
বঙ্গভাষাভ্যাস।-_-আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত 
হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবের ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা 
দেওণের নিশ্চ্ন করিয়াছেন। এইবপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র 
নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে । 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


বঙ্গাভিধানের ভূমিকা ।--..**অন্মদীয় বঙ্গভাষাতে বনুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল 
ডাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষ! অভেদবূপে মিলিতা হইয়া আছে সেই কল ভাষা 


সাহিত্য ১১৭ 


পরিশ্রম পূর্বক পৃথক করিয়। পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া! মুদ্রাঙ্িত 
হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত 
বিদেশীয় ভাষ! প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্িষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি 
এই বঙ্গভাষার অন্তর্গত! যে সকল সংস্কৃতভাষা সর্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া 
বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জানান উচিত হম তন্লিমিত্তর আমার এই উদ্যোগ । 

এই বঙ্গভাষ৷ সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ 
এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগমা অথচ সর্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু এ সকল শব্ধ 
শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে 
তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রাস্ত সংস্কৃত শবসকল সংকলন পূর্বক বঙ্গাভিধান নামক 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে । এই পুস্তকে ছয় হাজার ছুই শত চৌধটি 
শব আছে এবং অকারাদি প্রতিবৃর্ণ স্থচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক 
শত পৃষ্ঠ আছে। এবং ধাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্ধ যেরূপ লেখ! গেল সেই শব্ধ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্ম্ব 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বার্দি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক ন! এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসাগজিরদিগেরও 
উপকার আছে বিশেষতৌ৷ বর্গায় বকার ও» অস্ত্য বকার ঘটিত শব সকল ভিন্ন২ করিয়া 
বিন্তস্ত হইয়াছে । | 

অপিচ। অন্ত২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শবের অর্থ লেখা গেল না আমার 
এই ক্রটি বিজ্ঞ মহাশয়ের গ্রাহথ করিবেন ন! যেহেতুক ইহাতে যে শব লিখা গেল সেই২ 
শবের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল 
পুস্তক বৃদ্ধিমান্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন ধিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও 
কহিতে চেষ্টা করেন স্তাহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার 
হয় ইতি। শ্রহলধর স্তায়রতুস্ট । 


- পাশা 


(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১* কান্তিক ১২৪৬) 

বিজ্ঞাপন ।--উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথ! কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ু 

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা 

প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ গ্রন্থে যে বিষদ্ন লিখিত হইয়াছে 

তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্ত আমি স্বল্প সাধ্য হ্বারা বিশেষ 

পরিশ্রষে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ্‌ গুণবর্ণনা পূর্বক যে সকল কবিত। রচন৷ 

করিদ্দাছিলাম তাহা তেঁহ প্ররচ্ছন্প ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া 

স্থানে২ ছুই একটা শব্দাস্তর করিয়৷ উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন স্থধীবর 


১৯১৮ 54:১৩15 10. শির কনা 


মহ।শমের। কালপীমোহনের আশ্চধ্য বিদ। পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচন। 
করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ গ্রকটন্‌ করণের মানসে অনেক কবিতা রচন। করি তন্মধ্যে 
উল্লেখিত কবিত। কদশ্থ নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃকি অপহৃত হইল এ কবিতার 
প্রতি আমার বিলক্ষণ মহ আছে তন্মধ্যে কিয়ণংশ পরিবন্ত ও সংযোগ করণের অভিগ্রায়ও 
রহিয়াছে অতএব স্থপপ্ডিত জন সমূহ পূর্বোক্ত কবিত। সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত 
বোধ করিবেন না আমি অন্তান্ত কবিতার সহিত সেই কবিত। সমুদায় যোগ করিয়া অবিলম্বে 
এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে যে 
চৌধ্যবিদ্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্ত অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি । 
শ্রীঈখরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক । 


(১৩ নবেম্বর ১৮৩৯ । ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 

অন্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক প্রীযূত বাবু নবীন মাধব দে কতৃক 
ভাস্বরী কৃত নৃতন ইতিহাসের ভূমিকার তরজমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত 
মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিশ!র প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদদের এমত এক 
প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলপ্তীয় ও বঙ্গদেশীয় এতদুভয়ু ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস 
কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সুচনা কাহারও হয়না আমরা স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পাঁরি যে 
উক্ত গ্রন্থকর্ত। জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষাস্তর হইলে পাঠকগণের 
কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষ। করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষান্তর সাধু 
স্থললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন । 

অনুষ্ঠান পত্রিক1।-."কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় 
এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত 
গ্রন্থ স্ুললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদ্রিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রান্িত 
হইলে বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইঙ্গলপগ্তীয় ও বঙ্গদেশীয় সর্বসাধারণের 
প্রবোধ জনক হয়'''| [ জ্ঞানান্বেষণ 


( ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬ ) 


বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ ।--কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে 
এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! কিয়ৎকালাবধি আমাঁরদের নিকটে বণ্তমান আছে। 
ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঙগরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শান্তর শিক্ষ। দেওয়া যায় তাহাই অন্থবাদ 
করিয়া এদেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে অনেক 
টেবল আছে তদ্বারা মহোঁপকার হওণের সম্ভাবনা আমর! তাহা অতি মনোযোগ পূর্ববক 
পাঠ করিয়াছি অতএব আমর। পরম সস্তোষ পুর্ববক কহিতে পারি যে এ গ্রন্থ ধাহারা কেবল 


লাহিতয ১১৪ 


বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহারদেরই উপকারজনক এমত নহে কিন্ত এতন্দেশীঘ 
সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে । এই গ্রপ্থের অঙ্থবাদক মহাশয় যে 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি মতি প্রশংস্য হইমাছেন এবং আমারদের ভরসা হয় থে 
তাহার এ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১১ ফাল্গুন ১২৪৬) 


জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা ।--সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নান। শাস্ত্রান্বশীলনপর 
ধর্মাবন্মাবুত সাধুজন সমাঁজেষু। ্‌ 
এই ভারতবর্ষে. সর্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা 
প্রচলিত যে বৈদিক ধন্ম তাহ! আধুনিক সামান্তকতৃ্ষ অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে 
রামনারায়ণপুর মথুর। নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্ধা রঙ্গপুরে থাকিয় ব্রাহ্মণাদি 
ব্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহাধ্য বিবিধোপনিষত স্থতিপুরাণেতিহাস স্যার বেদান্ত সাংখ্য পাতগ্ুল 
মীমাংসা! ও তন্ত্র প্রভৃতি নান। প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নঙগাতীয় শান্তর অর্থাৎ পারসী ও আরবী 
প্রভৃতি বহুবিধ লোকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতক্কের উচ্ছেদপূর্বক বেদপ্রণীত লোক 
পরম্পরাকর্তৃৰ চিরকালাম্ুষ্ঠিত অবিচীত ভাগতবর্ষীয় চতুবর্ণ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম 
করণ এবং এই ধন্খ বিষয়ে স্বজাতীয় ও,বিজীঁতীয় লোক সমূহকতৃ্ক যে সকল বিতগাবাঁদ 
সংঘটনের সপ্তাবন! তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে 
জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহ। সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই স্থশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে 
যথার্থান্বেষণে কৃতযত্্ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদারের বিশেষ আন্গুকল্যদ্বারা বহু যত্বে 
মুদ্রাঙ্থিত করাগেল । যে সকল মহাশষের! বৈদিক ধন্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাহার। 
যদ্দি এই গ্রন্থ মনোষোগপূর্ধক অবলোকন করেন তবে তাহারদিগের অবশ্ঠই সন্দেহ ভঞ্জন 
হইতে পারে । এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়ের! 
নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্বক অবশ্ঠই সারগ্রাহী হইবেন 
কিমধিকমিতি। শ্রমধুস্থদন তর্কীলঙ্কারস্য | 
গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাগঞ্রনঃ পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাদা রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে 
দেখিয়াছি । এই পুস্তকের প্রথম সংস্কপণের প্রকাণকাল যে ১৯৭১৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের 
গোড়ীতেই আছে ; যখা-শাকে বহ্ছি যুগাগচন্দ্রবিমিতে ন্যায়শ্মতীনাং মতংমুলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং 
গিদ্ধাস্তবিদ্যাম্পদং পা দ্যতিনিন্দিতাদ্যভিমতাচারাদি খণ্ডং পুনঃ শান্বং বৈদিক তত্বপার মভবদিদ্বজ্জনানাংমুদে |” 
অর্থাৎ, বহি ৩ যুগ & অগ ৭ চক্র ১১৭১৩ শকে ন্যায়স্মতির মূল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই 
সিদ্ধান্তবিদ্যাম্পদ, পাষগাদি-অতিনিন্দিভীদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্বনার বিদ্বংজনের 
আননের নিমিত্ত হইল। 
রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথন বক্গজঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের 
দেওয়ান এই গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যই তাহার বিরোধিত] করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানাঞ্জন। রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে 


১২৩ | ঈওনাদে পত্রে সেক্যান্েনেত অআথা 


লিখিত। ইহার ৪ পৃষ্ঠার (২য় সং.) আছে £--“মহাবিধ [রামমোহন ]..বেদাস্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রত্থের 
প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারমীভাবাতে অর্ধ্ধদেশীয় ভাষ। মংসৃষ্টে অনেক প্রকার ইত 
কথ! লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন ।” 
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(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 


,**তেলিনীপাড়া৷ নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাবু অব্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিম! 
পৃজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীত্র প্রকাশ করিবেন কিন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 
পূর্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমত্কৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক 
প্রকাশিত হইবেক অতএব আমর! উক্ত বাবুকে এই এক সৎপরামর্শ প্রদীন করি যে তিনি 
মূলে জল দান করূন অর্থাৎ ম্বদদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্রপূর্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানস্তর 
তথায় স্থশিক্ষা দ্বার ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরপ গ্রন্থ 
অধ্যাপন করাইলে তাহার মনোতীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [জ্ঞানান্বেষণ ] 

( ৭ মার্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬) 

আমরা শ্রুযুত বাবু গোবিন্দচন্ত্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের 
অঙ্গবাদগ্রস্থ গ্রাপ্ত হইয়া! পরমাহলাদিত হইলাম অস্মদোশীয় ভাষায় অন্মদ্ধেশীয় ইতিহাস এই 
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল-'"। 

(১৪ মার্চ ১৮৪৯ । ২ ঠচসত্র ১২৪৬) 

খোসগল্পসার ।--সংস্কত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ 
রচন। করিয়৷ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধে) যে সকল রহশ্যজনক কথ৷ 
এবং তদন্ুরূপ ম্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে ।--হুরকরা, 
১২ মাচ্চ। 


সাময়িক পত্র 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮) 
চক্র্রিক৷ প্রকাশক লেখেন যে ( ইন্জরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে ঝাঙ্গল৷ সমাচারপত্র 
প্রকাশ হয় নাই) তাহাতে আমার অচ্মান হয় যে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র সি হইবার পূর্বে 


সাহিত্য ১২১ 


চক্ত্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ম এশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্রাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন থে ( বাঙ্গলা ভাষার পত্রহ্ছজন হইবার 
তাৎপর্য পূর্বে অস্থুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল ভাহা বুঝি এর লেখকের স্মরণে নাই) 
উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথ স্বীকার করি কেনন। তাহার অন্ঠান পত্রে 
শ্রীমন্ভাগবত ও ক্রিগ্নাধোগসার ভাষা নববাবু বিলাদ ভ্রমতি গগণমধো কচ্ছপী 
পর্হীন। ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয্ন প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা! আমার ম্মবণে 
ছিল ন।। 


(€ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যে্ ১২৩৭) 


ষষ্ঠ সন্ব।দপত্র ।--এক্ষণে বাঙ্গল। ভাষায় পাঁচ সম্থাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই 
সপ্তাহের চক্জিকার দ্বার। আমরা অবগত হইলাম যে কনিকাত। শহরে অন্য এক বাঙ্গল। 
সম্থ দরপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞ। সন্থাদরত্বাকর । 


(২৮ আগষ্ট ১৮৩০ | ১৩ ভান্র ১২৩৭) 


সম্বাদ সম্পাদকের ' উক্তি ।.-"গত টজ্যষ্টের দর্পণে সম্বাদ রত্বাকরনামক সম্বাদপত্র 
গ্রকাশব্ষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপন্্িক! প্রস্ততা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র 
নির্ববাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল । 


(২৮ জান্য়ারি ১৮৩২ | ১৬ মাঘ ১২৩৮) 


সন্বাদ রত্বাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।--"""সম্বাদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত 
পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত পোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত 
অর্থাৎ কোন অধশ্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে *--। ( “বাঙ্গল। 
সমাচারপত্জের মন” ) 


(২৬ জুন ১৮৩০ | ১৩ আষাঢ় ১২৩৭) 


নৃতন সম্বাদপত্র ।--কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষমীনারায়ণ স্তায়ালঙ্কারের আফ্সে 
শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্থাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া 
আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্ততঃ 
সগ্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্থাদ প্রচার হইয়া! থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার 
না হইয়া! বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির 
ইতিকর্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে 


চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সন্বাদপত্রের বাহছুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয় 
২.৬ 


১২২ সংবাদ পত্রে স্ক্রাব কথা 


পোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নান। সম্থাদপত্রে ন।নাপেশীর অনেক বিবয়ধটত 
সম্বাদ অনায়ামে জানিতে পারিবেন এবং এই শান্প্রকাশে প্রকাশিত শাশ্মঘটত বিষয় 
বাঙ্গল। ভাষায় তরজম। কর গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহ 
সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মুল্য মাসে এক টাক! করিরা দিতে হইবেক ইতি। 


(২৬ মাচ্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 


শ্রী!ুত লক্ষীন।রায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যকতৃ্ক শাস্প্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ 
হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অম্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই 
পত্র জনপদ্দের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্থৃত্যাদি 
শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়! দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শান্্রপ্রকাশপত্রে 
তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক স্থৃতরাং অবশ্তই লোকস ₹ল 
তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন ।--সং চং। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্ধন ১২৩৭) 


পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্ত্র এতন্নগরে প্রকাশ 
পাইবার কল্পন। জর্পন। হইয়াছিল সংগতি গত ১৬ মাঘ' শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্য! 
প্রচার হইয়াছে-'.। 


(২ জুন ১৮৩২। ২১ 'জ্োষ্ট ১২৩৯) 


প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবজ্স্বন।_-আমরা থেদপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে 
সম্থাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পক্জ গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়! প্রথরতর 
কর প্রকাশপূর্ববক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠ1কুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
যোগেন্্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক 
ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পধ্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন 
তৎ্পরে গুপ্ত মহ।শয় এ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হাস 
হইয়।ছিল ফলতঃ ততৎ্কালেই ধর্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহ 
হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্মঘেষী হন নাই কেনন। ধশ্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়! ৬৯ সংখ্যক 
কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অন্তাচলচুড়াবলঞ্চন করিয়াছেন আর তাহার 
দর্শন হওয়া ভার ।..'নং চং। 


( ২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ভান্র ১২৪৩) 


আহলাদপূর্ববক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাতে প্রভাকর 
নামক সন্বাদপত্র পুণর্বার উদ্দিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পন্ন আমর! 


সাহিত্য ১২৩ 


প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্য রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্না 
যে এ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকাধ্য হুউন। 


( ২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আধাঢ ১২৪৬) 


দৈনিক সম্বাদ পত্র ।--শুনিয় পরমাপ্যাষ্মত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আধাড়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদ্দিত 
করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন । 


( ৫ মাচ্চ ১৮৩১ । ২৩ ফান্তন ১২৩৭ ) 


সম্থাদ স্থধাকর।_-আমরা অত্যাহলাদপূর্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে 
কপিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সন্থাদ স্ৃধাকরনামক এক সম্বাদ্পত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ 
হইয়াছে ।-..এইক্ষণে বাঙ্গল৷ ভাষায় ৬ সম্থাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গনায় ১ এবং ফারলী 
ভাষায় ১ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃ্ক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র 
প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এত্দ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন - বহদর্শনার্থ সর্বস্থদ্ধ 
এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে! 


(২১ মে ১৮৩১। ৪৯ জোষ্ঠ ১২৩৮) 


নৃতন সম্থাদপত্র ।_-আড়পুলিনিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভৃষণ ভষ্টাচাধ্যের দৌহিত্র 
শ্ীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার 
সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাহার পত্রদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 
(ইনকোয়েরর ) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন এ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি-*। 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলণ্তীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় 
সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রাযুত কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যাঙ্ 
প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে 
পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বন্তৃতা 
এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বা 
পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাহারদের 
এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অঙ্থরাগ করিলাম।--নং কৌং। 


*২৪ লে সিত্ে সেব্যাত্েেন কক 
(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আধাঢ় ১২৩৮) 

অথানুষ্ঠানপন্র ।--*শ্রীমদ্তাগবত ৭ শ্রভগদগীতা সর্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই 
দুই শাগ্সের সর্ব সাধারণে সম গ্রকূপে অন্ুশীলনাভাবে পরম ধর্মের চচ্চার প্রায় লোপ হইতেছে 
এবং শ্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচূর্য/হেতৃক শ্রু ৬ 
মহাপ্রভুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে..ভক্তি শান্ধের আলোচনা 
সমাচার পৰ্রে অত্যর্পই হয় ' আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শর একাদশী অই মৃ্হাছাদশী 
শীজন্মাষ্টম্যাদি প্ীগী মহাপ্রভুর সংপ্রায় িদ্ষগণের খ্রহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ববাহ 
হয় সংপ্রতি এ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুধ/ঁভাবে শাস্মানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদান্তাচুসারে 
কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহ অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে অতএব এই বর্তমান নগর মধো 
এক ভাগবত সমাচার পত্ত্র গ্রতি সপ্তুহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে 
স্থন্দররূপে বোধ হইতে পারে" | 

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক ইহার মুল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র ।--সং প্রং। 


(৯ জুলাই ১৮৩১ । ২৬ আধা ১২৩৮), 


*“*এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের 
এরূপ সংপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমর তাহার প্রশংসাবাদপূর্বক এতদ্যাপারে তন্মানস 
সাফল্য ত্বরায় হইয়া! অম্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।-- সং কৌং। 


(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 


জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার স্থচন! পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় 
নাই গত শনিবার এ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তর্দষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের 
প্রয়োজন যাহ লিখিয়াছেন তাহ] উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল-**'*।- সং কৌং। 


( ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯) 


আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাত পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
আপনকারদ্িগের আম্মকুল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্স্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় 
চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগাম সপ্তাহাবধি 
গৌড়ীয় এবং ইংলপ্তীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেনন। যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল 
গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ ন1 থাকাতে তাহারদের উত্তমাহুরক্তি- 
হওয়ার ব্যাঘাত হূয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যেই বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা 


সাহিত্য ১২৫ 


এ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানানেষণপাঠে এতদ্েশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্বোক্ত উভয় ভাষায় 
জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম. | 


(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 


রিফাম্মরনামক সম্বাদ্পত্র একালপর্যান্ত ইঙ্জরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকাঁলে 
তাহ! বাঙ্গল। ভাষারপ পরিহিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে.) 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 


'*"রিফার্শর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমাব ঠাকুববিনা আর কেহ নাই যেহেতৃক 
জানবুল এডিটর তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন ঘে আপনি বিফার্মব কাগজের এডিটর কি 
না তখন এ রিফাম্মব কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। োলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে এ 
কাগজ মুদ্রান্ধিত হয় এতাবন্মাত্র এ কাগজের সহিত এ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক । তিনি 
এঁ কাগজের কর্তা নহেন এ রিফার্শব কাগজের কর্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠান্ুর ও রমানাথ 
ঠাকুর ও শ্ামলাল ঠাকুর ।-..কম্যচিত্সত্যব্াদিনঃ। 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ১২ ভান্র ১২৩৮ ) 


শ্রীযুত কৌমুদী প্রকাশকেষু ।--এ সপ্তাহে আমরা ছুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম 
প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ববক প্রস্তত হইয়াছে অন্ুবাদিকা 
স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফান্মবরহইতেই অন্থুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজন্মতে অন্য২ সম্বাদ পত্র- 
হইতেও কোন উপকারি বিষয় অন্গবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্মর পত্র প্রকাশে 
লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অন্ুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলপগ্তীয় ভাষ। অবগত নহেন শ্থতরাং 
রিফার্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্ত 
তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগভ হইতে পারেন এই মানসে তাহার! 
রিফান্মরের অন্থবাদ করিতেছেন অন্থবার্দিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকের কোন বেতন 
গ্রহণ করিবেন না বিনামূলো বিতরণ করিবেন স্থতরাং অন্রবিষয়ে তাহারদের সর্ব্বাংশেই 
অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা 
ইনফার্শরনামে এক সন্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্তীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র 
পূর্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র 
প্রকাশে কোন জনের আহলাদের বিরতি হইবেক ন| যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের 
ক্ষন এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন ন| বিশেষতঃ ধিনি 


*২৬ , হন ওম্াপে পত্রে সেক্ষাব্পেশ কথা 


সম্পাদকত! করিতেছেন তিনি অত্র বিময়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমর কিছু দিন পত্র 
দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব ন| নিবেদন্মিতি। কম্যচিৎ নিয়ত পাঠ্কশ্য ।-- 
সং কৌং। 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 
নৃতন সম্থদপত্র ।--দর্পণের অপর এক পার্থে এক নৃতন সম্ধাদ পত্র [সারসংগ্রহ ] 
স্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই থে 
এতদ্দেশীয় তাবৎ সন্বাদপত্রের মনন প্রকাশ করিয়। স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাক। করেন। তাহার 
এই প্রস্ত(ব শ্রবণে আমর। আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতর্দেশীয় সম্থাদপত্রের কিপর্যযস্ত 
বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাহার তাদৃশ 
গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্বে থে সকল সম্বদপত্র মাসিক ছুই টাক৷ মূল্যে 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহ। সকলই বিফল হইয়াছে । ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের 

সংখ্য। যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাণ্তিক' ১২৩৮), 
সম্বা সারসংগ্রহ ।--গত ১৪ আখিন বৃহম্পতিবার সম্ধাদ সারসংগ্রহনামক এক নৃতন 
সমাচার পত্র প্রগার হইয়াছে এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল। উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত 
রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাঘিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে 
সারসংগ্রহপ্রকীশক সাহস করিয়। প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাঁতেই আমর! তুষ্ট হইয়াছি'"* ।-_ 
সং চং। 


(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 
অপর লোকপরম্পর! জ্ঞাত হইয়৷ গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ- 
নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক ততপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমর! পত্রত্বার! 
অবগত হইয়াছি তিনি এ পত্র ১ টাকা মুল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্চিত হইয়াছেন। তাহার 
কারণ কেবল নান্তিককুল সমূল নিম্মল করিবেন**নিত্যপ্রকাশের আবশ্তক আছে এক্ষণে 
এ পত্র যাহাতে শীত্ব প্রকাশ পায় তাহ! সাধু দদাশয় মহাশয়দিগের সর্বদা যত্র করা 
উচিত। 


(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্তিক ১২৩৮) 
সম্থাদ সৌদামিনী ।-_ '.*এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহ1শয়ের 
রনুবিধ সম্থাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বার নানা- 
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বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আম্কুলা ভত্ির্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে 
ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত দ্বিষয় সম্পাদনদ্ধারা অনায্নাসে. পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও 
তদদষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিক! 
সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা 
মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। 

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশ! করি যে ষদ্যপি মহাশয়ের! স্বীয় সহজ নানাগুণে ও 
বিবিধ সম্বাদপত্ত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি 
আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না। 

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহান্তভব ব্যক্তি কৃত সাহাযাবলম্বনে উক্ত সম্বা? 
সৌদামিনীসংজ্কক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানস্তর সম্পন্ন করিয়৷ প্রতি গুরুবাসরে 
স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সম্গিধানে সমর্পণ কর! ষাইবেক এতনির্বাহকরণান্কুল্যার্থ মূল্য 
প্রতিমাসে ১ এক তঙ্ক! নিবূপিতা' হইল ইতি । সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ।--সং রং। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 
শ্রীযূত চন্দ্িকাপ্রকাশক মহাশুয়্ । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচার- 
পত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ 
পাইবেক'। ( “বাঙ্গল। সমাচার পত্রের মন” ) 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮:১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
নৃতন গ্রস্থোদয়। আমর। শুনিতেছি যে শ্রযুত বাবু কষ্ষধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়- 
সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম-*"। 


( ১০ মাচ্চ ১৮৩২। ২৮ ফাস্কন ১২৩৮) 
শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রাযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঞ্গাণপি মাগজিনের 
প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়! যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হৃওয়। 
গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অতুযুপকারক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ 
অতিপ্রশংসনীয় কম্শ অতএব তাশ্ার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তত্বষ্টে আমারদের 
অত্ন্তাহলাদ । 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। :৭ পৌষ ১২৩৮) 
দর্পণ গ্রাহক মহাশ্য়েরদের প্রর্তি নিবেদন |" গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই 
সপ্তাহে বারঘয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে 
তাহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্লের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম ।-"" 
এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে ঘে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া! প্রতি 
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বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি এ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্ঠক ন| হইলে আমর। 
কোন ইশতেহার বা এতদ্দেশীয় সম্ঘাদপত্র হইতে গৃহীত ব। প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পথে 
আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মান্জ থ।কিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্টা প্রাচীন পর্বসাধারণ সম্বাদ 
অপর পৃষ্ঠদ্ধয়ে টাট্‌ক।২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে । 

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ ছুইবার প্রকাশকরণের আবশ্তক হওয়াতে দেড় টাকা 
করিয়। মূল্য স্থির কর| গেল *' | 

অতিরিক্ত দর্পপের প্রথম সংখ্য। আগ।মি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে । 


(১১ জালুয়াগি ১৮৩২ । ২৮ পোধ ১২৩৮) 
এইক্ষণে আমর। অতিশয় আহ্লীদপূর্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফদ্দি পাঠক 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিভেছি উত্তরকালে ভাহ। প্রতি বুধবার পূর্বাঞ্চে প্রকাশ 
হইবে। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কান্তিক ১২৪১) 


পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্বক আমর! জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বের 
এতদেশীয় সন্থ'দপত্রে যে মাসুল নির্দিষ্ট ছিল তাহ সংগ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দিগুণ 
হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই 
মান্থল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়ের! দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং 
এই বৎসরের শেষেই তাহা তাহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের 
মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন 
না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ববৎ্ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাঁসরীয় দর্পণ 
প্রকাশ করিব এবং তাহার মুল্য ও পূর্ব্বৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে 
যেমন অগ্রসর হইয়্াছিলাম তেমনি পুনর্ধবার অনুর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার 
অগত্য। গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্ত কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি 
মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রপ দর্পণের মূল্যের ন্যনত। দেখিয়। পূর্বববৎ আমারদের সাহায্য 
করেন তবে বড়ই আহলাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অম্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদেশীয় 
লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল। 


€( ১৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ১ অগ্রহায়ণ ৯২৪১) 


সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক ।--আমর। অবশ্তই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ 
উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের হট হইয়াছে এসকলের অগ্রজ 
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অন্থুমান হয় ইহার পূর্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র দর্গন হইয়াছিল বটে কিন্ত 
অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ 

ংবাদপ্রদ-"' | ষৃত বিজ্ঞবর ডাক্তুর কেরি সাহেব এ কাগজের অ্টা...। দর্পণক্কার মহাশয় গত 
৫ নবেম্বর ২১ কান্তিক বুধবাপরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ভাক মাসুল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক 
গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত 
তাহা রহিত হইবেক.** 1--চন্দ্রিকা । 


চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অন্কুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমর! বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার এ উক্তি দর্পণৈক পার্থে স্থপ্রকাশিত হইল। 
কিন্তু এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৬ভাক্তর 
কেরী সাহেবকতৃ্ক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি 
কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই 
পর্য/স্ত প্রকাশ হইয়। আসিতেছে । ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় 
ভাষাতে কোন সম্বা্দপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনা পূর্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের অসন্তোষ হইতে পারে,অতএব তিনি এই ছ্ৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া 
বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লীর্ড হেষ্ইিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাখেব 
সম্থদ্র শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহলাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ভাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ 
উদ্বেগ শাস্তি হইল। 


( ২ জুলাই .৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
'*শ্াযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার --কবিবর পূরণে অনেক কালাবধি দর্পণ 
সম্পাদনান্নকুলো নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান 
স্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাবাধ/।পকতায় নিযুক্ত আছেন। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯ । ৩ কান্তিক ১২৪৬) 
সাম্বংসরিক রীত্যন্থসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে 
ছুটি দেওনের আবশ্তকতা৷ প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে 
অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সন্বাদ প্রকাশ পাইবেক। 


( ৭ ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২) 
১৮৩১ সালের বধফল ।-- 
ফেব্রুমারি, ৫। রিফাশ্মরনামক এক লিবরাল সম্বাদপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় 
কলকাতায় প্রকাশ হয়। 
২১৭ 


১৩০ হওলাদ পাত্রে সেকাল কথা 


জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিগ্ডয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন। 


(২১ জানয়ারি ১৮৩২ 1 ৯ মাঘ ১২৩৮) 

কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি ।--কলিকাতা৷ রাজধানীতে 
এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র 
হইতে আমর] গ্রহণ করিয়। ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তর করিলাম |... সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ 
কথাতে আমারদ্িগের সম্মতি নাই |... 

“পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আপীল । 

এপ্রদেশে ইঙ্গলপগাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন 
হইল কিন্তু বছকাল পধ্যস্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মন্দাবগত ছিলেন না পরে 
অনেককালাবসানে কোন২ রাজকন্মকারি মুৎস্থদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আর্ত 
করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকর্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেন্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের 
সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়েেজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল- 
নামক কাগজের হষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেন্ম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার 
করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্দেলের গবর্ণমেন্টের কৃত কর্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে 
তঘ্ঘিপক্ষ জান বুল কাগজ হষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বরাকালের বুষ্টির ন্যায় বরিষণ 
হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিদ্যানলোক সমাচারকাগজ 
পড়িতে বড় রত হইলেন ধাহার। ইঙ্গরেজী না জানেন তীাহারাঁও সর্ববদা অনুসন্ধান করিলেন 
অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে 
ব্যগ্র হইলেন । 

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গল কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 
নাই অর্থাৎ ধর্মঘ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্ঠই ইহাতে আমারদিগের ধন্মের দ্বেষ আছে 
বনুদিবসের পরে জান! গেল তাহাতে কেবল নান! দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে 
অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ 
হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাঙ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণব্দিগের প্রতি শ্লেষ 
প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া! কহিলেন আমারদিগের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি একট সমাচারের কাগজ যদ্াপি স্থষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন 
পরে শুনিলাম শ্রীযূত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারা্টাদ দত্তজ এক্য 
হইয়। সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কান্তিক মাসে প্রকাশ করেন 
তাহার মূল্য ছুই টাকা স্থির করিলেন এতন্লগরমধ্যে এ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক 
হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ স্থজন- 


সাহিত্য ১৩১ 


সময়ে জেম্স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহাষ্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন 
যে যত দিন এঁ কাগজের গ্রাহকঘ্বার! ব্যয়ের আম্ুকূল্য না হয় তবে আমি সাহাযা করিব ছুই 
তিন মাস গতে দত্তজের এক স্থসন্তান শ্রযুত হরিহর দত্ত এ কাগজের এক সহকারী হইলেন 
ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্া করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার 
কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি এ কাগজ 
প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী 
ত্যাগ করিয়া এ সালের ফাল্গুণে সমাচার চক্দ্রিকানামক কাগঞ্জের সষ্টি করেন ইহাতে 
কৌমুদী ও চত্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন 
পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে 
একেবারে বহিষ্কত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়! যায় শেষ এক জন এ নাম ধারণ করিয়। 
পুনর্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র 
শ্বীৃত বাবু রাধাপ্রপাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন এ কাগজের গ্রাহক কেবল 
সতী্বেষী কএক মহাশয়ের আছেন শুনিয়াছি তাহাব ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী 
১৬ টাকা আর শ্রীযূত বাবু দ্বারিকাঁনাথ ঠাঁকুর ১৬ টাক! দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় 
হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে ককান স্থানে মিলাইয়। যাইতেন যাহ! হউক বাঙ্গালিরদিগের 
মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুবী এই দুই কাগঞ্জ ছিলমাত্র চক্দ্িকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল 
কারণ যত ধর্ম স্ততোজযন অর্থাৎ সপ্তাহে ছুইবা'র হইয়া পাচ শতাধিক গ্রাহক হইল। 

অপর সন ১২৩০ সালের কাধ্ধিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনত্বারা স্থষ্টি হয় 
৭ ব্সর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাঁশ করিতেছি এইক্ষণে 
পাঠকবর্গের ক্ুপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশ! দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশ। হইতেছে 
এই সফল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন । 

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙদৃত শ্রীযূত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক 

হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল ন1 কেননা স্প্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও 
তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেধী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া 
ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া! বঙ্গদুতের 
এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার 
কাহিনি কত লিখিব। 

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাক্কর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক 
হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মমপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল 
নচেৎ তাহাতে মুন্পীআনা বা বিদ্য| বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক- 
দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্ঠ হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের 
সঙ্জে বিবাদ করিতে কেহ বাসন! করেন ন। স্থতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল 


১৩২ সংবাদ সত্রে সেক্কাবেনশ্ব কথা 


পাঁড়িগ্রাছিল এইক্ষণে তিনি ধর্খদ্বেধী হইয়াছেন যদি ভাহার এতাদুশ প্রবলতা এখন থাকে 
'তবে জানি বৈদাপোর ক্ষমত। অথব। তাহার মুরব্বির যোগ্যতা । 

এ লনের ৫ ফাল্গুণে স্ধাকর স্জন হয তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমটাদ রায় তিনিও 
এ ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ছেষারস্ত করিলেন তাহাতে তাহার দফা 
ফা হয় 'এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ষ(লন বড় কখন কহেন 
প্রত্যহ কাগঞ্জ প্রকাশ করিব কিন্ত কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহ! জানি না 
তাহারাও জানেন না শ্রাযৃত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়! করিয়া একটা প্রেষ ও 
কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কন্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই 
প্রকারে চলিবেক। 

এ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক 
হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্ত্র অগ্রগণা বল! যায় তাহার প্রত্িকারণ 
ধম্মপক্ষে আছেন । 

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাটে জ্ঞ'নান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত 
দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু ক্র্যকুমার ঠাকৃরর দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই 
জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রূচিও নাই তথাচ বাঙ্গল। 
সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্িৎ সঞ্চিত আছে তাহ! 
তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ কাগঞ্জের জন্ত কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট 
মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেমী কাগজ আরম্ভাবধি 
কেবল ধার্মিকবর শ্রীযুত চত্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশান্ত্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্ত ভদ্রলোকমাত্র কেহ এ 
কাগজ পাঠ করেন ন। তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে 
পাঠাইয়া দেন। 

বর্তমান সনের ৭ ভাব্দে রত্বাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দু- 
ধর্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্াকর্তৃব্য তিনি ইহার লাভাকাজ্ফি নহেন যাহা হউক তাহার 
গুণ পশ্চাৎ লিখিব। 

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র জন হওয়াতে 
মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হুইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা ন৷ 
হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভত্র লোকের অপমানস্থচক 
কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ 
প্রকাশকের মনে করে কথার উত্তর দ্রিতে হইবেক এ জন্ত তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে 
রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্মহানি হইবেক তজ্জন্যই অনেকের 


সাহিত্য ১৩৩ 


ফত্ব অতএব মহাশয়ের ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে 
কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্তা তদ্গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্া 
বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন, তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে 
পারে যদি বল অন্ুবাদিকার ন্তায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দ্িবেক তাহা 
হইবেক না কেননা! শ্রীধৃত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অস্থান নহেন রিফারমর কাগজ ছুই টাকা 
করিয়৷ বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অঙ্গবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য 
লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূলা নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি 
দেশের ভদ্র মহাশয়ের! দেশের ভদ্র আকাজ্ি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ 
বিবেচনা করুন ইতি ।৮ তিং নাং। 


(১১ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩১ চৈত্র ১২৩৮) 


কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [ ৭ই এপ্রিল ] কলিকাতায় প্রকাশ 
হইয়াছে । তাহাতে কেবল গবর্ণমেন্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশতেহার 
প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্্রান্কিত হয় প্রায় তদনুবূপই হইয়াছে । 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 
সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে. যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে 
গবর্ণমেপ্টসম্প্কাঁয় এক সম্বাদপত্র অফান সোসৈটির যত্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে । এ গেজেটে 
গবর্ণমেন্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশতেহার প্রকাশ পাইবে 
এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও 
শনিবার অপরাহ্ছে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে। 


( ৩ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈজ্র ১২৩৯) 


গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল 
অন্তান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বদপত্রের ষে মূল্য এঁ পত্রেরও তনুল্য । 


(৫ মে১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ ) 
ইপ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রস্থের 
অন্ুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান 
শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং এ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও ট্টপকার 
ও আহলাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যয় ও শ্রীযুত কাশীগ্রসাদ 


০৩৭ সৃগবাদ পত্রে সেক্কাঞের কথা 


ঘোষজকতৃ্ক ভাষান্তরিত হইয়া এ সমাজের দ্বার! প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
এক ইশ ত্হোরদ্বারা অবগত হওয়। গেল যে এঁ সমাজের অভিপ্রায় এই ষে পরোপকারক 
গ্রন্থসমূহের পাওুলেখ্যক্রমে হ্বদেশস্থ লোকেরদের উপকাবার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রস্থমালা 
বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। এ সকল গ্রপ্থের এবং অন্ঠান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক 
সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষাম্তরিতকরণ পূর্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবের আম্ুকল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রস্থকর্তারদের যথোচিত যশস্থিতা 
প্রকাশ হইতেছে... 

অধাপক ঞ্রীধুত প্রিয়রগন সেনের সৌজন্যে আমি ইহার প্রথম সংখ্য। দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র 
এইরূপ 2 

বিজ্ঞানদেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি 

লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিগপ্রাফ ও ফল এবং সম্তোষাদির বিবরণ হইতে 

শ্রীুত এইচ এইচ উইল্সন সাহেবের আদেশে শ্রীমূত বাধু অমলচন্ত্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ 

ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয ইউরোগীয় সকল বিজ্ঞানশাস্্ ভাষাস্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইযা 


প্রকাশত্তি হইল 
১ সংখ্য। 


কলিকাতা রিফীরমর যন্ত্রলষে মুদ্রিত হইল 
ইং ১৮৩২ শাল 
“বিজ্ঞানসেবধি'র এই সংখ্যাথানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে। 
( ১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যষ্ঠ ১২৪০ ) 
বিজ্ঞান সেবধি ।--কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহ! কেবল বাঙ্গালা 
ভাষায় অনুবাদ হইয়! প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলপ্তীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় 
ভাষিত হইয়া উদ্দিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে 
তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকের! তৎপর হইয়া প্রচার 
করুন মনে করি ধাহার1 উভয় ভাষাজ্ঞ তাহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে 
সন্দেহ নাই । . সুধাকর । 
(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 
রত্বাবলিনামক নৃতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্য। সম্পাদ্দককতৃকি আমারদিগের নিকটে 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কতৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্ষিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে 
ক্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। 
এ রত্বাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তত হইয়াছে কথিত আছে যে খ্রীযুত বাবু 
জগনাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আন্ুকৃল্যে এ রভ্বাবলির কিরণাবলিতে দ্বিগ. দেদীপ্যমান। 
হইতেছে। 


সাহ্ত্য ১৩৫ 


( ৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায্ণণ ১২৩৯ ) 
সর্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী 
যিনি ছিলেন ত্রেহ কোন আবশ্তকতাতে বাধিত হইয়া এ কন্ম হইতে অবসর প্রাঞ্চ 
হইয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দ্িসেপ্ঘর মাসের 
প্রথমহইতে হইলেন 1--কৌমুদী। 
( ৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ ) 


১৮৩২ সালের বধফল।-_ 

ফেব্রমারি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টইগ্ডিয়ান লোক কতৃক ইও্ডিয়ান রেজিষ্টারনামক 
সম্বাদ পত্র গ্রকাশারস্ত হয়। 

ফেব্রমারি, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান। 

আগন্ত, ২। অন্ত প্রভাকারের সহোদর রত্বাবলী নামক এতদেশীয় এক বাঙ্গাল 
পত্র উদ্দিত হয় তাহার অধাক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক । চন্দ্রিকাতে লেখেন 
ষে এঁ পত্র অতিশুশষণীয়। 


(১১ সেপ্টেম্র ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০) 
ইঙ্গরেজী ও বাঙগল! ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও 
শিল্পবিদ্যার প্রথম স্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়্াছি। এ গ্রন্থ শ্রীযুূত উলষ্টন সাহেব 
ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবন্তিকতৃ্ক সংগৃহীত হইয়া মাসে 
দুইবার প্রকাশ হইবে । প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে । ইহার 
মূল্য মাসে %* অথব। অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধাধ্য হইয়াছে ।:.. 


জানবুলের নাম পরিবর্তন ।--জানবুল পত্রে সন্বাদ দেওয়। গিয়াছে যে আগামি ১ 
অক্তোবরঅবধি এ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্তন হইয়! ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রপ 
নাম পরিবর্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ এ নাম করিলে 
তাবৎ অশ্ভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ ষথার্থ ও প্রবল বটে। 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ৫ পৌষ ১২৪০) 
ইপ্ডিয়ান রেজিষ্টর ।-_-আমরা খেদপূর্রবক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইত্ডিয়ান রেজিষ্টরের 
সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌঁষ্টিকতা না করাতে তাহারদের এ পত্র রহিত করিতে 
হইয়াছে । 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০) 
রিফার্খদর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে 
বৃত্বান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্জ সপ্তাহে ছুইবার প্রকাশ হুইবে। সমাচার দর্পণের স্থায় 


৯৩৬ সওন্বাপ পত্রে ল্লেক্কা শক ক্ষ 


এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ছুই শ্রেণীতে মুদ্রাস্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্ন্প 
মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে । 


(২২ জান্য়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০ ) 
রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।-_আমরা শুনিয়। মাহলাদিত হইলাম ধে শ্রীযুত সদর্লগ 
সাহেব আইনসম্পকীয় এক বাবস্থ।র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন এ গ্রন্থের 
নাম রিপোর্টর হইবে । গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে 
ও সাধারণ জঙ্গ কালেকৃটরের আদালতে যে সকল মৌকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী 
হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে । 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আষাঢ় ১২৪১) 
নৃতন সম্বাদ পত্র ।_-অন্তান্ত সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র 
এই নামধারি এক সঙ্ধাদ পত্র ইঙ্গরেজ্ী ও হিন্দৃস্থানীয় ভাষাতে অতিশীন্র প্রকাশ পাইবে । 
তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথব! বাধিক ২০ টাকা এবং সঞ্চাহে একবার প্রকাশিত 


হইবে। 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২ আশ্বিন ১২৪১) 

ইণ্ডিয়া। গেজেট বিক্রয় ।__-ইগ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বার1! অবগত 
হওয়। গেল যে এ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ 
ইনশালবেণ্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে । কোন২ ব্যক্তি 
স্যারপ্রতি ৫,*০০ টাকা! প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যান মূল্য কিন্ত যদি ইহাঅপেক্ষা 
অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে । এ কারথানাতে 
গ্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা 
২০,০০০ টাকা এতত্তি্ন কারখানার ষে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০.০০০ 
টাকা ধরা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এ পত্রগ্রাহক 
৪** পর্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় ন! যেহেতৃক বর্তমান সম্পাদকের হস্তে 
ধদবধি এ কর্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণা ও বিজ্ঞতাপূর্র্বকই কর নির্বাহ হইতেছে । 


(১ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৬ আশ্বিন ১২৪১) 
ইত্ডিয়া গেজেট প্রেস।-গত শনিবারে ইওিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্তার অর্থাৎ 
যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহ! গত শনিবারে নীলাম 
হইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা৷ ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্বে 
এঁ বাবু যন্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপই হইল। 


সাহিত্য ১৩৭ 
(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 


ইত্ডিয়া গেজেট ।--ইপ্তিয়া গেজ্ে প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রীলয় হরকর]1 যন্ত্রালয়ের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে যে ইপ্ডিয়া গেজেট স্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হুইবে 
না এবং এ দৈনিক সধ্থাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকর সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। 
যে ইত্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক 
কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাহাকতৃকিই পূর্বববৎ প্রকাশ হইবে কিন্ত 
তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাস্কিত হইবে। 


(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১০ কান্তিক ১২৪১) রর 


পশ্বাবলি।-_শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কতৃর্ক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগ্লের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে 
সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গাল অক্ষরে অন্থবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে 
পঙুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহলাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রস্থ পাঠ করিয়া! আমরা 
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।.."--জ্ঞানাম্বেষণ।. 


(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কানহ্ঠিক ১২৪১) 


নৃন্তাধিক ৩৬ বৎসর হইল আনিয়াটিক মেরিয়ালনামক [ এসিয়াটিক মিরার ] 
সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অতিগ্রধান এ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান 
ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ব্রণ সাহেবের রচিত ক্ষুত্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহ 
লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা 
কেবল এক মুগ্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়ের! যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ 
ডেল! ফেলিয়াও মারেন্‌ তবে ইঙ্গলপণ্তীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার 
কোন মন্দাভিপ্রা্ন ছিল না তথাপি এ প্রন্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী 
সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তীহারা 
সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারস্থচক বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ এ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে 
এ পত্রম্পাদকেরদ্িগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুবি এ সম্পাদক 
ডাক্তর স্ুলব্রেট ও ক্রস সাহেব ছিলেন। পরে এঁ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট 
স্বীকার করিয় অত্যন্ত বিণয়পূর্র্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন 
ছাপাইব না তাহাতে এ সম্বাদপত্র পুনর্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল এবং এ 
পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ববৎকাধ্য করিতেও অনুমতি হইল। 

২--১৮ 


১৩৮ সওক্বাদ পত্রে সেব্কাবেলন্ ক্কথ্া 


গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্মর সম্থাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবষে ইঙ্গলগ্তীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং 
এ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অত্র বিদ্যা শিক্ষ। করিশ্তে পরামর্শ দেন। অপর 
গত পূর্ববং রবিবারে প্রকাশিত পত্রে এ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনত। 
হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ 
অভিপ্রায়িত্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলত: এ রিফার্শরের উক্তি সুপ্্ম বিবেচন। করিলে 
কুরিয়রসম্পাদক যাহা! বোধ করিয়াছেন সে প্ররুতই জ্ঞান হয় যেহেতুক এ 
উক্তিতে ইঙ্গলগ্ীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরপেই লক্ষিত 
হইয়াছে । এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে 
পূর্বতনকাল ও ইদানীস্তন কাল এবং লার্ড উএলেপলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেটিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পধ্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবস্িধ উক্তি ইহার 
৩৬ বত্নর পূর্বে প্রকাশিত হইত তবে এ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিল 
হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষ। পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন 
না এবং এবন্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ ছুই জনও পাওয়া ভার ছিল 
কিন্ত এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা, এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের 
সম্াদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার দেশ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন 
কিন্তু গবর্ণমেণ্টসম্পক্কীয় কোন ব্যক্তিই এ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং 
তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন 
বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণীয়েরদের 
ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আল্গা হইয়াছে ফলত: এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস 
গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্তাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলগদেশীয় 
লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষায় লোকেরদের যাহা ইচ্ছ৷ তাহাই 
ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্ততঃ ছুই ধৃমকেতুর 
সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতর্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলত্ীয়েরা 
৯০০ সামান্য গোর সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্ত সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ 
লইয়া! জয় করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈন্তের অধাক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন 
অর্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও 
পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফামরের 
মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন 
হইবে না কিন্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে 
অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দ্দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের 


সাহিত্য ১৩৯ 


মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫* জন পাওয়! ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের 
হবার কিপ্রকাবে ভয় সম্ভাবনা । কিয়ৎকাল হইল 'এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতন্তরপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিন গবর্ণমেণ্টের 
আবশ্তক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ 
সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্‌ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ 
হয় না। তৎসময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্য বিধায় এ 
প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্া করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের 
উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু ধাহার! বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাহারা এ ক্লোকের 
তাদৃশ রদ গ্রহণ করিতে ন1 পারিয়া থাকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ 
পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেট । 


(৯ মে ১৮৩৫1 ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 

সগ্থাদ পূর্ণচন্দরোদয়নামক নূতন সম্বাদপত্র ।-শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
বিনয়পূর্ধক নিবেদনমিদং । কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্গরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর স্থধাকর 
রত্বাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার 
হইয়াছিল তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রমকণল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার 
যদ্রপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে 
শ্রীযুত হরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয়নামক এক 
মাঁসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে 
্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন । শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র 
ইঞ্জরেজী ভাষায় এতন্লগরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারাম্সারে পূর্বোক্ত ভাবি সমাচার 
পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইম্না প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি 
হইতে পারে ।...কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ। 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২) 


গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ক্রটি হইয়াছিল যে 
ূর্ণচক্রোদয়নামক যে নৃতন সথ্থাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা 
আমরা গত সপ্তাহে পাইপাছি। সম্বাদপত্র সামান্ততঃ যে ভৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া 
থাকে তদ্্রপ না হইয়! & সন্বাদপত্র আক্টেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে । এই পূর্ণচন্দ্রোদিয় 
চক্র্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রীযস্ত্রীলয়ের এইরূপ চৈভন্ত 
দেখিয়া! আমরা পরমাহলাদিত হইলাম। হইতে পারে যে এ পত্রাভিগ্রায়ের সে 
আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসম্ভীবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে 


১৪৩ সগব্াদে পত্রে লেক কথা 


নৃতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ 
জনের বাদাল্গবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণাত হইতে পারে । 
১৮৩৬ সনের »ই এপ্রিল হইতে “সংবাদ পূর্ণচল্রোদক়্। সাপ্তাহিক পত্ত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের “দি 
ক্যালকাট। মন্থলী জর্পালে? (পৃ. ২*১) পাইতেছি £-- 
"7117 19/7)0170 £517789 0/৮1/)10-00)/.--1016 ১101061115 01869810901 (1019 08779, 1189 
51110810769 1911) 10111) 16010 0178066০010 8 00115 111061875 200. 17০01111091 ০091, 
১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব) 'সংবাদ পূর্ণ চক্দ্রোদয় দেনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ 
গনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কাটদ্ট “সম্বাদ ভীক্করে? (পৃ. ১*৮৯ ) তাহার প্রমাণ পাঁইতেছি £- 
আমর) দেখিয়। সন্তষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচজ্োদয় + * * দৈনিক হই কক সম্পাদক মহাশয় প্রতি 
দিবসীয় পূর্ণচন্ত্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধ! হইয়। গিয়াছে ক % 1) 
মহেত্্রনাথ বিদ্যানিধি ('জন্সভূমি” কার্তিক ১৩০৪ পু. ৩২৮) এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়। কুমার 
নরেল্সনাথ লাহ। (“স্থবর্ণবণিক্‌ সমাচার', শ্রাবপ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 
'সংবাদ পূর্ণচক্সোদয়, বারতয়িক আকার ধারণ করে; পি. এন. বন্ধ ও মোরেনো আবার “১৮৪ সন” 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই! ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখ 
(১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে 'সংবাদ পুর্ণচক্রোদয়' লিখিয়াছিলেন £-_ 
“সংবাদ পূর্ণচক্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি ।...আমাদিগের এই পন পরমেঙ্থ্রানুকম্পায় এবং শ্রাহকবর্গ ও 
বন্ধু বাণ্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আন্ুকুলো ক্রমে মাসিক 
সাপ্তাহিক হইয়? পরে দৈনিক হইয়াছে...” 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 


কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন ষে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিহ্চকনামক এক 
[ সাপ্তাহিক ] সন্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এ পন্ধ প্রতি 
বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিস্থচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষযয়ে আমরা কিঞ্চিৎ 
লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে এ পত্র কেবল বিষুপরায়ণ ব্যক্তিরদের 
স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্য এই যে যেসকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার 
বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্দের পৌষধকতাকরণ মাত্র। 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২৯ কাণ্তিক ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।-__ ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যুন 
হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ববার তাহার উন্নতি দেখিয়। পরমাহলাদিত হইলাম । 
উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার 
অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় যে নামার্থানুর্ূপই এ সম্বাদপন্ত 
হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য ম্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয় 


সাহিত্য ১৪১ 


ততই বলবৎ হইবে । আমারদের ভরসা আছে ষে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতাস্তই 
সফল হইবে। ৰ 

অনুষ্ঠানপত্র ।__ব্যক্তিদিগের স্থশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তীহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির 
আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সুম্্তা ও বুদ্ধির তীক্ষতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে 
ব্গ্রত। হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিচ্দু বালকদিগের 
মন নিগৃঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয়, অধ্যক্ষের! দেশস্থ লৌকের বিষ্া- 
বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি 
সংপ্রতি সকলেরি নিকটে বাঙ্গল। সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নৃতন 
এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গল! ও ইঙ্গরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
পারিবেক ইহার আবশ্ককত। সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক 
কাগজ নীচের লিখিত নিয়মান্থসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম । 

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্য! ও রাজনীতি 
এবং অন্য২ কাগজের সার ও ইঙ্গলগ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক 
হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে 
প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগর্জ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্ত শ্রারামপুরের উত্তম 
কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শত্ত্যন্থসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম 
করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্রনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ক্রটি হইবেক না। 
ইহার মূল্য মাসে ১ টাক। নির্ধাধ্য হইল । 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। বিনয়পূর্বকাবেদনমেতৎ্। গত ২৭ 
কাণ্তিকীয় পূর্ণচন্দরোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারি'তরূপে 
গ্রতিবিশ্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্তীয় ও গোঁড়ীয় 
ভাষায় অন্বাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোষবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় ছুই 
তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপর্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ 
দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাঁও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি যদিশ্যাৎ মহাশয় 
এবিষয়ের কিছু তথাহুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্বক দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে 
অন্মদাদির সন্দেহ তঞ্জন হইবেক**"। জিলা! হুগলীস্থ কন্যচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদয়পাঠকন্ত | 


(৯ এপ্রিল ১৮২৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২) 


শ্রীধুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় পমীপেষু ।__সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার 
মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপজ্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানাম্বেষণগ্রভৃতি 


রি সংবাদ পাত্রে সেক্াবলেত্র ক্রথা 


অত্যুতম শুশ্রধণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিন্থশৃঙ্খলরূপে 
প্রকাশ হইতেছে । তন্মধো সম্বাদ .পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদ্দির কিঞ্চিৎ অভিযোগ 
যাহা তাহ নিবেদন করিতেছি । উক্ত সম্ধাদ পত্রে স্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত 
পষ্টক্ূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমত: এ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশরীহ্্গ 
মাহাত্ম্য ও শ্রগ্রু মাহাত্মা ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সছুপদেশ ও 
নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপুরিতা হইবায় স্থানশৃন্যতা- 
প্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যাল্প প্রকাশ হইয়া থাকে । তন্নিমিতে সম্পাদক 
মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিস্তাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের 
মনোরম্যতার বিস্বত। বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে । আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক 
সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চক্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি 
এতদ্বিষয়ের এক প্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্বরে নিরুত্তর 
না হইয়া কিঞ্চিছৃত্তর প্রদান করিতেছি । সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির 
এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়- 
সকল অর্থাৎ শ্রীদুর্গ! মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধস্ত হিতোপদেশ ও নানাবিধ 
ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়। থাকে । সম্পাদক, মহাশয় আমরা" ইহার এই উত্তর করি 
যদ্যপি এ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে 
সাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না! দিয়। কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ 
শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কম্মিন্কালেও 
কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ্চ সম্বাদ পত্র নাম দিয়া অত্যল্প সম্বাদ লিখিয়। 
ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও 
সদ্ধাক্তির স্ুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলদ্ধি হইতে পারে । আর দর্পণসম্পাদক 
মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে 
কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র 
প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিতো প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের 
কাগজভিন্ন অন্ত কি কহা যাইতে পারে । তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রীহুর্গ মাহাত্মা 
শ্ীগুরু মাহাত্ম্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও 
কোন্‌ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে । আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীহুর্গা মাহাত্মা ও শ্রীপুরু মাহাত্ম্য 
ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রস্থেই আছে 
সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদ্দি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি 
থাকিত তবে ততিন্ন অন্তান্ত সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত । সেযাহা হউক এইক্ষণে 
অস্মদাদির মানস এই ষে ষদাপি তৎসম্পাদক মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্ববক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ 
রাজকর্দে নিয়োগ ও অন্যান্ ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও 
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প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিদ্বার পরিপূর্ণ পূর্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই 
অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে ।"..ইতি চৈত্রস্যাষ্টমদিনজ। | 
কেষাঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ। 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২) 


কলিকাতার সন্বাদ পত্র ।--বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নান! সম্বাদপত্রের 
নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে । বিশেষতঃ রিফাম্মর ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট 
স্বাতস্ত্রে প্রকাশিত ন! হইয়৷ বাঙ্গাল হেরাল্ডভূৃক্ত হইল। কিন্তু দুই সন্বাদপত্রসম্পাদক 
স্বাতস্ত্র্েই আপনারদের অভিপ্রায়মকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়প্টল 
অবজর[ বর ] পত্র সম্পাদকতা৷ ভার পুনর্বার শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন । 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ ৫বশাখ ১২৪৪) 


নৃতন সন্বাদপত্র ।-সন্বাদ ধাসিন্ধু নামক এতদেশীয় এক নৃতন সম্বাদপত্রের এক 
প্রতাবন্ব আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এ স্থধাসিন্থু বটতলানিবামি শ্রযুত বাবু কালীশঙ্কর 
দত্তকতৃকি সম্পাদিত হইয়! গ্রাহকেন্দিগকে বিন্দৃতুল্য মাসিক অর্দেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে । 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪) 


নৃতন সন্বাদপত্র ।--শুনিয়! পরমাপ্যায়িত হইলাম ষে এতর্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক 
ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্ভাষায় এক সন্বাদপত্র গ্রকাশার্থ স্থির 
করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানবিবরণ সব্বত্র প্রেরণ হইতেছে । 


(৯ ভিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


ইঙ্গরাজী নৃতন পত্র ।_-কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে 
তাহ! আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ট্টারইনদ্রিই্ট রেইনবো 
আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হণ [7155 1070: 11750 ] এই পত্রের পূর্বোক্ত 
তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ 
হইয়। থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে 
এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে 
যে তছ্বিবরণ সমুদয় যুব! ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্তক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমরা 
শুনিয়াছি ষে এ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্ীর্ণ কতিপয় ব্যক্তির! সম্পন্ন করিতেছেন 
কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেণ্ট ইনষ্িটিউসন 
নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে ছুইবার প্রকাশ হয়। তৎপত্র ষে 


১৪৪ গওলাদ পত্রে সেক্াবেলেত্ ক্থা 


সকল অল্রবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহ! শুনিয়া আমরা এ বিদ্যালয়ের বালক- 
দিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জন শীত্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্তবাদ দিই:..। তৃতীয়োক্ত পত্রের 
কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা 
কোন প্রমাণ পাইলাম ন1! যেহেতুক এ পত্র কোন ইঙ্জরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া 
মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহ। নৃতন বলিয়! মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহ। নৃতন বলিয়া 
অথব। যুৰবালোকেরদিগের ক্ষমতায় রুত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়! ক্রয় করিবেন তাহাও 
হুল না অতএব অতিশ্যন মৃল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল না। এবং শুনা গিয়াছে যে এ 
পত্রের যে ১ সংখ্য! ৫** মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিক্রয় হওনের পর স্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রাঙ্বন 
হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন ছুর্লভ। চতুর্থোক্ত 
পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটা যন্ত্রে 
প্রকাশ হইতেছে তাহা৷ রোমানাক্ষরে উদ্দ, ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গলণ্তীয় ধর্মপুস্তকাস্তগগত 
বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে 
সকল চাকর জবন ও হিন্দস্থানি আছে তাহারা এ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে 
রোমান অক্ষর চিনাইয়! পড়াইলেই অনায়াসে এ ধর্মের আলোচনা হইবে..।-_পূর্ণচন্দ্রোদয় । 


(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ | ২৪ পৌষ ১২৪৪) 


সম্থাদ গুণাকর ।-_বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সগ্থাদপত্র শ্ামপুকুরিয়- 
নিবানি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বস্থকর্তৃক সম্প।দিত হইয়া এই সঞ্াহাবধি প্রকাশ 
হইতেছে। এ সম্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে । এ 
অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন । [ ক্যালকাটা ঝুরিয়র ] 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


আমর! শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে 
প্রকাশ করিবেন এঁ কাগজ বাঙ্গাল! ভাদ্রমাসীয় প্রথম দ্রিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্খব 
কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব বিপক্ষে 
কিনা ব্রচ্ধদভার অথব! ধন্দদ সভার পক্ষে কিন্ব! এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহা 
জানিতে পারি ন! কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে 
আমোদ করিব ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


( ৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪ ) 


এতদ্দেশীয় বাঙ্গাল! সম্থাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক 
শ্রুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_-বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর 
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কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্বে বাঙ্গাল। সম্বাদ পত্রের গ্রাচ্ধ্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ংকাল 
অ্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ধার পূর্বের স্ায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট' হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঞ্াল। 
ভাষার সম্থাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চক্দ্রিক। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রেদয় সংবাদ 
প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ স্বধাসিন্ধু বঞ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমগ্ধপ 
চলিতেছে ইহাতে অন্মদ্দেশীয়ু সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবুদ্ধিই কৃহিতে হইবেক। 
যাহাহউক এবং প্রকার রীত্যনুসারে পূর্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য- 
দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞ।নগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্ত ইংলগু 
দেশের সহম্রাংশের একাংশও এতদ্েশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থা বুঝিয়৷ যাহা 
আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্ত কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক 
গ্রহণ করেন যদিস্য।ৎ পূর্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়ের। করুণ প্রকাশপূর্ববক কিঞ্চিৎ 
কষ্ট স্বীকার করিয়। স্বীয় সন্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিক। প্রকাশ 
করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহাঘা 
গ্রধান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা." | 
তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কসাচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকপ্য। 


( ৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আ।যাঢ় ১২৪৫ ) 


আম্রা এক নৃতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্র্শন করিয়া অতিশয্» অহলাদিত 
হইরাছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কতৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের 
যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি স্থদৃশ্ত হইয়াছে আর ইহার এক অতি 
মনোহর নাম [?10:4%%6 142675/%2 ] প্রদান করিয়াছেন। 

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্ত পত্রহইতে 
গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমরা অনুমান করি যে কেবল অন্তের উপকারার্থ লইবেন এমত 
নহে সকলের আহ্লাদজ্বনকও হইবে । আমরা বাঞ্ছা করি যে এ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে 
ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহীধ্য হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহাধ্য 
হয়।__জ্ঞানাগ্বেষণ। 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা সথ্ধাদ পত্র ।- জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই ছুই সম্থাদ 
পত্র ইঞ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়া! থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমরা অবগত হইলাম 
যে কলিকাতা নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সন্তরান্ত মহাশয়ের অপর এক ইঙ্গরেজী 
বঙ্গ ভাষাতে সম্থাদ পত্র গ্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিরাছেন ।--হরকরা, ১ আগষ্ট। 
২১৯ 


১৮৬ চগবাদ পত্রে সেকাব্নেৰ কথা 


(১০ নবেপধ্ধর ১৮৩৮। ২৬ কান্িক ১২৪৫ ) 

বাঙ্গাল৷ প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।__মধ্সহদ্বর শ্যুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেধু। মহানগরী. কলিকাত। কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর 
মহাশয়দিগের কর্ণে অন্মদাদি কতৃ্কি প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গল। সমাচার পত্রের 
ঘবার। ধ্বনিত হইয়। থাকিবেক মে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক 
টাক! মাসিক মুল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষাতে 
স্বনির্ববাহ হইতে পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ধত্র প্রেরণ করা 
যাইতেছে তরাষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন:*।। 

এক্ষণে এ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি শ্বাক্চর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্বাহ হইবেক তাহ! 
বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব এ গঞ্জের এক আদর্শ শীদ্রই প্রকাশ করিয়া 
সর্ববাসাপারণ সমীপে প্রেরণ করিব-" শ্রীজগন্সারায়ণ শম্মণঃ | 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ €চত্র ১২৪৫ ) 


পূর্ববে আমারদিগের যে প্ডিত ছিলেন তিনি [ গৌরীখস্কর তর্কবাগীশ ] ভাস্কর 
নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি 
স্থপরামশশশ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা & সংবাদ কাগজে 
সাহায্য করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ জানুয়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬) 


রাজ। রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্ধ্য কীর্তি ।-_ভাঙ্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনরায়ণ 
রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণ লোকেরই দৃক্পাত 
হইয়াছে এবং বোধ হয় যে এ মোকদ্বম! অতি শীত্র আদালতে আনীত হইবেক। 

ৃষ্ট হইতেছে যে ভাঞ্চর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে 
এই লেখে যে উক্ত রাজ। ছুই জন ব্রাঙ্গণকে ধর্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং 
আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাঙ্গণের বৈষণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য 
ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন এ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকম্মের 
বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই স্থবিদ্িত আছে কিন্তু এ সম্পাদক মহাশয় 
এ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম 
কর! অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উক্মান্থিত হইয়৷ দ্িবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার 
মধ্যেই এ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক 
পাঠাইলেন তাহাতে ত্র সকল লোক অতি নিদগ্নতা। রূপে তাহাকে মারপিট করিয়া! লইয়া 


সাহিত্য ১৪৭ 


যায় কথিত আছে যে আন্দুল পধ্যস্ত লইয়! গিয়াছে । এবং তত্পরে শ্রনাগেল থে তাহাকে 
' স্থান হইতে ছুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে। 

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্বক স্প্রিম কোটে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার 
উপরে এমত পরওয়ান। জারী হয় যে তিনি অগৌণে এ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের 
মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরস। হয় যে এই বিষয়ে অতিনুস্্ম তজবীজ হইবেক 
এবং ষদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত 
দণ্ড হইবে । কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র 
সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ধবক আপন বাটাতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতাস্ত অসহা ব্যাপার । 
এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজ। কেবল বেআইনী কশ্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু 
শিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজ] তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোধোগ 
ন। করিতেন তবে তাহার বংশের গ্লানি স্থুচক উক্তিদকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না 
কিন্ত তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত & গ্লানি সর্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। ধাহার 
পত্র দ্বার তাহার মনোমধো এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার 
বাসনা না জন্মিবে। 

এই বিষয়ের নীচে'লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম। 
কল্য অপরান্ধে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পন নামক 
পরওয়ান। পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে এ অভাগ! ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযূত গ্রীনাথ 
রাষকে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রবক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে 
শপথপূর্ববক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ারা ও অন্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে 
ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং এ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই 
মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহার] কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাছরের 
হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে এ শ্রীনাথের মুণ্চ্ছেদন করিয়া 
আইস। এ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটীতে রাজার 
সন্মুখেই তাহার দূতের! শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রনাথ রায় 
অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দোহাই করিতেছেন । আমর! এই বিষয়ে এইক্ষণে আর 
কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহ! 
তাহাই হইবে । 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬) 
শ্রীনাথ রায়।--কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্রানাথ রায়কে পূর্ববকার 


কারাগার হইতে উঠাইয় লইয়া শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ 
উদ্যান বাটাতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে 


৪৮ . স্খ্বাদে পত্রে লেক্কাহেন কথা 
ইছা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে ধাহার উদ্যান বাটা 
তাহার কারাগার হইয়াছে ইহার! উভয়ই ধশ্মসভার অন্তঃপাঁতি মহাশয় । 

অভাগা ভাম্করসম্পাদকের অবস্থ। অদ্যাপি গৃঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের 
মধ্যে এমত জনশ্রতি আছে যে তিনি সীঘল। নিবাসি একজন অতিধনাট্য বাবুর বাটাতে 
কএদ আছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রাজ। রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে 
তাহ। হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাহাকে অনেক টাকার লোভদর্শাইয়৷ যত্ব করা যাইতেছে । 
অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুন! গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া 
তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পক্কায় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং 
এ ব্যক্তি এ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়! এই মোকদ্দম। অতি 
ঘোরাল এবং বিলম্থসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড 
বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহ। হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে গ্রাণে২ রক্ষ। 
পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয়। 

তৎ্পশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা 
রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং এ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়। জওয়াব দিবেন। 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ২০ মাঘ ১২৪৬) 


শ্রীরাজা রাজনারায়ণ বায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকন্দম। উপস্থিত 
হয় তাহাতে ভাস্করের জয় এবণে আমর] অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি 
যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্তারদিগের আজ্ঞ৷ লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দণ্ডনীয় হইয়াছেন 
নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফংম্বলস্থ ছুরাত্মার৷ সততই রাজাজ্ঞালজ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে 
উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমা স্তপ্রিমকোটে 
কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্িষয়ে যথেষ্ট লিখিব ।-_[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬) 


ভাস্কর সম্পাদক।-_ভাসঙ্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অনুরাগ নিবৃত্তি 

প্রায় হইয়া আসিতেছে। তিনি রাজা রাজনারায়ণ রায় কতৃকি আর কএদ নহেন এমত 

সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন 

তবে আর কি নিমিত্ব দেখা দেন না। অনেকে অন্গমান করেন যে তিনি এইক্ষণে 

আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা! সমূলক হয় তবে তীহার প্রতি লোকের 
যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্তে ঘ্বণ। জন্মিবে । 


সাহিত্য ১৪৯ 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯1 ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 
১২৪৫ সালের বধফল ।-_ 
জ্যৈষ্ঠ । ..শ্রীযুূত গ্রেহম সাহেবকতৃক ইষ্টপ্ডিয়া পুলিটিকেল নামক এক সপ্তাহিক 
সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়। 
ভাদ্র । সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গাল! প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা! । 
আশ্বিন ।-..মুখিদাবাদে ইঙ্গরাজী সন্বাদ পত্র প্রকাশ হয়। 
পৌষ ।--সংবাদ পূর্ণোচন্দর্োদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎমম্পাদন কাধ্যে শ্রীউদয়চন্দ 
আটের নাম প্রকাশ হ্য়। 
_সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়। . 
--সংবাদ সৌদামিনী গ্রকাশ হয়। 
চৈত্র ।--সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক নংবাদ পত্র প্রকাশ 
হয়।--"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আধমাঢ় ১২৪৬ ) 

বনু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্টে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদৃত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্থৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভঙম্ম 
উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হ্ইয়াছে আমর। বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত 
নহেন। কিন্তু আমরা এ সম্পাদকের এ নৃতন প্রযত্ণ বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চধ্য জ্ঞান করি না 
যাহাহউক সর্বসাধারণের উপদেশকতাবূপ ধম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমর তাহাকে 
গণন! করি এবং সতত এই বাঞ্চা করি যে এ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি 
উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কিং রীতি নীতি দ্বার নির্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যেং রীত্যঙ্ছসারে এই পত্র নির্বাহ হইবে তাহ! প্রকাশ করণ 
আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্কাদিত হইয়া ধাহার। 
এতদঘ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাহারাও উদ্যোগী হইবেন ।-_ জ্ঞানাম্বেষণ। 


(২১ মার্চ ১৮৪০ | ৯ চৈত্র ১২৪৬) 


[ ধর্মতলার একাডিমিক্‌ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যক্ষ ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের 
সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার 
প্রথম সংখ্য। অবলোকন করিয়াছি ।.-জ্ঞানান্বেষণ। 


(১২ আগস্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪) 


ডাকের দ্বার! সন্বাদপত্র প্রেরণ ।_-নান1 রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্ 
প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ গত 


১৯৫০ . গওলাদ পত্রে সেক্ষানেনশ কথা 


সপ্রাহের ফ্রে্ড অফ ইগ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে । তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খাঁন 
সঙ্থাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে । এতদ্দেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্র মুদ্রক্কিত হয় এবং 
ডাকের ঘর কত প্রেরিত হয় তাহার ফপ্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদদের তাদৃশ 
উপকার নাই কিন্ত তাহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী ব। অন্ত রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় 
মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বার কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি 
তদ্দার৷ কত সম্বাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে 
কত বিক্রয় হয় তাহ। আমর! জ্ঞাত হ্ইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বার প্রেরিত 
অপেক্ষ। তাহা অনেক অধিক হইবে ।-." 


শ্রীরামপুর সমাচার দর্পণ বাঙ্গলা ও ইঙগরেজী ১৩৭ 
বোম্বাই দর্পণ মহারাস্্ীয় ও ইঙ্গরেজী ৬১ 
আগ্রা আগ্রা আকবার পারস্ঠ ৩৭ 
লুধিয়ান| লুিয়ানা আকবার পারস্য ২৯ 
কলিকাতা স্থলতানউল আকবার *** পারস্য ২৭ 
দিল্লী দিল্লী আকবার পারস্য ২৫ 
কলিকাতা জামজাহানামা পারস্য ২২ 
বোগ্থাই চাবুক পারস্য ১৭ 
কলিকাতা মধে আলম আফরোজ -** পারস্য ১৫ 
কলিকাতা জ্ঞানান্বেষণ বাঙ্গল৷ ও ইঙ্গরেজী ১১ 
কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিক! বাঙ্গল। ১১ 
মান্দ্রাজ চিনেপটম বরটাও্া জেণ্ট ১০ 
বোদ্বাই সমাচার ১০ 
বোম্বাই জেমিজম সিদ পারস্য ৫ 
কলিকাতা আইন সেকন্দর পারস্য ৫২ 


(১০ মা্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাস্তন ১২৪৪) 


সম্দ পত্র চালান।-__-কলিকাতা৷ ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় 
যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জান্থআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি 
মাসের ১ তারিখে ডাকেরদার! প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখা] আমরা ফ্রেুঅফ ইও্ডিয়া স্বাদ 
পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বার দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্‌ 
সম্বাদ পত্রের সংখ্যা! বৃদ্ধি বা ন্যন হইয়াছে । কিন্ত প্রত্যেক মুদ্রাযস্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কতু 
সন্বাদপত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্য। নির্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। 


সাহিত্য ১৫১ 


জান্নআরি ফেত্রআরি 


১৮৩৭ ১৮৩৮ 
সমাচার দর্পণ ১, বাঙ্কল! ইঙ্গরেজি ১২ ১৩৬ 
বো্াই দর্পণ *** মারহাট্র। ও ইঙ্গরেজি ৪৩ ৫৪ 
দিলী আখবর »* পারন্য ২৫ নর 
লুধিআনা আখবর **" এ ২৭ ২৮ 
স্থলতান আখথবর এ ৩০ ২৭ 
জাম জেহান নাম। **, এ ২০ ২৬ 
বোদ্াই চাবুক এ ১২ ২৫ 
মাহালেম মাফ্রোজ *** এ ১৫ ২৪ 
জ্ঞানান্বেষণ ***. বাঙ্গাল। ইন্গরেজি ৭ ২১ 
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত *** . তৈলক্গ ভাষায় ২ ১৯ 
বোম্বাই সমাচার *** ১৩ ১৫ 
চন্র্িকা *** বাঙগল। ১২ ১২ 
বাদ পূর্ণচ্জরোদয় *.. " | ৭ ৮ 
দাসানবিনামী "১ তামিল ভাষায় ০ 
জামি জামপীদ *.. পারস্য 
ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নান! কথ। 


(৩০ জুলাই ,৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮) 


আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি ।--আসামদেশে সরকারী কশ্মকারক শ্রাযুত যজ্জরাম ফুককনকৃত 
ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গল। পদ্যেতে অন্ুবাদ আমরা অত্যস্তাহলাদপূর্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ 
করিলাম । এ অন্থবাদেতে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা । এবং এ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ 
ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয্ব ভাষাতে অন্গবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্্রাঙ্কিত 
করিতে কল্প করিয়াছেন । আসামদেশীয় শ্রীযূত হলিরাম ঢে'কিয়াল ফুক্ধনের এতদ্বিষয়ক 
উদ্যোগ পাঠক মহাশয়ের ইহার পূর্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি 
আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুন্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন। 

আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্তীয়াধিকারের ব্যাপ্য 
অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছেন ইহাতে আমর বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তীহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা 
বিন্দুতে ষদ্যপি তাহার! উদ্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সম্তোষ 


ওক তরে সেক্ষানেনত কথ 


জন্মিবে। আনামদেশীয় অতিমান্য লোকের। বঙদেশের ও ব্দেশ প্রচলিত তাবদ্বাপারের 
সর্দে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। এ আসামদেশস্থের! যাদৃশ 
এতদেশায় সম্থাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্দদধেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় ন।। অপর 
বঙ্গদেশের অর্দেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্ত 
'আমারদের কিন্ব। অন্য২ এতদেশীয় সন্গাদণর্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে 
যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা 
আহলাদপূর্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্খে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং 
তহারদের মধ্যে অগ্রগণা ও পরোপকারক শ্রীযুত গ্গট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন 
করিতেছেন। শুন। যাইতেছে ঘে ভাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভামার অধ্যয়ন হইবে। 
বঙ্গভামা এ আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যকিঞ্িং অতএব এই নিয়মে যে 
স্থল দশিবে এমত সন্তাবন। থেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারাথ যে সক্ল গ্রপ্থ বঙ্গভাষাঃ় 
অস্বাঁদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়ের। তছুপকার সপ্তোগী হইবেন | 


(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় লেখেন যদাপি গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও 
আরবীয় ভাষাইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা! ধর্মমবিষয়ক 
কোন অনুরোধ না করিয়া এ ব্যবস্থা সর্বতো ভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে 
প্রাপণীয় হয় তবে কার্ধ্য নির্বিক্কে সিদ্ধ হইতে পারে। যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্ 
তাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেন্টের আক্ঞাঙ্গুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গাল ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যল্ল আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন 
ফলতঃ তাহার তাত্পধ্য এই ব্যবস্থা গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের 
আবশ্তক থাকিবেক না। 

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূ্নরূপ অসম্মত কেন ন 
পণ্ডিতব্যতিরেকে শাস্তার্থের মীমাংস। হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নান শাস্ত্রে দৃষ্ট 
হইতেছে অর্থাৎ মন্গ অত্রি বিষণ হারীত যাঁজ্ঞবন্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপন্ত্ব সম্বর্ত কাত্যায়ন 
বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের 
সংহিত। অপর এ সকল সংহিতা হইতে উখিত করিয়া দ্রায়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দায়তত্ব 
ও বিবাদরত্বাকর ও বিবাদচিস্তামণি এবং জৈনশাস্তপ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জমা 
করা সদর পরাহত এবং ভাষান্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ 
গ্রঞথ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্বমা নিপ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে 
খেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা ষে সকল 
ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নান। গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ব্বক মীমাংস। করিয়া 


সাহিত্য ১৫৩ 


ব্যবস্থ! দেন ইহ। কি ভাষা গ্রস্থদ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে । তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন 
ও কোপক্রক সাহেব প্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জষ। হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় 
ভাষায় দায় প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তন্বারা কণ্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষত: 
সংস্কৃত শাস্ত্র স্থকঠিন ইহ! লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্বের পণ্ডিতের! 
উক্ত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়1 গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিয়াও অর্থ 
করিতে পারেন ন|! অতএব ইহা ভাষা হইলেই পগ্ডিতব্যতিরেকে কন্মব নির্বাহ হইবেক 
এমত কদ্দাচ নহে । অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহ ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে 
তাহ পাঠ করিয়। কেন তাবৎ ইঙ্গরাজ লা বুঝিতে না৷ পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে 
অপিনিয়ন লইতে হয় তীহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তত্প্রমাণ দর্পণকার মহাশয়ই 
সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশাক বুঝিতে 
পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাঁষ৷ হইলে ছাপাধানার উপকার আছে ।--চন্দ্রিকা। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৪ মাঘ ১২৪০) 


এতদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ ।--ইহার বিংশতি বৎসর পূর্বে ১৮১৩ সালে ষখন কোম্পানি- 
বাহাছুরের প্রতি ভারতবর্ষের চাটর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পালিমেপ্ট অতিবদীন্যত। ও 
বুদ্ধিবিবেচন। পূর্বক এমত হুকৃম করিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্য।ধ্যয়নার্থ ও 
তাহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এবং ষদ্যপি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করন্বরূপ সংগৃহীত যত টাক! তাহার সঙ্গে খতিয়। দেখা 
গেল যে এ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং ৫ধ লোকেরদের উপকারার্থ এ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ 
নিপ্দিষ্ট হইল এ লোকসংখ্যা ও এ টাকার সংখ্যার এঁক্য করিয়া দেখা গেল এ লক্ষ টাকা 
এ লোকপিন্ধু অপেক্ষ। বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ্হতৈষি ব্যক্তির! তাহা শুনিয়া পরম 
সন্ধষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাতে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপহইতে উদ্ধার পাইয়! তাহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম 
জন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্তু পালিমেপ্টের এ পরমহিতৈধিতাবিষয়ক কিনতু 
মানস সফলকরণার্থ অনেককালপধ্যস্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যুনাধিক 
দশ বসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া এ লক্ষ টাকা তাহারদের 
হস্তে অপিত হইল কিন্তু এ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অন্গরাগ 
দৃষ্টে এই বোধ হইল যে এ সকল টাকা যদ্যপিও অতিযথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি 
এতদ্েশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্যে ব্যয় হইবে না 
ফলতঃ তাহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অঙ্গবাদ ও মু্রাস্কিত- 
করণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্বক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। 
এবং তাহার এ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাক নিযুক্ত 

হিসি 


১৫8 | গওব্াদ পাত্রে সেক্ষাবেনেন্ কথা 


হওনের পূর্বে যেমন পাঠাশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল 
তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্ব ল্য অভাব আছে । গত অক্তোবর মাসে আমরা 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্রবক নিবেদন করিয়াছিলাম 
যে এতম্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যাল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং এ বোর্ডের 
প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তগ্তাষার গ্রন্থ অন্থবাদের নিমিত্ব এ তাবং 
টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রস্থবিষয়ে মনোযোগী 
কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীধুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়। গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল 
হইয়। উঠিল কিন্ত কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের 
ভাষ।র প্রতি অনুরাগ জন্মিল না। 


অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব 
করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইপ্ডয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের এ 
উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । এবং এ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার 
গ্রন্থ মুদ্রান্িতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
তাহার এ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের উপকারার্থ পালিমেণ্ট যেলক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তনাধ্যে 
যদাপি এই রাজধানীর অধীন অর্ধেক প্রজারদের ভাষ! অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক 
রস্থ যুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রস্থ আরবীয় ভাষায় ৫,৬০* পারস্য 
ভাষায় ২৫*০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্ব্বস্থদ্ধ ২৩১০০ গ্রন্থ মুদ্রান্িত হইয়াছে কিন্তু ইহার 
কোন এক গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপক।রের লেশও হইতে পারে না। জআ্বারে। 
অবগত হইলাম যে এ বোর্ডের সাহেবের গত নয় বংসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থকল 
মুদ্রাঙ্কিতকরণে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার নান নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ এ টাকা যদি 
বিবেচন। পূর্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদ্েশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান 
হইতে পারিত। 

এতদছ্িযয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে ছুই এক 
উক্ত্তিমাত্র লিখিতে পারি। আমারদের এতর্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা 
বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে ত্াহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় 
জ্ঞান ও বিদ্যার ভাগার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পালিমেণ্ট 
কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ত্রুটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে 
কর্ত। মহাশয়ের এতন্গিমিত্ত মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এ টাক! মহাবিজ্ঞ 
বিদ্বান ব্যক্তিরদের বিশেষান্গুরাগ গ্রন্থার্থই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারপোপকার 
হয় এমত গ্রন্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পালিমেণ্ট 


সাহিত্য ১৫৫ 


যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যন্যপি কিছু উপকার নাই 
তথাপি এ টাক। যে সরকারে ন্থস্ত হইয়াছে ইহ। এ অন্গপকারের কারণ তাহারা বোধ 
ন। করুন বরং এ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে 
মেল। ঢাল! গিম্নাছে কিন্ত প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রান্কিতকরণেতে ঝ)য় 
হইয়াছে। তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতব্ধ সভ্যঞ্জাতীয়েরদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য রাজার অধীন না হইয়া পারসীম় বাদশাহের অথব! তুরুকীয় রাজার অধীনে 
আছে। তন্মধে কতক টাকা বরং অধিক টাকা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাক্কিতার্থ ব্যয় 
হইয়াছে বটে কিন্তু ব্য়কর্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীর় লোকেরদের 
যাহাতে কদাচ উপকার ন! হইতে পারে এমত কার্যেই এ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে 
ফলতঃ তন্রুপই হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে & অক্ষর 
প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকের! পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না। ইহা তাহারদের নিকটে 
জ্ঞাপন কর! গিগ্নাছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে এ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহ প্রায়ই বিক্রপ হইতেছে না কিন্ত এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ 
লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নান! মুদ্রাধস্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঞ্কিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় 
হইতেছে । পর্যযাবসানে তাহার এই উত্তর করা যায় ষে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবন।গরভিন্ন অন্াক্ষরে 
মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের স্ায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি এ অক্ষর 
পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহা শিক্ষা করুন। এতদ্রপে অতিবিজ্ঞানের সহত্রং গ্রস্থেতে 
এ ভাণ্ডার ভারাক্রাস্ত আছে অথচ এ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যল্প লোকে পড়িতে 
পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫ । ২১ আধঘাঢ় ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা করণ।-_কিম্ুৎকালাবধি গবর্ণমেন্ট প্রধান২ 
সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রান্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ 
তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত 
হইল ইহাতে স্তরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্কঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিঘ়াছে 
যেহেতৃক তাহারদের পরম বাগ! যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিত। হইয়া বর্দিতা হয়। অতএব 
এ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্ধিষয়ে পুনর্বার আঙ্কৃপ্য 
করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে 
গবর্ণমেন্ট এ দরখান্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির 
এইমাজ উপায় থাকিল যে তাহার এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরক্তর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ 
স্কৃত গ্রস্থনকল সংশোধন করিয়া যুদ্রাপ্ষিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে 
অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কদাঁচ বিমুখ হইতে পারিবেন না। 


১৫৬ সংবাদ পত্রে সেক্াবেনর কথ্য 


(১৬ মে ১৮৩৫। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 

প্রযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশছ্ধসমীপেষু।--""হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে 
বিচারস্থ।'নাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার তাৎপর্য; কিছুই 
বোধগম্য হয় না। কেননা যে সকল কর্মকারক রাজকর্দে নিয়োজিত আছেন তাহারা 
প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষাস্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণক্ূপ জাত আছেন এবং 
স।হেবান ইজরেজ বাহাছুর ধাহার! রাজবর্াধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহারা সকলে 
পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা উত্তমরূপ সকলের হয় না 
এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দৃঢ়তর | দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গালা ইঙ্গরেজী লেটিন 'মারমাণি 
জন্মাণি ফ্রান্সিস ফিরিপ্%দি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং 
সমুদয় বর্ণে পৃথকৃ২ সংস্থাপন কিন্তু এ দুরস্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ 
হইতে বামাবন্তি এবং বর্ণসকল বর্ণাস্তরে মিশিত হইয়া! এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজ- 
কন্দাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরদিগকে সম্যক্প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকার হইতে 
পরাজ্ুখ করিতেছে। 

পূর্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় 
বাঙ্গল। ভাষ৷ রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্মকন্ম বুদিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত 
করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজার কি করিতে পারে স্থতরাং তাহাই প্রচলিত 
আছে। কিন্তু দে জবনদিগের সম্যক্প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত 
ইঙ্গরেজ বাহাঁছুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া 
দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজজাপেক্ষা অতিনিরীহ গাতরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান 
করিয়াছেন ইহা দেশাধিপতির ধন্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধন্ম। অতএব 
প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা.'.জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে 
এ ধর্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর এ জবনদিগের অমূলজ ভাষা! প্রচলিত রাখিয়া কেন 
ঢের! সহী দেন। তাহারা কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্তন হয় না 
বরং এ...জবনদিগের ভাষা] পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে বাঁজকর্মাদি নির্বাহ হইতে 
পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাঁজকর্শকারকের! প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাহার! স্বং জাতীয় 
ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরেরাও অত্যল্ল পরিশ্রমে বর্ণজান 
করিয়া স্বর্ণতুল্য পরিফ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বার৷ তাহার মন্দ বোধ করিতে 
সক্ষম হইবেন। কেননা বাঙ্গল। অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার 
সায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কন্মাধ্যক্ষ বাহাছুরেরা অতিস্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া 
রাজকর্মের নির্বাহ অতিউত্বম্রূপে করিতে পারিবেন। 

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর ওত্যুত্তরনিমিত্ত 
অর্থাৎ যুদ্ধে মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইং গুথমে অনেকে বাঙ্গল! ভাষায় আদান 


সাহিত্য ১৫৭ 


প্রদান করেন পুনরায় তাহাপ প্রতিলিপি ভাষাস্তরে অর্থাৎ পারস্তেতে তরজম। করিবার 
ফল কি কেননা কন্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষ। 
এতছুভয়ই তাহারদিগের স্বজাতীয় ভাষ৷ নহে এবং বাদ্দি গুতিবাদ্দির পক্ষে কেবল পারস্য 
বিজাতীয় ভাষ! হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভ।যার প্রচলিত থাকাতে স্থতরাং 
বিচারের সুক্মনুহুষ্ম হওনের ক্রটি জন্মে যদ্যপি বাঙলা! অক্ষর কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গল! অক্ষরের পরিষ্কারতাপ্রযুক্ত ও কর্াধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রথরতাজন্ত কোন বিষয়ের মণ্মবোধে পরাধীন না হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইম়! 
সুক্্াুস্ম্ত্র বিচারাদিত্বারা বাদী প্রতিবাদির চিত্বমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং 
বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা! নাই 
অতএব যাহাতে উভদ্বপক্ষের স্থলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং 
দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা জনেক বাঙ্গলা লেখক বাহ! ১০ মুদ্রা মাসিক 
বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন 
ক্ুলভ ভাষ! প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিঘ্বারা সম্যকপ্রকারে গৌণকল্প করেন 
যন্ারা বাদি প্রতিবাদিদ্রিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলঞ্থ হয় কেননা 
এক ভাষা অন্য ভাষায় নিখিতে সুতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক 
ব্যয়ও বটে। 


যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়। বাঙ্গল। 
প্রচলিত না করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙ্গলগ্তীমু্িগের অধিকার হইয়াছে 
তদবধি পূর্ব্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে 
পারেন এবং ষে২ বিষয়সকল পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গল! ভাষাতেও 
অতিউত্তমব্ূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে 
বিচারাদি হইয়। লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা 
ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই 
এবং মান্দ্রাজজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে 
এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বাকি অসস্তোষ হইয়াছে বরং পারস্তের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত্ত 
হইয়া! গ্রচলিত ভাষাস্তরে তৎকন্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজার স্ব২ং আদেশাদির যথার্থ 
বিচারদ্বার। মনের সমৃহসন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্ত অসীম মহিমা প্রকাশে 
অগণ্য ধন্তবাদে পরেমেশ্বরের নিকট ধর্মরাজন্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর 
চাল'স মেটকাফ একটিং গবর্ণরু জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথ৷ প্রজাদিগের প্রতি 
কপ করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে স্থগম বাঙ্গলা গচলিত 
করেন তবে প্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেনন। বাঙ্গালির বাগলা ভাষায় 'বিলক্ষণ 
প্রীতি জন্মিবেক। 


টি সতন্বাদ পাত্রে দেক্কানেত্র কথা 

এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙগালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ 
হিন্দুদিগেৰ কেনন! তাহারদিগের নিজ ভাষ| সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান 
সম্যকৃপ্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ. করি যে হিন্দমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন 
না। এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীধুত সর চান থিয়োফিলস মেটকাফ এক্টিং গববর্নর জেনরল 
বাহাদুর ধাহার নিমিতে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযূত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নব্‌ 
জেনরল বাহাদুর এই অবশিষ্ট স্খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহা 
স্থখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন ফন্্বারা এজার! স্থুথসিন্ধুর হিলললে পারস্তীয় জলাতনহইতে 
নিগ্ধ হইয়! দেশাধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদনুযায়ি শ্রীযৃত আনরবল 
উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গববৃনর্‌ বাহাছুর আপন পদাভিশিক্তে শঈ্লাঘা বৌধ করিয়া ইহাতে 
মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রদেশে কঠিন 
পারস্যের পরিবর্তে উদ” ভাবা যাহা হিন্দুস্থান সমাজে অতিস্থচলিত আছে তাহা প্রচলিত 
করিয়া দেশের মঙ্গলস্চক রীতি নীতি প্রবর্তের ছারা মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন 
ইহার বিশেষ অর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গল। ভাষা! চলিত হইলে সবল 
হয় যাহার বৃত্বাস্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উরু যাহ! দেশ ভাষ| ইহা চলিত 
করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হইবেক কিমিকং 
নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্বজন মনরঞ্চনকরণকারণ কম্তচিৎ 
কগিকাতানিবাসিনঃ। 


(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ আাবণ ১২৪৪) 


পারস্য ভাষ। উঠাইয়া দেওন।--আমরা এইক্ষণে পরমাহলাদপূর্ব্বক সর্বসাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কাধ্য নির্বাহার্থ পারস্ত ভাষা উঠাইয়৷ দেওনের এবং 
তৎ্পরিবর্তে দেশীয় ভাষ। চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীসশ্রীযুক্ত 
গবরূনরু সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে ষে ইউরোপীয় 
কশ্মকারক সাহেবের পরম্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহতেই ইঙ্গরেজী ভাষার 
ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কাধ্যে প্রজা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কাধ্য কেবল 
তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্বাহ হয় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত আরো এই বিবেচনা করিয়াছেন যে 
তাবদ্ধেখায় কার্য দেশীয় ভাষাতেই নির্বাহ কর! নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা 
যথাসাধ্য শীঘ্র সর্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঞ্জল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতত্ত্রপ 
ভাষা পরিবর্তন অতিশীপ্্ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে । অতএব 
ব্সর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্তের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতত্বিষয়ক 
লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল। 


পাহিত্য ১৫৯ 
অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু। 

গত ৩* মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কার্য্যে পারস্য ভাষার উত্থান বিষয়ে 
যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতি প্রদর্শনার্থ গত মাসের 
৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপাটমেন্টের গবর্ণষেণ্টের সেক্রেটরীর পজের এক নকল আপনকার 
নিকটে প্রেরণ করিতেছি । 

২। তদ্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন ফে বঙ্গদেশের শ্রলশ্রীমূত গবর্নর্‌ সাহেবের 
ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্মকারক লাহেবেরা পরম্পর সরকারী কার্ধ্যবিষয়ে যে সকল 
লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাি প্রজ। লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখ। থায় না কেবল 
সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না! লিখিয়। ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে । এবং অন্তান্ 
তাবৎকাধ্যে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে। 

৩। অতএব আপনকাব্‌ এলাকার তাবৎ দণপ্টবে এই ভাষার পরিবর্তন কিপর্য্স্ত 
হইতেছে তাহা সমাপন না হওনপধাস্ত মধো২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা 
হইলে শ্রীলশ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণানগসারে আমর! তছিষয়ে গবর্নর্‌ 
সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি । 

৪1। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় 
ভাষায় স্থবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্দমযোগ্য বোধ করা যাইবে. না এবং পদাকাজ্ি 
ব্যক্তিদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাহাবদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপ ইঙ্গরেজী জানেন তিনি কম্খ পাইতে পারিবেন। 

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কার্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে ধাহ।রা দেশীয় 
ভায়ায় কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন ন। তাহার! য্থাসাধ্য শীপ্র দেশীঘ্ধ ভাষ। অভ্যাস 
করিবেন । 


সদর বোর্ড রেবিনিউ সিই ত্রিবিলিয়ন 
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই । উপরি সেক্রেটরী। 


(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আধাট ১২৪৫) 


পারস্যভাষা ।--বঙ্গভাষার পক্ষে আমর। অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে 
পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্ত্র দর্পণে প্রকাশ কর! আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক 
মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিগ্লাছেন বটে তথাপি এ ভাষা রহিত 
করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদনুরূপ হিতৈধিতাও বোধ হয় দেশীয় লোকেরা 
আদালতের মধ্যে আপনারদের যে২ মোকদ্দম! উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার 
হওয়াতে তাহ। যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন ন1। এই কথার 


১৬০ , গ্বংবাদ পত্রে সেকাবের ক্খা 


মত্যত। বিষয়ে কেহই অপঙ্ছব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারস্া 
ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা 'অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কাধ্য নির্বাহ করিতে পারেন ন! 
বটে ইহ! আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহারদের এই 'অপটুতা বিষধর এইক্ষণে দ্রিন 
ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্ধা সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলার! যে বপ 
পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্ধপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে 
তদবধি এতদ্দেশীয় লোকের। বঙ্গভাষ! শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ 
মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত 
হইবে এবং এ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে ছুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা! নগরে 
দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে । অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন 
যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অন্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দ্িতেছেন কিন্ত এই 
আপত্তি তাদৃশ কঠিন নহে ঘেহেতুক এ সকল কথা বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি 
চলিত আছে যে তাহ! বঙ্গ ভাষার ন্ায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত 
কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই এ সকল ভাষা আদালতের কার্ধ্যে ব্যবহার 
হইবে। মেষন অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জঙ্গ ম্যাজিস্ত্রেট কালেকটর কমিস্যনর মাপীল 
ডিক্রী ডিসমিপ রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরস্তরই ব্যবহার হইবে। 
বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সক কথ! সাধারণ লোকেরা 
সংস্কৃতমূলক কথাঅপেক্ষ। উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও 
পরিবর্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা! জজের পরিবর্তে প্রাবিবাক লিখিলে কে বুঝিতে 
পারবে এবং ঘে সকল পারন্য ও ইঙ্গরেজী কথ! বঙ্গদেশীয় কথার অস্তঃপাতি হইয়াছে 
তাহার পরিবর্তনও এতদ্রপ বোধ করিতে হইবে । 


( ২৭ অক্টোবর ১৮৩৮ ১২ কারিক ১২৪৫) 


'.'এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গাল! বিষয়ে উৎসাহী আছেন তীহীরা এতচ্ছ.বণে 
অতিশয় আহ্নাদিত হইবেন ষে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গল! বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন 
তদ্বিষয়ের প্রাচুরধ্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গাল৷ ও হিন্দি স্থাপন 
করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পর্য্যস্ত বাঙলা শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির 
অধানে থাকিয়া তাহারদিগের কথাহুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্য্যই বাঙলার 
দ্বার চলিবে অতএব স্থৃতরাং বাঙ্গল' অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরস! করি ষে ফিরিঙ্গি 
ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার 
প্রাচুর্যহেতু বিপরীত নিবৃত্ত পূর্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদ্িষয়ে 


সাহিত্য ৯৬১ 


আমরা বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেতস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গল। বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন 
অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই 
অপ্রশংপনীয় যে এ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা ন! করিয়। ভাষান্তর শিক্ষা 
করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কাধ্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল 
কাধ্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙলায় মূর্খত! প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না 
অতএব আমর! অনুমান করি যে হিন্বুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্চালম়ের 
[ পেরেপ্টাল একাডেমিক ইন্সটিটিউশন্‌ ] অধ্যক্ষদিগের রীত্যন্থপারে বাঙ্গল। বিষয়ে 
মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দ্িগের পভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষ।- 
সংস্থাপন করিবেন । | জানাদ্বেষণ ] 


(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১ল। বৈশাখ ১২৪৬) 


সরকারী কন্ম নির্বাহার্থ দেশীয়ভাষ। ব্যবহার ।--সরকারী কাধ্য নির্বাহে দেশীয় ভাষ। 
ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেন্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ কর! গেল 
ইহা! অপেক্ষা গুরুতর পাঁঠক মহাশয়েরদের মঙ্গল মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমর! প্রায় 
প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা! লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা 
স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস এক হুকুম প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আঁজ্ঞ। করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ 
১৮৩৯ সালের জান্্আরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞ। প্রতিপালন করণেতে কি পর্ধ্যস্ত 
সাফল্য হয় তদ্বিযয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদন্ুসারে 
এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টে কতৃকি প্রকাশিত হ্ইয়াছে। গতবৎ্সরের 
পরীক্ষা এমত সফল! হইয়াছে যে গবর্ণমেপ্ট এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়! 
নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কর্ম নির্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের 
মাভাষ। ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় মঙ্গলাকাজ্কি প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিতান্ত আহলাদিত হইবেন । 

যে জিলাতে বঙ্গ ভাষা! অধিক চলে সেই সকল গলায় এ ভাষা ও 
অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হুইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিল। 
সকলে পারস্য অক্ষরে উর্ঘ ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় 
অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেন্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের 
পরিবর্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে । সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্থ 
ভাষার পরিবর্তে হিন্ুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতৃক 
উত্তর পঞ্চিম প্রদেশ ও বদ্ধদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দম1 সদর দেওয়ানী 

সপ ১ 


১৬২ গগবাদ পত্রে সেকাবজেলব্ ক্রখা 


আরাপতে বিচারিত হয় এবং পর্দোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষ। দেশীয় ভাষা 
বটে বঙ্দ ভাষা সেই প্রদেশের বাক্তিমার্র জ্ঞাত নহে কিন্ত বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের 
বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষ। হইলেও ঠাহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিভে 
পারেন। 

যে সময় অর্থাৎ ৩০৭ বৎসরাবধি জব্নের। এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের 
প্রতি এই অন্তায় হইতেছে যে ভাহারদের মজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার 
নিষ্পন্ন হইতেছিল। ভগ্গিমিত্তে আদালতের আমলার! স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম 
নির্বাহে ভ্রাপ্তি জন্মাইয়। অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহ্ণারদি 
নানা প্রকার অত্যাচার অতা্চ প্রধল হস! উঠিয়াছিল। এইক্ষণে এ সকল ক্লেশ হইতে 
লোকেরা মুক্ত হইলেন অতএব বস! করি তীহারা এইক্ষণে কিঞিৎ মনোযোগী হইয়া 
জ্ঞন পূর্বক ব্যবহার করিলে সুনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন! 


নৈতিক অবস্থা 
(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কাণ্তিক ১২৩৭) 


শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েমু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম করি 
শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচচ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড়২ সাহেবের! আসিয়! তাহার পরীক্ষা লয়েন কতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম 
হইতে পারে ইহাতে লোভাকষ্ট হইয়া অতি ক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া 
আপন বালককে দেশহইতে আনিয়! এ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাত গ্রন্ত 
হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাজ্সী ধর্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই 
লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে, আমার যেপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই 
কিন্ত আমার মত লোভাকৃষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে। 

আপন বিষয়াঙ্ছসারে পুক্রকে উত্তম পোষাক দ্রিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া 
পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি 
নির্ধন মনুষ্য পুক্রটি ঘরের' কর্খ কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথ' 
জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে 
দেশের রীত্যন্থলারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু 
জুতাধারি মালাহীন আন বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান 
জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই ]07$50০0 কহে ইত্যাদি 
ব্যবহারদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুভ্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে 
কি হইয়াছে জানিব এজন পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা 
করাতে জানিলাম ষে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের 
পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে 
তিন দিন লেকৃচর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চক্র হুধ্যের 
গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্শান্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা 
করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও 
করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শান্তর জানিতেছে 
পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে ন। যে 
তরজমা করে তাহার বাঙগল! বুঝা যায় না পাচটা অস্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজ। জানে 
না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠিখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে 
[0156100৩ ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্ধ্য 1):8986: নীচ লোকের কন্ম স্ন্দর অক্ষর লেখা 
[791171178 অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্তক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্ধ্যঅক্ষরই লেখে 


১৬৬ শলগল্লাদ পত্রে লসেক্ফাতেশের কথা 


অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইপ পুভ্রটি স্বঙ্জাতীয় 
স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে 
আমার নিকটে আসিয়। বসিতে চাহে ন| কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্খ 
নহি যাহ! জানি তদ্দ্ারা ধনোপাঞ্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহ! হউক সংপ্রতি 
এ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগবম্পওয়ালা বা কীর্তনের পাইল 
নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজ। ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা 
কোথায় পাইবে স্থৃতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার 
মত হইল ভাল অন্ত২ বালকের কি রীতি ইহ! জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার 
রীতি অন্তহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 
চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে 
কিন্তু বাহে সত্যবাদির ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ধাক কেহ এক আত্মবাদী 
কেহ ব! দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেধী যাহ। ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহথ 
ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কম্ম আর অন্ত প্রকরণে স্বস্তি এবং 
অমনোযোগী দীর্ঘহুস্ত্রী কিন্ত যখন হাটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া ত্রত চলে স্বদেশীয় 
তাবৎ বিষয়ে ছেষ করে ইহারদিগের বাঙ্গল৷ কথার ধার। একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত 
তরজমা পরন্ত রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্বতার্দি আছে তাহা জানে ও বলিতে 
পারে কিন্ত স্বদেশীয় বৃত্তাস্ত কিছুই জানে না বর্ধঘান কলিকাতার কোন্দিকে শোণ নদী 
ও রাজম্হলের পর্বত কোথা তাহা জানে না স্বদ্েশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং 
প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্ধ্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহার! স্থানে২ 
সভ1 করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাঁজনিয়মের বিবেচন। করে এই সকল দেখিস 
পুভ্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্ট/ করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে 
না! পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়। যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক 
হয় পশ্চাৎ লিখিয্া। জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্বারা উপকার সকলেই প্রশংসা 
করিয়। থকেন কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চন্দত্রিকাদ্বারা প্রশংসা- 
কারিদিগকে জিজ্ঞাস। করি অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদ্দি প্রমাণ হয় তবে 
অধাক্ষ মহাশয়ের এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে 
ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহ! বিবেচনা করেন কিনা আর তাহারা কি আশাতে এক্ষণ বিদ]া 
দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা 
হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ববক স্থদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র এমত পাঠ করাইলেই 
ভানি যে অন্থপকারের সম্ভাবন! তাহ1 বিবেচনা করেন কি না যদি উহার উত্তর প্রকাশ 
করেন তবে অনেকের বনু উপকার জানিবেন অলমতি বিস্তরেণ। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য 
পিতুঃ।--সং চং। 


সমাজ ১৬৭ 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭) 


***হিন্ুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বংসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে 
সর্বসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ ধাহারা যোত্রহীন তাহারদিগের সম্ভানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহ। ভদ্র লোকের অবিদ্দিত 
কিআছে কিন্তু চক্দ্রিকাকার তঘ্বিযয়ে নিতান্ত অস্থধী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক 
ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্ত তাহার এতাদৃশ 
বিপক্ষতার কি তাৎপর্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে 
সর্বশাস্ত্রে অতিস্থপপ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুর্য 
হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিংকাল থাকিলে তাহার এবং তত্তল্য অন্যান্ত লোকেরদের 
মানের অন্তথ! হইবেক এইহেতুক,তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় 
পূর্বে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু জগদীশ্বরের কপায় আমর। যে মহাবৃদ্ধিমান এবং পরাক্রাস্ত 
ইংঘগ্ণ্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই 
অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচন। করিলে চক্দ্রিকাকার মহাঁশয়কে 
অস্দ্দেশীয়দিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে আমি 
চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বে কি হিন্দু 
বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ববক কালেজে বিদ্যাভ্যাস 
করিয়। কি তাহারা সহত্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বে 
এতদ্দেশীয় কয়েজ জন বাকা বাবুর তাহারদ্িগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী 
হইয়! ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্ম না 
করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কিং ব্ধপ অসদ্ধায়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাক] বাবুদ্দিগের 
নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাক। বাবুর উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কি না আমর! বলিতে পারি না বিশেষতঃ পুর্ব্ব এই রাজধানীতে কএকট! দল 
হইয়াছিল তদিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎ্কালে বিদ্যার অপ্রাচুরধ্য- 
হেতৃক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দললকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ কোনং 
অসৎকর্ম না করিয়াছেন এবং কিং রূপে তাহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে 
মনঃপীড়। না দিয়াছেন ইহ কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক 
একখানি ক্ষুবরগ্রস্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহ! কি চক্ট্রিকাঁকার ভরমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক 
কাঁলেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে ধাহারা২ 
বিদ্যাভ)]াস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার! কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য 
শান্ত বলেন যথ। সর্বত্র ভ্রিবিধ। লোক উত্তমাধমমধ্যমীঃ এ বচনের তাৎপর্য কি চক্দ্রিকাকার 


১৬৮ লংব্াদ পাত্রে সেক্ানেল ক্কথা 


মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তগুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্টা আবশ্তক বটে কিন্তু শশ্যাদির, স্থলভত্ব এবং ছুলভত্ব জগন্ীশ্বরের হস্তগত তবে 
ভূমিরোপণাদিতে মন্তুযের কিঞ্িৎ্ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্ত পূর্ব্জন্নাঞজিতা বিদ্যা: 
পূর্বজন্নাঞ্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসব্ধেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
মহানন শাস্ত্রে বলিয়াছেন ঘথ| বিদ্যারত্বং মহাধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারতু 
তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের 
্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্নণ্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে 
তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকরা অত্যাবশ্ঠক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্বে 
এতদ্দেশীয় সন্ত্াস্ত লোকেব সম্ভনদিগের মধো কেহ২ বহুশ্রম এবং বায়পূর্বক ইঙ্গরেজী 
শ।ক্সাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা স্বীকার করেন যেউক্ত কালেজের ছাত্রের অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বল্লায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহ। দেখিয়া আমরা 
চমত্রুত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় 
এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্শিক ইতগনপ্তীয় মহাশয়দিগের সন্িবেচন।র দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু- 
কালেজপ্রভৃতি কএকট। পাঠশাল। স্থাপিতহওম়াতে উপরের লিখিত কুনীতি ব৷ 
রীতি আর প্রায় দেখ। যায় না বরং হিন্দু বালকের! ক্রমে জ্ঞানবান 'এবং বিদ্বান হইতেছেন 
এবং তর্াষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উত্সাহ জন্মিতেছে। 


অপর আমি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে ধাহারদিগের দ্বারা চন্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হইয়া থাকে তীাহারদিগেরি মনোরঞ্জন কথা সর্বদাই লিখিয়। থাকেন ইহাতে 
চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাপ্ধ 
হইয়া থাকেন স্থতরাং তাহারদিগের মনোরঞন কথা লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের দ্বার তৎপত্রিকার মূল্য যাহা তিনি পাইয়া থাকেন সে লভ্যের প্রতি আমি 
কোন কথা কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ই আছেন 
একথ৷ আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সন্ত্রাস্ত এবং জ্ঞানবান চন্দ্রিকাগ্রাহক 
মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহারা চক্দ্রিকাপাঠে যত সন্তষ্ট হইয়া থাকেন 
তাহা আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কি না তাহ তিনিও জানেন 
ব্যক্ত করুন বা না করুন। যদ্দি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের। যদি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 
থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয় চন্দ্রিক গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চক্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাঙ্ষণ 
এই অনুরোধে কেহ এ কাগজ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন ধনি লোকের বাটাতে 
চন্দ্রিকাকার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্বক নানামতে আচ্ছগত্য প্রকাশ করিয়া! থাকেন এবং 
তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চক্দ্রিার মূল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এবং তন্িন্ন মধ্যে২ গ্রকারাস্তরেতেও তাহার উপকার 
করিয়া থাকেন। এ দেশের ধনি লোকদিগের মধ্যে অনেকে অন্থগতপ্রতিপালক হয়েন 


সমাজ ১৬৯ 


বিশেষতঃ অনুগত ত্রাঙ্গণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অগ্গ্রহ প্রকাশ করিয্সা থাকেন। কেহং 
বলেন যে ধনি হিন্দুরদিগের মধ্যে কবিতীভক্ত কেহ আছেন পূর্ব্ব হরু ঠাকুরনামক এক 
ব্রাহ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত মাছেন এবং পূর্ববকালীন 
ধনাঢা হিন্দুরা উক্ত ঠাকুরের কবিতা শ্রবণামোদে সর্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্ঘিষয়ে 
বনু অর্থ ব্যয় করিতেন। উক্ত হরু ঠাকুরের মৃত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়ের! যে 
শোক পাইয়াছেন যদদিস্যাৎ সে শোকের সমাকপ্রকারে নিবারণহওয়া কঠিন কিন্তু চক্র্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতুক কেহ২ চন্দ্রিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন ঘাহা 
হউক এ বিষয়ে আর অধিক পিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক '*"' 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যষ্ট ১২৩৮) 


বাঙ্গল। সমাচার পত্রহইতে নীত ।-_শ্রী্ীযূত ইঙ্গলগ্ডাধিপতির অধীন এপ্রর্দেশে অর্থাৎ 
স্থবে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্ো হিন্দু৯ নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অনুমান তাহার সহআংশের একাংশ হইবেক। 
81৫ পাচ শত ধালক হিন্দুকালেজ *এবং অন্থান্ত ও মিপিনরিদিগের গাঠশালায় ইঙ্গরেঞ্জী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪, জন হইবেক নাঝ্তিক হইগ্নাছে ইহাঁতেই 
কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধন্মকর্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং ধাহার। এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন তাহারদ্রিগের আশালত। কদাচ ফলবতী হইবেক না কেনন। ইহ! অতি যথার্থ 
ধশ্ম তাহ! অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিনিনরি মহাশয়ের প্রায় ত্রিশ বত্সরাধিক 
হইবেক হিন্দুর ধন্মলোপের্‌ যত্ব করিতেছেন এপর্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
আমর এমত মনে করি না যে এ ধর্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধা আছে তবেষে 
বারম্বার এ বিষয় লিখিয়! ছুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যেষদি গোপনে কোন 
বালক অথাদ্যা্দি খায় সেই বাগক ঘয়ে গিয়। পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুরর্বার তাহার যথাশাস্ত্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহাধ্য হইতে পারিবেক না আর 
যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশ। ঘটিবেক তাহার ছুঃখের সীমা নাই যেহেতৃক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হুইবেক ষে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে 
রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিগুস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ- 
বশতঃ যত্ব করিতেছি রাজা মনৌযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরস্থ 
ধার্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্মচ্যত হয় নতৃব। হিন্দুসমূহ মধ্যেও 
অনেক মুসলমান ইঙ্গরেজইত্যাদ্দি কি বাস করিতেছেন না আমর! বরঞ্চ এমত বিবেচন। 
করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম লোপেচ্ছকদিগকে জ্ঞাত 

২__-২২ 


১৭০ সগন্যাদ পাত্রে সেক্ষাবেলন্ ক্কথা 
করিতেছি যে তাহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হান্তাম্পদের 
পাত্র হইবেন মাত্র '--সং চং। 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কোন চচ্চাপেক্ষা ষেকএক জন নাস্তিক 
হইয়াছে ইহার দিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবস্ত লোকের 
বৈঠকথানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথ! হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধন্ম 
কন্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দৌষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্বব 
জাতির উপর নহে কেনন। এমত বুঝ! যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দুহইতে বাঞ্ছ! করিয়াছেন 
এবং হিন্দুর কি মোছলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণ পূর্বক আপনি স্থখ বোধ 
করেন অথব। ধিনি২ বাঙ্গাল! পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহারা পরম্পর এতদ্দেশীয় ভাষাঁঘ্ম কথোপ কথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় 
ভাষাদ্ি যাহা ফিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র 
অতএব কালবশত: ইহা হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা । এতদেশীয় 
দিগের মধ্যে ইদানীং যাহার! ইংরাঞ্জী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা 
ভাল শিক্ষ। করিয়াছে তাহার। প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রার্দি লেখে না এবং 
ইংরাজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গাল! বাক্য ব্যবহার করেন! ইহার দিগের বাঞ্ছ৷ এমনি 
হইয়াছে যে এ প্রকার পোপাক পরে তাহা পারেন! ইহার কারণ আমি বিবেচনা 
করি স্বন্দর দেখায়না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকের দ্রিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন 
তাহারদিগের ন্তায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফি'রঙ্গি দেগায় দ্বিতীয় সেই পৌপাক 
সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক. দেখিয়া মনে করিবেক 
যে একজন ঘেটেফিরিঙ্গি ইহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ 
আঁবকল করিতে পারেন৷ কিন্ত ইহার দিগের ইচ্ছা! বটে তাহা করে ইতি বিষয় শ্রবণ 
করিয়া কোন মহাশঘধ উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় 
তবে সেই বর্ণ হইবেক হহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশব্দের অর্থাৎ জাতি ইংরাজের 
খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেত৷ শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ইচ্ছায় 
কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সর্বাঙগ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে 
কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখ খানি শ্বেত হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ 
হইবেক অর্থাৎ সর্ববাঙ্গ বস্তাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ খানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার 
কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় 
কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক 
এবং (তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 


সমাজ ১৭১ 


স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অথাৎ প্রাচীন ব৷ প্রবীণ লোক সকল ভাবি ছুঃখ 
বিবেচন! করিতেছেন 
পাঠক মহাশয়ের] বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্মে এবং অন্থান্ত স্থখ ইচ্ছ! রাগ 
রঙ্গাদির চেষ্ট। সম্প্রতি কএক বৎ্সরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ 
ংসারেই অস্থখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে এ নাস্তিক পণ্ড দিগের সংবাদে এমনি বোধ 
হয় যেমন অস্ত্রাধাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কর হয় এক্ষণে এই বিষয়ের 
গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জাল! নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ কর! রাজা ভিন্ন 
কাহার সাধা নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং 
মাজিষ্টেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্পোক আপন২ আচার ব্যবহার 
ধন্ম যাজন না করিলে দগ প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই এ ব্যলীকেরা তৎ পর 
দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া! কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিদ্ষন হইলে 
অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধারুষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী ছুর্গ। ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 
অঙ্কুলি ধ্বনি করিয়। আস্তিকতা জানাইবেক কেহব! কোশা! লইয়া প্রাতঃম্ানে যাইবেক 
কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্বদ। হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত 
গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ম রক্ষা করণ পূর্ববক 


পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটার দ্রিগের তামাসা দেখুন । [ সমাচার চক্জিকা, 
৯ মে ১৮৩১ ] 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সগ্ধাদ গ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু ।--কতিপয় দিবস 
গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লই এজগদগ্থার দর্শনে কালীঘাটে 
আসিয়। এক দোকানে বাস! করিয়া অবগাহনানস্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ববক 
সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্পিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অআষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের স্থসস্তানটি প্রণাম করিলেন না৷ ব্রন্মাদি দেবতার ছুরারাধ্যা 
ধিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বার! সম্মান রাখিল যথা গুড, মার্ণিং মযডম্‌ 
ইহা শ্রবণে অনেকেই অবণে হস্ত দরিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা! তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হওয়া কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্বানে রাগ 
প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি 
ঝকৃমারি কর্যে তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমূদায় 
গেল মহাশয় গে। এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘর্যে হইয়াছি ধর্্মসভায় যাইতে 
পারি ন। এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমর! 
শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে 


১৭২ , ওক্বাদ পত্রে সেক্কাব্লেখ কথা 


কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গে! বাঙ্গালী বড় মান্ধষের গুণের কথ। কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি, ঘরের টকা দিয়া কেমন তাবলোকের পরকাল টন্টনে 
করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা ক কব ইতি। কস্যচিৎ 
কাপীকিঙ্করস্য ।--সং প্রং[ সংবাদ প্রভাকর ] 


( ১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ আবণ ১২৩৮) 


হিন্দুকালেজ।-_মেষ্টর ডেমল্পের [1),45561100] সাহেব যিনি অতিথখ্যাতাপন্ন বিদ্বান 
এবং প্রায় আরন্তাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়। শিক্ষকদিগের স্ুুরীতিক্রমে বিদ্যা 
প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে কাহার পরিবর্তে মেষ্টর ইম্পিলিট [ ছা 91১5০ ] সাহেবকে 
মেম্বর মৃহাশয়রা নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন ৰ 

অপর শীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা 
তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাঁশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রের 
ফিরিঞ্সির মত পরিচ্ছদ না করিতে পাদ যথ। ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি 
আঁ্গরাখা গায় মালা! নাই গলায় নেচরের গুণে কৃষ্টি স্থিতি' প্রলয় হয় এবং ফীড়িয়ে 
প্রশ্াব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা! কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি 
কিন্ব। একলাই দেয় গায় মাল! দেয় গলায় অস্পৃশ্ঠ দ্রব্য ন! খায় তিলকসেব। করে ত্রিকচ্ছ 
কর্যে ধৃতী পরে ঈশ্বরের গুণাজুকীর্তনে সর্বদ| রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্যে 
জল লয় ইহা হইপে আশাততো হিন্দুব ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা 
মহিষটানা ফিরিলির ছেলেদের ম্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে 
যায় অতএব মেম্বর মহাশয় অনু গ্রহপূর্ববক উক্ত কুরী[তি: পরিবর্তে স্ছনীতিগুলীন সংস্থাপন 
করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের স্থরীতির সন 
উল্লজ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন 
এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদিগের প্রতি নিয়োগ করিয়। দেখুন দেখি কিপর্ধ্যন্ত 
কালেজের শ্্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা 
প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকিগের এহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতেছি এবং ভজ্ঞন্ত যে সছুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়ের রাগভাগ ত্যাগ 
করিয়া স্থরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক ।__সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 


(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০) 


পৃজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশ মহাশয়। প্রণতিপূর্ববকং নিবেদনমিদং। আমি 
শুনিয়াছিলাম ইঙ্গপণ্ডাধিপতির রাজ্|াধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার 


সমাজ ১৭৩ 


জ্ঞানোদয়াবধি যে২ বিষয় অঙ্থভৃত আছি ততন্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার 
স্ব্জাতি মন্ত্রিবর্গও রাঞ্জতুল্য স্থবিচারক বটেন কিন্তু সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি 
নান। বিষয়ে মন্ত্রির্গের অমনোযষোগে দোদগ্ড প্রতাপান্বিত রাজা গ্রজাপালনার্থ 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহ! দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাজকতুল্য বোধ 
হইতেছে যেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে 
ধার্মিকের সন্তান কুল ধর্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্ববলকে প্রহার করে দশ্থ্াভয়ে সকলে ভীত 
হয় মিথ্যা! প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নিধন হইয়া যায় অন্লচিন্তায় লোক 
সর্ব্দ। হাহাকাঁব রব করে ইত্যাদি বিবিধ বিপদ্‌ অরাজ্‌কে হইয়া থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই 
ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতেছে সংগ্রতি মদদীয় অবস্থা 
অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাসার্থ হিন্দুকালেঙ্গে সমর্পণ করিয়াছিলাম এঁ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপধ্যন্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিলে পর আমার বোধ হইল ইঞ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্ুৎপত্তি হইয়াছে এজন্য এ 
কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহ্েতুক শুনিয়াছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে 
সে বালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদার্থী হইয়। নানা 
স্থানে গমনকরত কোন ধিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে 
কএক মাপ ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে থাকে কোন্স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম ন 
আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তখ্পরে 
আপন ভবনে আনিয়। আটক করিলাম কিঞ্চিংকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকুষ্ট কৃষ্টা। বান্দা- 
নামক পাতিফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলির বাটীতে যাইয়। 
এ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়। বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক 
শিক্ষকের বশীভূত হইয়া! তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎ্কালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল ন৷ 
কিন্ত যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া 
গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সগ্ধাদ দিবা আমাকে কেই। বান্দ। ধরিয়া 
লইয়! যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্বকরত এ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া 
বাটামধ্যে গুবিউহ€নের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে 
নালিস করিলাম মাজিস্ত্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না কলতঃ আমার 
বালককে ছাড়িয়া দিতে ভুকুম দিলেন না এঁ বালক মিপিনরিরদিগকে গৃহে আটক 
থাকাতে স্থৃতরাং কিছুকাল পরেই অখাদ্য খাইবেক অস্মদাদ্দির অন্ুপাস্ উপাসন। 
করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ 
ধর্শ মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়া অবশ্থই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে । 

এতদর্থ অন্মদ্দেশীয় হিন্দু ধন্মশীল ব্যক্তিদ্রিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি 


১৭৪ সগবাদ পত্রে লেকাবেলেত্র কথা 


এতম্গগরমধ্যে অত্যান্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহার] পূর্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক 
জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্বক বালক 
ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্মা করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 
মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 
যে পধ্যস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ন। হয় সে পধাস্ত বিদ্যাভাাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব 
না! আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়া ক্রন্দন 
করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
পুত্রকে এ মত কুষ্তাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটীহইতে বাহির করিয়া লইয়া! যায় 
আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান্‌ 
করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবন্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুত্রকে শ্রীষ্টিয়ান্‌ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচনা 
করিয় হিন্দু মহাশয়রা বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন 
না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজা সত্বে ভাগ্যহেতু অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে 
ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আধাঢ়। 
পুক্রশোকে কাতরস্ত ।--চক্দ্রিক।। | 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাণ্তিক ১২৩৮) 
আমরা শুনিতেছি এই বৎসরে শ্রীশ্রীঞশারদীয় মহাপুজার পূর্বে যে২ ভাগ্যবস্ত শান্ত 
দাস্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মণ পগ্ডিতদ্রিগকে বার্ষিক দিয়া থাকেন তাহাবা সংপ্রতি অতি সতর্ক 
হইয়া দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান ধাহারা গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উল ও বাঁশবেড়িয়া সমাজের চারি পাচ জন 
অধ্যাপক শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাছুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমর। সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো৷ গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা! উচিত তাহ করুন এবং এমত 
প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের 
চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহ দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাজা বাহাছুর এ 
মহাশয়দিগের বিষয় আপন সভাপগ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 

হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রটি করিব না। 
আমর1 অবগত হইলাম কৈবল্ প্রাঞ্চ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুভ্রেরা পৈতৃক 
বাষিক দৈবকর্দম ও পিতৃকর্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীপ্রীঞশারদীয় পৃজা। 
শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পুজা! পূর্ববরীত্যন্ুসারে 
স্থসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি ষে 


সমাজ ১৭৫ 


তাহারা ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়। কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতল। 
অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পৃজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোড়। উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী 
বিগ অধিক শিক্ষিয়াছে ইহ1 কেহ সপ্রমীণ করুক । 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রদঘয় 
দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অঙ্কুমান করি তাহার তুল্য অত্যন্প বাঙ্গালি 
ইঙজরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়৷ যায়। তিনি কি শ্রীশ্রীহূর্গোৎসবাদি করেন না। নাত্তিক 
নরাধমের! তাহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আস্থৃক শ্রীশ্রী৬অদ্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি 
র্ধাপূর্ববক এ মহামহোৎ্সব সম্পন্ন হইতেছে। 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদক হইয়াছেন ইহার ম.ধ্য 
শ্রীযূত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিগ্ায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও 
মধ্যে দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব 
সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহার! এ সেনজর বাটাতে 
গিয়৷ মহামায়ার প্রতিমা দর্শন 'করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহার অবশ্তই কহিবেন ধন্টোহ্ঃকৃত রুত্যোহং 
সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদ! দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি । 

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্য। ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম পিতৃকন্ম তাগ করিতে 
হয় এমত নহে । যদ্দি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়ত। 
আছে তাহারা তছুপদেশে উক্ত কনে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত 
কালীনাথ মুন্দী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মলভায় ইহার সর্ব] গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহ। কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে । অথচ তাহার বাটীতে শ্রীশ্রী৬ছর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কন্ম হইয়। থাকে 
এবং শ্রীযুত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃ্ণ সিংহ ও শ্রাযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের 
সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত 
রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকর্ম ব! কাম্যকর্ম কিছুই 
রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না৷ এ বাবুর বাটীতে ৬ছুর্গোৎ্সব 
৬্যামাপৃজা এজগদ্ধাত্রীপৃজা৷ ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে । অতএব এমত কোন হিন্দু 
আছে যে দৈব ও পিতৃকর্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে । উক্ত 
বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎ্সবে তাহ।রদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমস্ত্রিত হইয়া 
আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেশ 
যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্তথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক 
দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন 


০৬ . চগপ্রাদ পত্রে সেক্ানেনল্র কথা 


কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বে দেবপূজ। করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন 
করিয়াছিলেন তাহ] এতন্নগরেই দেখ] শুন! গিয়াছে ।--চক্ত্রিকা | 


(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০। ২০ অগ্রস্থায়ণ ১২৩৭ ) 


এাঙ্গণাদির বিবাহ ।-- দর্পণপত্রেন স্থানাস্তরে বিবাহিত ব্রাঙ্গণশ্য ইতিস্বক্ষরিত 
যে এক পহ দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা 
প্রার্থনা করি এতদ্েশীয় ব্যবহার বিষয়ে ধাহারদিগের গ্রজ্ঞতা আছে তাহার! তল্লিখিত 
বিষয়ক সত)তার কিছু সন্দেহ করিবেন না। এগ্দ্েশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে 
যাদুশ ছুংখ ঘটিতেছে তাদৃশ ছুখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয়না। শ্রুত 
আছি যে ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীন্প রাজা বল্প।লসেন প্রতেংক বংশের প্রধান পুরুষের 
৭ ও কীত্্যান্ূসারে তত্বদ্ংশ গত নানা ধিভেদ করেন এবং ষট্কর্মশালিত্বাদি গুণ যে 
ব্রাঙ্মণেরদের ছিল তীহারপিগকে কুলীন বলিয়া স্বঞ্জাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ 
করেন এবং ধাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ ত্বারতম্য ছিল তীহারদ্রিগকে নীচ২ মর্যাদা 
শেণিতে নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকতৃুর্ক আদি হইয়া একেবারে দেশমধ্যে 
ব্যবস্থার ন্যাযু দৃঢ় হইল। কিন্তু এ বল্লালসেনকৃত নির্ধারিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল 
যে এ মর্ধ্যাদ। পুরুষন্ুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল হইল যে 'কৌলীন্য পদ যে গুণেতে 
প্রাপ্ত হইলেন তাহারদের ইদানীং তত্বৎ গুণ লোপ হইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল। ইহার 
এক স্থষ্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্ত২ ব্রাঙ্মণ শ্রেণীর মধো যত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ 
পণ্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রান প্রাঞ্চ হওয়া যায় না। 

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এতদ্বিষয়ে 
বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহা আমর! অবগত নহি কিন্তু বহুকালাবধি এ কুলীনের। 
নিছুলের কন্তা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও যাহার কুলীন জামাতা তিনি 
বংশের মধো অত্যন্ত সম্্রমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তছ্ছিষয়ক অতাস্ত চেষ্টা ও তাহাতে 
ম্ধ্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অন্ুরাগপ্রযুক্ত এ কুলীনেরা 
নিফুলহইতে কন্া গ্রহণ করাতে স্বয়ং মর্ধ্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন । 
এবং ত্রাঙ্মণার্দির ব্যবস্থান্থলারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তীহারা কেহ ১০ বা 
২০ বা ৩০ বাঁ ৪০ বা ৫* বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্তা গ্রহণ 
করাতে অধিক টাক! প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু 
সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয়২ পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়! করেন। 

অপর এ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জন্মে যে কুলীনেরদের নিষুলের কন্তা বিবাহ 
করণেতে অধিক লাভ হইতেছে কিন্ত কুলীনভিন্ন অগ্ ক্রাহ্মষণেরদের বিবাহ করিতে অনেক 


সমাজ ১৭৭ 
টাকা দিতে হয় এবং এ বিবাহ করণেতে তাহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকাপর্ধ্যস্ত 
কর্জ করিবার আবশ্ক হওয়াতে তাহারা বন্ৃকালপধ্যন্ত & কর্জের হুদ সাগরে ময় হইয়া 
থাকেন ইহা অত্যপ্ত ছঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিভাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই 
জন্মে। 

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্্রবিকুদ্ধ ও লোকের হুখ 
বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাঁজাজ্াক্রমেতে যেমন 
এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহ! স্থগিত হইতে 
পারে । এবং এই ঝুব্যবহীর যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে ভাবছ ত্রা্ষপেরদের যেমত 
উপকার জন্মে বৌধ হয় যে এঁহিক অন্ত কোন বিষয়ে তার্দশ উপকার প্রায় দৃষ্ 
হয় না। | 

এবং-বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উক্ত বর্তমান ব্যবহারেতে ঘষে অস্থপকার ও তদস্পকার 
যে উপায়েছে নিবৃত্তি হইতে পাঁরে ইহার এক দরখান্ত বর্দি গবর্ণমেন্টে প্রদান করেন তবে 
এ দরখাস্ত যে তথায় স্থ্গ্রাহ হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। 

যদ্যপি বর্তমান গবর্ণমেন্ট প্রজারদিগের ছুঃখ রহিত ও সখের বুদ্ধি করিতে সর্বদা 
চেপ্িত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমুলোৎ্পাটনকরা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে 
এতত্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্ত 
পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্তমান ব্যবহারের গ্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদি 
এক পাওুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে ত্িষয় পুনর্ব্ধর বিবেচনা করিতে পারা 
ষাক। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাস্তন ১২৩৭) 


বহুগুগাস্থিত শ্রীযুক্ত দর্পশপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েফু। এর্দেশে কুলীন আক্ষণ 
মহাশদ্দিগের অত্যন্পযুক্তা এবং শাঙ্জবিক্ষদ্ধরূপে প্রাঁধাস্ক থাকাতে দেশের প্রতুল 
নাই: উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতর্দেশীফ সম্ত্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক 
হইয়াছে বিশেষতঃ ধাহারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাহারা যে 
কি পর্ধাস্ত তন্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা! লিখিয়া কত জানাইব। ক্ুলীন, 
মহাশস্বদিগের দৌবাত্া প্রযুক্ত খোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাঙ্ষণদিগের বিবাহহওয়। 
অভিছুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যন্গভিক্ন তৎকর্শ সম্পন্ন হইয়া উঠে না স্তরাৎ ধাহার। 
যোত্রহীন ভাহারদিগের বিবাহহওয়! ভার কত শত যোত্রহীন শ্রোক্রির এবং বংশজ  ত্রান্ধণ 
ৃদধাবস্থাপর্য্যস্ত অবিবাহিত-থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেম এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩1৪৮০ 
বা. ততোধিক বৎসরবর়স্ক হইফ্কা' অবিবাহরূপে শোকে অযরজর খরখর এবং মরমর হইয়া 

২__২৩ 


৯৭৮ সরন্বাদ পত্রে সেক্কানেনল্র ক্তথা 


রহিয়াছেন তাহারদিগের একাটামোতো আইবড় নাম ঘুচে কি না বল! যায় না। কিস্ত 
তাহারদিগের মধো অনেকেরি ঘরে. এই রীতি আছে যে ত্াহারদিগের ঘরের কন্য। 
সম্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাক্ষণভিন্ন অন্য কাহারে! সহিত দেন নাই ইহাতে তাহার- 
দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যেং বন্াকে তাহারা পাত্রস্থা করেন এ২ কন্যার এবং 
সম্তানসম্ভতি এবং তাহার স্বাীগ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্তাকর্তাকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যস্ত 
ষোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশে যিনি যখন বাতি 
দিতে থাকেন তাহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যুনতা করিযাও উক্ত কুলীন 
মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাপাধাক্রমে করিতে হয় তত্তিন্ন উক্ত ব্যক্তির অউুরসে যে২ 
ক্ন্ঠাসস্তান জন্মিবেক তাহারদিগেরও বিবাহ কুলীন ব্রাক্গণদিগের সহিত দিতে হয় এবং 
পূর্বররীতিতক্রমে ২ কন্তাসন্তানদিগের সম্পককীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষাহক্রমে 
করিতে হয় অর্থাৎ ধাহারা গ্রতিপুক্ষষে আপন২ বংশের কন্যাসন্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থা 
করিয়াছেন পুকুষান্নক্রমে তাহারদিগকে এ ফ্লাড়া বলবৎ রাখিতে যদ্দি হয় ইহাতে কেহ 
শ্।পন অসঙ্গ তিগ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ক্রটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দ! 
করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন স্থৃতরাং দশের নিন্দীভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্তব ব্যক্কির। 
অন্য২ সহন্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা! ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত 
কুলীন প্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্দনহওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্তাৎ তাহারদিগের 
ধননাশের প্রতি অন্ান্যং কএক কারণ আছে কিন্তু তন্মধ্যে ইহা! যে এক প্রধান কারণ ইহা 
অবশ্ত বলিতে হইবেক বিশেষতঃ ধাহারদিগের কুগমর্য্যাদ1! আছে তাহারা বা তাহারদিগের 
সন্তানের! অন্তান্ত ব্রাঙ্গণের ন্যায় বিদ্যাভ্যা করণে উৎসাহান্বিত হন না কারণ তাহারা 
জানেন যেকোন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ক্রার্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ 
বিষয়ে তীহারদিগের তুল্য মান্ত কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ 
ব্য়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি 
পরিবারের ভরণপোষধণের ভার হইতে ও তাহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন 
না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রান্ষণদিগের মধ্যে বা তাহারদিগের সম্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে 
কিঞিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্তু তাহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে 
দেশের কুশল নাই যেহেতৃক তাহার! বয়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্ধ্যাদীকে এক 
লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাঁবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন 
এবং অহঙ্কীরের যে দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব- 
গুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো! বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের গ্রসিহ্ 
লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে 
উক্ত নবগুণ বর্জিত বরং তাহারদিগকে নিগুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে 
এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুরগ্রভৃতির প্রতি ক্রোধাদ্বিত 


সমাজ ১৭৯) 


হইয়৷ রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্বীর সহ শঘনে থাকিয়া স্থধ্যোদয়ের প্রাকৃকালে 
আপন নিদ্রিত পত্বীর গাত্রের সমন্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত 
অতিসাবধানপূর্ব্ক খুলিয়া! লইয়া! পলায়ন করিয়াছেন এবং আরে শুন। এবং দেখা গিয়াছে ষে 
কোন২ কুলীন মহাশয়ের! রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটাহইতে স্বং পত্বীকে আপন২ 
গৃহে আনয়নপূর্ববক এ২ কন্তার পিতৃদত্ত ন্বর্ণীভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় 
করিয়া আপনারা! যমজ! মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্তারদিগকে নানামতে ক্রেশ 
দিয়াছেন পরে এ অভাগ। কন্তারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাত্ৃপ্রভৃতিরা এ কন্তার 
ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎসন্বাধ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে 
অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বার! সন্তষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিঘ্বারা উক্ত কন্তারদিগের 
প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উত্ত কুলীন পাত্রস্থা৷ কন্যাসম্তানদিগের 
তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বার। ন1 হয় সে স্থলে এ অভাগ৷ কন্তাসস্তানাির 
জীবনাবনানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়ের আপন২ 
স্্ীপুভ্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম জানেন যে তাহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে 
ও তাহারদিগের চিকিৎসাবি্ষয়ে কোন চেষ্টা করেননা এবং এতদ্রপ চেষ্টাকে আপনং 
কৌলীনোর হানিকারক জানেন**»। 


( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাস্তন ১২৩৭) 


কুলান মহাশয়দিগের দৌরাজ্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেণীয় যোত্রহীন 
শ্রোত্রিয় বা কুলশ্রান্ত বংশঙ্গ ব্রা্গণেরা যে কিপধ্যস্ত ছুঃখসাগরে নিমগ্ন ভাহ1 লিখিয়! 
শেষ করিতে পারি নাই সে সমস্ত কথ! মনে উপস্থিত হইলে কেবল নয়নবারিধার। 
অনিবাধ্যরূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়ের! পূর্বের লিখিত সমস্ত অহিত্তাচরণ করিয়াও 
সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাহারা কুগীন কিন্তু অন্ত লোকেরা যদি এ 
প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাহার। 
সাধারণ দস্থ্যর ম্যায় দণ্ডুণীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্বপুরুষের বংশ।বলিজ্ঞাত 
স্তিপাঁটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাক্মণ আছেন তাহারা যাচঞ্াকরত ইতস্তত: 
ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিয়। থাকেন 
কিন্ত যখন কোন ভদ্রলোকের কগ্তার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকেরা এ 
বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণাত রাত্রিতে তাহারা আপন২ দলবল 
সমভিব্যাহারে উক্ত কন্তাকর্তীর বাটাতে আসিয়৷ উপনিত হন এবং যত ঘটক এ রাত্রিতে 
আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদানঘ্বারা তুষ্ট করা কন্তাকর্তার 
অতিবর্তব্য কন্ম হয় অর্থাৎ কন্তাকর্তী আগপনং২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়। অথবা বন্ধক রাখিয়াও 
সমাগত ঘটকইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়৷ থাকেন এবূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে 


টি সংবাদ পাত্রে জ্েক্কাবেব্র কথা 


এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব কলিকাতানিবাপি এক জন অতি সম্ান্ত লোক আপন 
কনার বিবাহামোদে আমোদিত হই প্রায় এক লগ্ষ টাক। ব্যয় করিয়া একেবারে নির্দন 
হইলেন এবং তৎপরে তাহার মনে এতদ্রপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন 
ভক্র/(সন বাটা এবং অবশিষ্ট অগ্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামীতার হস্তে সমর্পণ করিয়া 
এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গিমা দরিদ্রলোকের ন্যায় বাস করিলেন 
অদ্যাপি তিনি সেই স্থানে একাকী বাদ করিঘ। জীবিত আছেন। কএক মান পূর্ব 
টুচড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বস্তর হালদার মহাশয়ও আপন কণ্ঠার বিবাহে অনেক টাক। 
ব্যয় করিয়াছেন এতসিন্ন জিলা চব্বিশপরগণার অস্তঃপাতি বড়িস্তানিবাসি শ্রীযুত সাব্ণ 
চৌধুরি গেঃ্াপতি মহাশয়ের এবং জিল! হুগলির অন্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! পুরুষাুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়া! আসিতেছেন ঘদিস্তাৎ তাহারদিগের 
মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া৷ যে তাহারদিগের কুলকর্ণ 
তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন ন! স্থৃতরাং সহন্র২ প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও 
আপন২ কুলকণ্মম বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশীয় 
অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সাহুকূল হইয়৷ কুলীন মহাশয়দিগের অত্যন্গপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং 
অসহা যে গর্ব আছে তাহা খর্ব করেন অর্থাৎ তীহারদিগের যে যে অন্যায় প্রাধান্ত আছে 
তাহা এককালে রহিত্তের আইন জারী করেন এবং এ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে 
উক্ত কুলীনের! শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ক্রাক্ষণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুভ্রাদি পরিবারের 
তরণপোধণবিযয়ে কোন ত্রুটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে 
মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপালনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা 
বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন স্থতরাৎ বিদ্যার প্রাচুর্য সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার 
প্রাচ্য হইলে দেশের যে কিপর্্যস্ত মঞ্লের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ যহাশযাদগের অগোচর 
কিআছে।, যদি কেহ বলেন গবর্পমেন্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন 
প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্ত লোকের1 মনঃগীড়। পাইবেন। উত্তর 'গতদ্রপ 
মনঃগীড়াতে গবর্ণমেন্টফে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক ন যেহেতুক সান্পিপাতিক রোগী 
সদা সর্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু ফেপধ্যস্ত তাহাকে এ রোগ ত্যাগ শা করে 
সেপধ্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ তাহার এতদ্রপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না 
তত্প্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে 
কিন্ত তাহাতে চিকিৎপকের ফোন হানি হয় না এ বিষয়ও ত্ন্্রপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন 
মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের শ্ববিনয়ে এই নিবেদন যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত 
হইলে গ্তাহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতুক ভাহারদিগের এবং এতদ্দেপীয় 
সমস্ত লৌকের ভবিগ্যৎ স্ুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যতন এবং শ্রম করিত্তেছি ইহা 
ক্টাহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিজ্েছেন না কিন্তু পরে ইহা ক্টাারদিগের বোধগম্য জবস 


সঙ্জগাজ ১৮১ 


হবেক-ক্ষিমধিকং বিজবরেধ্িতি তাং ৫ ফেব্রুসারি ১৮৩১ সাল ।-পক্ষম্তচিৎ হিটততৈঘি 
ভাগ্য | 


(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাস্তন ১২৩৭) 


প্রযুত কৌমুদীসম্পাদকেষু। - এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরের অনেকেই 
সংপ্রতি এই ইচ্ছ। হইয়াছে যে কুলীনেরদের মধ্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিষাহ 
করিতে সক্ষম ন। হন ইহাতে যত্গরোনান্তি আহলাদিত হইলাম যেহেতুক তন্নিযমে আমরা 
যে যাতন৷ ভোগ করিতেছি 'তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়! জানাইতেছি আমার পিতা স্বরুতভঙ্গ 
ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চল্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাহার নিজের বালগৃহ 
থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্ধ্যাটনে কাল গত 
হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাচ বৎসর পরে ছুই তিন দিনের নিম্ত্ত যাইতেন কোন 
স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ- 
হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় ছুই শত ক্রোশ অস্তরে হইবেক স্কৃতরাং এদেশে যেকপ শীন্২ 
আসিতেন তাহা কোন জন না! জানিতে পারিবেন আমার মাঁতামহ তাহাকে দেশহইতে 
'শানিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহো্গরাসহ বিবাহ দিয়াছিবেন 
শুনি ষে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও ছুই মাতৃম্বসার এক২ 
কন্যা হইয়াছিল আমর! ষখন দশ বার বৎসরবয়স্ক হইলাম সে কালপর্যন্ত পিত্ত 'অথঘা 
বিমাতা পুত্র কোন তত্ব করিতেন নাকিস্ত যখন তীহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে 
আমারদের মাতাবা কি জানি স্বাধীনতাঁতে বিবাহ দেন তখন পাঁচ ছঘ় জন বণ্ডার্ 
বিমাতা৷ পুত্র অস্ত পক্ষের ছুই মাতুল এবং পিত! জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্রসহিত 
প্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রীক্ম সন্ধ্যাকালে 'আমারদিগের মাতার 
গোপনে ও আঙারদের অসম্মতিতে লইয়া! গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাজে 
বিবাহ দিলেন সেইঅবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ঘস্বঃক্রম হইল পতির সহিত্ত দর্শন নাই বর্তমান 
আছেন কিনা তাহাও জাত নহি ফেল মাতৃলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা 
দাসীূপে কালযাপন করিতেছি নূতন মিম্নমে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অদৃষ্টে 
ছিল তাহা হুইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে ততদ্দারা আমারদের তুল্য ৃঃখিনী 
আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি। শ্রীমতী অমূকী দেবী ।--সং কৌং। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কাত্তিক ১২৩৮ ) 
কসাচিৎ “চেতে। পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসস্তানন্য” ইতিস্বাক্ষপ্রভত এক পত্র মরা 
গভ সধাহে প্রকাশ করিয়াছি । চেতো পরগনানিধালি বিগ্রসস্তান 'লিখিক্ষাছেন : যে 
ইঙ্গবেজী বিষ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি শ্বদেশ পরিষ্ঠাগপর্বধাক কলিকাতায় উপনীত্ত হুইয। 


৯৮২ স্ওন্লাপে পত্ডে সোক্ষাব্নেত্ থা 


স্থযোগক্রমে এতন্নগরম্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবনে বাসা করিলেন দিবা অবসানে যখন 
এ বিপ্রসস্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়া বসিয়াছিলেন তখন প্রথমতঃ বাটার বৃদ্ধকর্তা তৎপরে 
তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একে২ তাবতেই বাটা- 
হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তঙ্বাটার ছুই জন দৌবারিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর 
মহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল যাবৎ কর্ত। ও তাহার পুভ্রেরা বাহিরে যামিনী যাপন 
করিয়] প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব। 
পঠক মহাশয়ের! অনায়াসে অনুরোধ করিতে পারিবেন ষে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর এ 
বিপ্রসম্তানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা 
প্রকাশাবশ্যক নহে । যদিও উপরি উক্ত বৃত্বান্ত পাঠকরণানস্তর অন্মদাদির ইহ্গরেজ 
পাঠকের মনে২ হাস করিয়! হিন্দুদিগের প্রতি তাহারদের ঘ্বণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না 
তথাচ এপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় 
অনেক বিশিষ্টলোকেরা ইহাতে আশ্চধ্য জ্ঞান করিবেন না'। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তিরা হে 
এপ্রকার কুরীতি নিবারণ করিতে যত্ববান না হন ইহ যে গুরুতর কৃলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে 
ৃষ্ট হইতেছে। নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল (এইরূপ অনেকে কহিয়৷ 
থাকেন ) তাহাতে অন্মদ্দেশের কঠিন রীতান্ুসারে বিদ্য।বূপ যে জ্ঞান তাহা তাহারদ্বিগকে 
বঞ্চিত করাতে এ ছুূর্ববার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমত৷ প্রার্থ হইয়া 
তাহারদিগের কামানল উজ্জল করিঘ়1! যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর দুক্কর্শে প্রবৃত্ত 
করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদ্িগের সতীত্বও বিনাশ হইবে 
ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।...কিন্ত ইহাও জানিয়া যদ্দি পুরুষেরা স্বপত্বী্দিগকে 
অবহেলা করিয়া উপপত্বীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত 
হন তবে স্বন্য পত্বীদিগের সতীত্ব ধর্শ বিনাশ জন্য যে অনুযোগ তাহা! এ অবোধ 
পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অহিতে পারে। বাস্তবিক এই যেতীহারাই কুরীতির 
মুলাধার অতএব তাহারদিগকেই আমর! অনুযোগ করিতে পারি । 

যদিও হিন্দুদিগেব বিবাহের রীতি ইদানীস্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহ। সত্য 
বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল 
বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ স্রধ্য যদ্দারা সংপুরুষের মানসিক তমো দূর হইয়। 
ক্ষমতাসমৃহ উজ্জল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে 
তাহারদিগের মানসাস্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই 
স্থতরাং তাহারা ধের্্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্মে রত হইতেছে এবং 
কুকর্্মকেও কুকন্্ম জ্ঞান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাহারা স্বন্ব 
পত্ঠীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে যে এ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া 
উপপতির সহিত স্খাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিতও বোধ হইতে পারে না ইহারা 


সমাজ ১৮৩ 
কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাহারাই 
ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাহারদিগকে নির্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা 
করি ন|। ' 
স্ীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু ধাহাঁরা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনস্থ 
ন] করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের 
প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই 
হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাহারদিগকে আর৪ জিজ্ঞাসা করি থে 
বিদ্যা অথব।জ্ঞান থাকিলে এ স্ীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্মে প্রবর্ত হইত। কিন্ত 
যদ্দিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার এ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়ের 
অস্মদার্দির এই সকল প্রশ্নে কোন সতুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখনও ভরস! করি 
না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা। করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা 
তাহার। তর্কসহিত বিবেচন। না করিয়। কেবল অদ্ধের গ্তায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের 
পূর্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্তক কি তাহারদিগের অপেক্ষা আমরা 
জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষ। করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই 
তাহারদিগের কন্ম এবং "ধর্ম ইহা! করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক ।--সং স্থুং 
[ সম্ধাদ সুধাকর ] 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩ ) 


কুলীনেরদের বহুবিবাহ ।--কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে 
জ্ঞপন কর। গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কিপধ্যস্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে 
বণিত হইয়ছে। এতদ্দেশীয় কোন২ সন্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতন্রপ 
বছবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত 
অমুলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের 
ফর্দ ও তাহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্ববোক্ত 
অপহৃবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল। 

আমর] এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন 
তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া 
কতং আ্ীলোকের স্বখের কণ্টক হয়। 


ধাম নাম বিবাহ 
ময়াপাড়া রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২ 
জয়রামপুর নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬০ 


আড়ুয়া রামকান্ত বন্দ্য ৬* 


৮৪৮ 


সলওন্বাদ পত্রে সেক্কান্ডেশ কথা 


ধাম নাম বিবাহ 
মালগ্রাম  দিগন্বর চটোপাধ্যায় ৫৩ 
নগর খুদিরাঁম মুখ ৫৪ 
ব্লুটা দর্পনারায়ণ মুখ ৫২ 
নয়কড়ী বন্দ্য ১৮ 
সিঙ্কী রুষ্তদাস বন্দা 3৭ 
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(১৭জুন ১৮৩৭। ৫ আধাঢ ১২৪৪) 


শ্রীযূত জানান্বেষণসম্পাদক মহাশয়েযু।--অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্ব্যা বুদ্ধি বল 
কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাহারা এই সকল নান1 ব্যয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন 
এতদ্দেশীয় লৌকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহারদিগের অহঙ্কার 
কিন্ত বিব্চেনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিম্নাছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন 


সমাজ ১৮৫ 


ংশঙ্জর ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি 
আপনি বিবেচন! করিবেন বংখক্জ ব্রহ্ধণেরা কন্তা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্ত তাহাতে 
অনেক জাতির কন্তা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্ত। ক্রয় করিয়া! বিবাহকরণ বাবহার 
থাকাতে বংশজ ত্রাঙ্গণ “মাসলমানের কন্তা পর্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি হুহার 
কএক প্রমাণ লিখিতেছি। 

১। এক সময়ে কন্তাবিক্রত্নি ছুই ব্রাহ্ধণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে 
পথিমধ্যে এক স্ুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রপ্নকরণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি 
মোসলমানের কন্তা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি 
তোমরা মোসলমানের কন্তাকে লইয়া কি করিব। তাহাতে ব্রাঙ্ধণেরা কহিল ভাল 
সেকথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা 
দিয়! কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আলিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে 
পরাইয়া লইয়া চিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে 
বাক্যালাপ করিবে না পরে এ ধূর্তেরা সন্ধাকালে এক ত্রাঙ্গণের বাটাতে গিয়া 
অতিথি হইল তাহার ছুই মাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে 
ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গন! দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়। 
বদিনেন এ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও গিঞ্িং ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মুলোর 
ডাক মারন্ত হইল বিক্রেতার গামতঃ পাঁচশত টাক! চাহিল কিন্তু শেষ চারি শত 
টাকা রফা হইলে ততংক্ষণাং টাকাগুলি গণিয়া লইগা পেই রাজিতে বিবাহ দিল 
এবং পরদিবস 'প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থ'ন করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞতি 
কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসরপর্ধান্ত এ স্ত্রীকে লইয়া স্ুখভোগ 
করেন তাহার পরে এক দ্িবন লাউ পাক করিতে এ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া 
উঠিল যে “কছু ছে কেয়! ভালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মংণর ভগিনী তাহার মাতাকে 
ডাকিয়া কহিল “ওমা শুন্‌ আনিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে” তাহার পরে জিজ্ঞাসা 
করিবাতে জধন কন্তা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভার্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহার্তে 
স্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়। স্্রীকে পরিত্যাগ করিপেন। 

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ববাংশবাসি-_মুখোপাধায় এক সাহেবের 
হিন্দুস্থ' নীয় উপপত্বী ব্রাঙ্মণীর কন্তাকে বিবাহ করেন এ কন্তা সাহেবের ুবসঙ্গাতা পরে 
তাহার গর্ভে মুখুষ্যের এক কন্তা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাপি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ 
্রাঙ্মণ পপ্তিতের সঙ্গে বিবাহ দেন এঁ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাত্েই ছিল পরে বিবাহ 
করিয়া বাটাতে গেলেন তিনি এ ভার্ধ্যাকে অনেক বৎ্সরপর্ধান্ত সহবাস করিয়ান্িলেন 
এবং তাহার গর্ভে ছই তিনটা সম্ভানও জন্সিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিজ্া 

২-১২৪ 


১৮৬ সণ্খাদ পাত্ছে সেক্ষারেলন্র ক্ষখা 


বিবাহ করিয়াছেন কিন্ধ পণ্ডিতের যঙ্গমান শিধা ৪ জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের 
কন্ঠার অগ্নে সকলের উদর পবিস্র হইয়াছে । 

৩। কাজল! পাড়াতেও ছুই ব্রাঙ্ষণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন কিদ্ক বন্ৃকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকের! 
প্রতারণা পূর্বক মালাকারের কন্তা বিবাহ দিয়াছে । 

৪ ভাটপাড়াতেও এক ত্রাঙ্গণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বনুকাল সহবাস 
করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় ৫বঞ্চবের কন্তাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতত্তিন্ন কলিকাতা 
শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী নেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত 
ন্যায়রত্ধের ও প্রধান২ বীডুযোের ঘরে যে ত্াহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল 
আছেন তাহারদিগের মধো অনেকেই ধোপা নাপিত ঠ্বঞ্চব মালি কামার কপালির কন্তা 
কিন্তু সম্পত্তিখাণল ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িছ্! পবিত্র ত্রাহ্মণী হইয়া গিম্বাছেন এখন ত্বাহারদিগের 
পাকান্ সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


(১৪ মার্চ ১৮৩৫ | ২ চেত্র ১২৪১) 


শ্যুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীন! 
ক্ষীণ এবং অবিবাহিতা! কুলীনব্রাম্ধীণের কন্ত।। পতিঅভাবে আমারনিগের যে বেদনাবেদন 
তূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ 
দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে২ ভূপতির শ্রবণ 
গোচরহওনের অসম্তাবনাভাব । 

প্রযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাছুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গাল দেশে 
বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থা ও ব্রাহ্মণের কন্ত। বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং 
কুলীন ব্রাঙ্ষণের শুদ্ধ মম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি এ স্ত্রীলোকের উপপতি 
আশ্রয় করে ভবে যে কুলোস্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু এ উভয় বিশিষ্ট কুলোস্তব 
মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্তালয়ে গমনপূর্বক উপস্্ী লইয়। সম্ভোগ করেন তাহাতে 
কুল নষ্ট হয় না। বিশেষত: তাহারা মান্তমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্মে কর্মে 
পৈতৃক আশমে ধর্মবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছেন ভজ্জন্য সম্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল 
স্ীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গাল শান্ত্রমতে এমত আছে 
যে অগ্ৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার গুরমাণ আছে 
যাহার। সুরার ও প্রধান পুরাতন রাজা তীহারদিগের পত্রী পতি অভাবে পুনঃহ্য়্থরা 
হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে 
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ধশ্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অন্যাপিও তাহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং ম্মরণে পাপধবংস 
হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্ত্য্য। স্থরাস্থর রাজাদিগের এ সকল 
কর্মে ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষের দিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের 
স্থথ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্শশান্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র জন হইয়াছিল। 

আমর আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথা5চ আমারদিগের 
বেশভৃষা ও আকাজ্জীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জিত হইয়া অহরহ্‌ঃ 
অসহা বিরহবেদনায় বাহাজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার 
তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহ! হউক অবলার অবলা মনোব্যথা 
শমতাকরথের কর্তী পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্মিক রাজ: 
ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম শাস্ত্রে এই যাতনা 
নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্িপূর্বক ও প্রধানং পণ্ডিত মহাশয়ের 
দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সছিচার 'করিয়। অনুগ্রহপূর্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন । 
কিন্ব। বিশিষ্ট কুলোস্ভব মহাশয়েরদিগের উপ্ম্বী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা 
হইলে আমারদিগের ধর্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধন্ম সংস্থাপন হয়। কেননা 
স্সীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপক্ত্রী বর্জিত হন তবে 
স্সীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধরে ধর্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ 
শাস্তিপুরনিবাসিনী | 


( ২১ মার্চ ১৮৩৫ । ৯ চৈত্র ১২৪১) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুব নিবাঁসি স্ত্রীগণ আপনারদের 
ছুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমর! পরমসন্তষ্ই হইলাম। তাহারা 
এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত্্ 
ছিল। কিন্তু সহকারী ন। থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমর অগ্রপর হইতে পারি নাই এইক্ষণে 
সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনারদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। 
প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করতেছি কিন্তু দেখা যাউক 
তাহাতে কি ফল হয়। 

১। হে প্তঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তব্দ্রপ 
আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্য়ন করিলেই 
সাংসারিক নীতি ও ধশ্ম প্রতিপালন হইতে পারে না। 

২। অন্তান্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের! যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি 
করে আমারদ্দিগকে তদ্রপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি 
মামারদের দেশে কোন বাধ! আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ 


১৮ নওব্বাদ পত্রে স্ষেক্াত্েক্ ক্রথা 


প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহ 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। 

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়! 
মাপনার। নির্মাচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ববক স্বামী মনোনীত 
করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধশ্ম ও সন্্রম বঙ্জায় রাখিতে 
হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু 
জান' শুন| নাই এবং বিদ্যা কিরূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে 
কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দ্িতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ 
৪,৫।১০।১২ বধ বয়স্ক। এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে 
প্রবেশের কি এই উচত সময় । ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনার বিলক্ষণ 
জ্ঞাত আছেন। আমর! তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া! লোকের ঘ্বণা জন্মাইব ন। 
যে ব্যাপারেতে আমারদের সখ ছুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কম্মেতে ষদি আমারদ্িগকে বিবেচনা 
করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ত্রম ও আমারদের স্থখের 
হানি হইত । ফলঙঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কতৃতত্ব করেন 
অ'মারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে! | 

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আশনার! কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ 
দিতেছেন তাহাতে ধাহার! মূল্য অধিক ড'কেন তাহারাই আমারদের স্বামী হন এবং 
আমরা তাহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে যে টাক। পাওয়া যায় তাহ। 
যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বপিয়। দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্ত সেই সকল 
টাক লইয়া! আপন!র। নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমাদদিগকে জী-দশাতে 
বিক্রয় করা হইতেছে। যদ্দি আমারদের দেখের শ সণক্র্তী এই দ্বণ্যব্যাপার সাহফুত। 
করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহ কহা যায় ন। 
তিনি আপনারদের অপরাধ মাঞ্জন করুন । 

৫€। যাহারদের অনেক ভার্্যা আছে তীাহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ 
দিতেছেন। যাহার অনেক ভাধ্যা তিনি প্রত্যেক ভাষ্য লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি 
ও কর্তব্য তাহা! কিরূপে করিতে পারেন । 

৬। ভার্যার মৃৃতার পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেনস্ত্রী স্বামির 
মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ 
তেমন কিস্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি ছুষ্টতার দমন হয় । হে 
প্রিয় পিত্তঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্ো যথার্থ বিচার করিয়া! কন দেখি ষে 
আমারদিগকফে আপনারা কিরূপ ছুঃখিনী ও গোলামের স্তায় অপমানিত দেখিতেছেন।... 
১৫ মার্চ ১৮৩৫.। চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্ীগণস্য। 


সমাজ ১৮৯ 
(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 

শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দূর্প ণৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢা অনৃঢ়া পতিহীনা বিরহিণীরদিগের মনের ব্যথা অনেক 
শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণ নিগুণউপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে 
'আমারদিগের বেদনাবেদন অধগত হইয়। যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির 
গোচরপূর্বক মামারদিগের প্রতাপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্থে অর্পণ ব্যতীত 
হইতে পারে না। 

১৪ ত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় 
প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর 
বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্ববক নানাবিধ 
ভৎপন। করেন সে তাহাব অজ্ঞানান্বতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা 
যেন দ্বিতীয় কুস্তীর গর্ভক্কাত যুখিষ্টির বজাদ্ ধন্মপুক্র যেমন গন্গাপুত্র এইক্ষণে ধশ্মনভাসম্পাদক 
(কিবা সছ্িবেচক উত্তরকারক থেমন যুদ্ধে বিরাটপুক্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে 
বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে । শেষাবস্থায় বিড়াল ক্বন্ধে করিয়। সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার 
করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধম্মপুত্রদগের অধন্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রা্ধাযরি 
দেশাধিপতিকে মর্খবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও 
লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্য্যোগি ধর্শপুত্র প্রতিবাদ! । 
ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্পুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল 
ভেকের ন্যায় কমলমুলে বপিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে তৃঙ্গ আসিমা 
রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গপঙ্গে অনশ্রপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্মশালিনীর ধর্মশালায় ধর্মের 
ছালা বাধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিনব তুলপীপত্র ও করপ্বয় দিয়া আটক করিতে 
পারেন না। তবে ষে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত 
ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। স্থৃতরাং বিহিতাস্থসারে বিরহিণীর 
স্বীয় মনোরঞ্জনানুায়ি মুলধর্্মশান্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয্থরা হইলে অপ্রকাশিত 
হর্তাকর্তী যোজনকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রতৃত্ব থাকে না। সে যাহা হউক 
বিবাহের প্রার্থনা তাহার অস্তে তাৎপর্ধ্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের 
বৈধব্য যাতন। নিবারণের ব্যবস্থা নিগৃঢ় ধর্দশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন 
অঙ্থসারে প্রকাশ করেন কিন্বা৷ পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জিত হন কেননা স্ত্বীলোককে কুলটা- 
করণের কর্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপন্ত্রী বর্জিত হুইলে স্ত্রীলোক কুলট! হইতে পারে 
ন৷ স্বভাবে ধর্খে ধশ্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধন্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে 
পুক্রষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য 
সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাস্থরের প্রতি উপম। দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাস্থরের সহিত. 


১৯০ সংবাদ পত্রে সেক্াবেক্ কথা 


উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং 
অহল্য। দ্রৌপদী কুন্' তার মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্তাংম্মরেঙ্গিতাং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। 
ভেজে গৌতমন্থন্দরীং স্থরপতিশন্ত্রশচ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার 
গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সেকি উকীলের ঠাকুরলি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহ। 
বিবেচনা ন। করিয়া কেবলি কুকথ! বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল 
অনূঢ়া প্রৌঢা পতিহীনার প্রতি যে বিপি বিধি নানাবিধ ধশ্মশান্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা 
প্রবিধান না করিমা বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া ছুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রম| রাহ্‌গ্রস্ত 
তেমনি নিগুঢধর্ষের অবস্থা করিয়াছেন । 

পরস্থ রাজ্যাধিপতিকে অধার্শিক অবিচারক বলিয়া! নানাবিধ ভত্সনাকরণে কি 
তাৎপর্য । রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম ধাধ্য করিয়া স্থবিচাধ্যমতে আজ্ঞা 
করেন যেহেতৃক বাঙ্গলা ধর্মশান্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি 
লইয়। জবন ভূপতির হ্জুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে' জাতিতে কি অধিকার থাকে । 
তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে মশেষ লোককে জবনজ্াাতি প্রাপ্ত 
করান্‌। যেহেতুক আপনারা ধন্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত 
হইতে হয় তজ্জন্তই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞ। করেন'থে হে পুরুষ তুমি ক্ষাস্ত হও 
তোমাকে ও চাহে না। সেঘাহা হউক বাদান্থবাদে বিরহ্যন্ত্রণ। নির্বাহ হইতে পারে না। 
আমরা অকৃলে পড়িয়া আকুল! হইয়! পুনঃ২ প্রণতিপূর্ববক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি 
আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগুঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা 
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অন্ুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা 
হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাপিতে হন্ন না বিশেষত: দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম 
স্থাপন হয়। কাসাং শাস্তিপুৰনিবাস্যনেক বিরহিণীনাৎ। 


(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪ ) 


আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদ্িগকে 
অন্গুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে ছুঃখজনক 
এ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। এ স্বণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু 
স্্রীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত 
তাহারদিগের মনকে দাদ্যাবস্থায় রাখে এ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার 
চেষ্টা আমর! পাইতেছি কিন্তু স্্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে 
উহার ক্দাচ এর অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ 
করি এই দাসত্ব শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা 


আমারদ্দিগের মধ্যে বৌপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হগ্ম নাই বরং যে স্থফলের আশা 


সমাজ ৯৯১ 


কর] গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। এ দাসত্ব শৃঙ্ঘল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে 
মানিতে হইতেছে কিন্তু এ ব্যবহার অতি কদধ্য । জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত 
কথন মনে করেন নাই যে একজন অন্ত জনের দাস হইবে কিম্বা এক জন অন্যকে নীচ 
বলিয়৷ গণ/ করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাহার এমত ইচ্ছা! নহে যে 
তাহার স্ষ্টির মধ্যে একক্জন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্ত মহ্ুষ্যের শঠতাক্জমে এই 
সকল বাধাঞজনক শৃংখল হইয়াছে ঈগ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। ক্ত্রীলোকেরদের স্বখের নিমিত্ত 
শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ীলোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য 
বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্ব:তোভাবে পুকষের সঙ্গে সমান কিন্ত আমারদিগের 
ব্যবস্থ। ও ব্যবহারের দ্ব'ব। তীাহারদের অবঞ্থ। এপ্রঙ্গার নীচ করাতে তাহারো যে মনুষ্য 
নহছেন এমত প্রক'শ পাইতেছে না বরং আমারপ্দগের শিষ্ট্র ব্যবহারেতে তাহারদিগের 
মসষ্য বোধ করি না এমন প্রকাশ হইতেছে যদাপি কেহ ইহা কহেন যে 
আ্ীলোকেরদিগের পুথিবাস্থ লোক্রদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাহারদের 
অতান্প কুমন্বখ করিবার সম্ভাবন। হ্ম্ব কিন্তু আমরা এই কথায় বিশ্বাদ করি না 
স্্ীলোকের! কিছু মাত্র উপদেশ না পাওয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষন্ন ও যথার্থ অধথার্থ 
বোধ শিক্ষা ন! পাইলে তাহারদিগের মন সংপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি 
না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্বে আমরা যেমত কহিলাম 
ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া থাকে কিন্তু আমর! ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত 
ব্যবস্থান্ুসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যা'বশ্ঠাক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ 
স্বীয় মৃতের ও যথার্থের বিপক্ষে মহ্চিত কর্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের 
মধ্যে সর্ববিষয়ে সপ্র্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্ট। পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয়। 
'আমারদিগের ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে সন্ধষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও ম্মরণ রাখা কর্তব্য 
কোন পথে চল! আমারদিগের আবশ/ক তাহ! উপদেশ দ্বার। জানা যায় এবং 
নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে 
যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে, আমারদিগের 
সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্র হইয্বা থাকে উচিত 
কারণ আমর! ইচ্ছাপূর্ধক জ্ঞান পরিত্াাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে 
গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুমান করি ঘে বিদ্যাদ্বারা মনের দৃঢ়তা ও 
মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যাপ অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তন্দারা আমারদিগের 
নখ্যাতি ও অধখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকেরদিগকে এ 
বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক 
আমারদিগের ইতিহাসের মধো আছে যাহারা বিদ্যা দ্বারা দাসত্বাবস্থাহইতে মুক্ত 
হইয়াছিল । যত স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যল্প একপ হইয়াছে এপ্রকার বিদ্যা 


১৯২ সগওবাদ পত্রে সেক্াবেনত্র কথা 


পাইয়। কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকের! নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া 
অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ধবদা অতি হীনের সহিত হইয়া 
থাকে আমরা ম্পই কহিতেছি বিদ্যাদ্বার কখন মন্দ ফল জন না ও ইহাতে কদাচ পরম্পরের 
বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগের৪ যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও 
পক্ষে লজ্জাকর হয় ।--জ্ঞানাদ্েষণ । 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭1 ৬ কার্তিক ১২৪৪ ) 


শ্রীযৃত জঞানাঘেষণ সম্পাদক মহাঁশয়েযু।--৩.৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র 
পাঠ করিয়! আহলাদিত হইয়াছিলাম যেকতিশয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের 
পুনর্ধিবাহার্থ এক সভ| করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান 
স্থখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্বু পুরুষ যত ইচ্ছ] তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী 
বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার শ্বামী করিতে পারেন না কিন্ত প্রীলোকেরদের 
বন্ধু ধাহার! তাগার' স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল টবধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির 
করিতেছেন কিন্ত তাহারা এ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহ! আমি জানি না আমি 
বোধ করি তাহারা বিধবাদ্দের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্বৃত হইয়! 
থাকবেন প্রথমে যে নকল উপায় গ্বির করিতে গ্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহা আরস্তেতেই ভঙ্গ 
হইয়াছে! 

আমি শ্বয়ংও এবিষয় বিস্বৃত হইয়ছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বষেণ পাঠ করিয়। 
স্মরণ হইল যে বোন্বের কমিপ্যনর সাহেবের! শিজ আমলারদের দ্রিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু 
বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে মাপন্তি আছে কি না আমি এই সময়ে এ সকল 
মৃহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহার! পূর্বে এই ক্ীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে 
মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহারা আল্সা ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় “বিষয় সংপূর্ণ 
করিতে চেষ্ট] পাইবেন সম্পাদক মহীশয় আপনি দ্রান এবং বিবেচনা পুর্ববক এবিষয়ে যে 
প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনে।বোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা 
কুরিয়র ইঙ্গলিনমেন রিফর্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েব। ইঠারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই 
দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি 
করিতেছি। 

আপনং২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা 
পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও 
বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ ন! দেওয়া অন্যায় বিচার জানি:ত পারিবেন আমি জানি 
চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাঁশপ় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ 
দিবেন কিন্তু এ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্তাষ্য বিচারে থাকিতে পারিবে না 


সমাজ ১৯৩ 


স্ীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিপ্ত এ নিষেধের তাষ্পধ্য এই যে 
তাহারদের প্রথম স্বামী বর্তমান থাকিতে বিবাহাস্তর করিতে পারিবেক ন। স্ীলোকেরদিগকে 
এমত স্থুখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে 
বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞিৎ আন্দোলন 
করুন এবং চক্দ্রিকাপম্পাদক যেকিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি 
অগ্রপর হইব। জ্ঞানান্েষণপাঠকসা | 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্ষ্ঠ ১২৩৮) 


'**দেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন গাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার 
অতিপ্রাচূর্ধ্য হইয়া থাকে পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারোএয়ারি 
পূজার প্রথা! হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্ত কি বাজার ছিল 
ন। যে বারোএয়।রির ঢেলের গোল ঢাকের জাক পাঁঠার ডাক গৌয়ারের হাক না হইয়াছিল 
তাহাতে কালাকাল বিবেচন। ন। করিয়। কালামুখোর। কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। 
এইক্ষণে ক্রমে তাহার নানত। হইয়া প্রধান২ অন্ন স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত 
হইল নামসংকীর্কনের বাযু কেমন এতদ্েশীয় লোকদ্দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহ। সকলেই 
অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কাণ্তিক মাসে কি শহরে কি গগুগ্রামে প্রতিপল্লীতে 
হিরাবলী ও নামাবলী অগ্রে খুস্তী নিশান সঙ্গে গদগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল 
কাহারো! কেবল করতাল গলে লম্ষিত তুলসীমাল পঙ্গপালব এক২ দল বাহির হইয়। 
প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহবপধ্যন্ত নান। রাস্তা ও নান। গলিতে হরিনাম সংকীন্তন ছলে 
পরিণাম কর্তন করিয়! ফিরিত কিন্ত এখন সে নাম কীর্ভনের নামমাত্র আছে। এবং 
কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্বে ছিল এইক্ষণে তাহার 
অতিঅল্পতা হইয়াছে এবং ঝক্‌ম।রি ও গুখুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যা্দি 
ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যমান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্‌ 
কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যায় না ইত্যার্দি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ 
কতক দিন প্রাচ্্যবূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনায়াসে প্রবিঈ হয় ।-"*ধর্ঘদত্তসা | 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২৯ কার্তিক ১২৩৮) 


শ্ীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাঁবরেষু ।-যাহারা অনেক দোষ করিয়া গোপনে 

রাখিতে চেষ্ট| পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়! 

ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চনত্দ্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি 

নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্শসভারও সম্পাদক এবং হিন্মুরদিগকে অন্ধকারাধৃত 

করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রেব বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু 
২২৫ 


১৯৪ শওব্বালে পাতে লসেব্কালন্ ক্থা 


বাবুর। খিন্দুখাস্ত্রের বিধুন্লজ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহারধ্য না করেন 
+হতে পারে যে তাহার। সতীধন্ম সংস্থ।পনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন এ ধনের দ্বার 
তাহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে মতএব ধশ্মসাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়ের! ছুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধ করেন 
তাহ! হিন্দুর বিধ্যনদারে কি না। গোমাংসের নামশ্রবণে শঅবণ পিধান করেন এমত অনেক 
দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিন্ত তাহারা ছুর্গার্টন বাটীতে বিষষ্ট্রেক 
€ মটন্‌ চপ ও বংস মাংস ও ত্রাঞ্ডে সাম্পেন পেরিইত্য।দি নান| প্রকার মদির। আনন 
করেন । অতএব হে প্রিয়ে চন্দিকে আপনি অন্গসন্ধান করি! দেখুন থে এমত কোন 
ব/ক্তি কি ধশ্মসভান্থ:পাতি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়ন।। আপনি কহুন গত ছুর্গোৎসবসময়ে 
কাহ।র বাটাতে ইউরোগীয় লোৌকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইঞ্নাছিল তেরেটি বাজারের অতি- 
হুল্নাদু মাংসসকন কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত .বাক্তিরদের নিমিত্ত গণ্টরহুপর 
সাহেবেরদের স্থানে রিং খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের ক্চিজনক ভোজ প্রস্ত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল । হরিবোল২ 
অতিধাশ্মিক শিষ্টবিশিষ্ট ব্ক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে । 

গ্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু 
হেন ন। ইহাতে তাহার অপরাধ নাই থেহেতুক তংসম্পক্তের। পাথুরিয়। ঘাটাতে ত্ব২ 
বাটীতে তদ্ধপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাপি লোকেরদের বিলক্ষণব্প 
স্মরণ আছে অন্মান হয় যে তত্প্রযুক্ত তাহারা মৌনাবলম্বী আছেন। 


( ১৯ নবেত্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

প্রভাকর সম্পাদককতৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীঘ রচন। ।--."" 
শ্রীধুত বাবু ভৈরবচন্্র চক্রবপ্তি মহাশয়ের চট্টরেয়ে ঘে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণ ফন্দি 
হিন্দুইউথনামক একথানি ক্ষুদ্র দর্গার পুত্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো 
ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাহার দশ্ষিণহন্ত ইনকোয়েরর পত্রেই 
বা এপর্যন্ত কি করিলেন থে এইক্ষণে প্র বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হ্ইয়া হিন্দু ধর্ের হানি 
করিবেক ভাল২ বন্দ। জেনে তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ 
হইতেছে যে এ বাচ্ছ। পত্র বন্দঃবা গার অভিমতে হৃজন হয় নাই এ হ্থায়াহীন ডরজো 
ভায়ার কর্ম কেননা ডউুঁজে। ভায়া ইগ্টি্রিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্ধারা কিছু করিতে না 
পারিয়া এক নেংটে ইছুর বাহারকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা 
অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজে| ভায়া তুমি হাঙ্জার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
দর্গার থামে তাল ঠুকিয়। দলবল সঙ্গে করে ধর্দ্ের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্ত 
কালামেন বাঙ্গীলিদিগের ফতে করিতে পারিবে না অতএব হে: ভায়া. সামাল তোমার 


সমাজ ১৯ 


জাকজমক্রূপ কুর্তি টুপি কেড়েনিয়ে ফুর্তি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যৌদ। 
শ্রীযুত ভৈরবচন্ত্র চক্রবর্তী |... 


(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪১) 

'-*চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধন্িষ্ঠ মাত্র জানিধেন। যদ্দিও 
কএক মাস অন্যান্য কএকট। সমাচাবের কাগজ এতদ্দেশীর ভাষায় প্রকাশ হইমু।ভিল তাহার। 
সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তথ্প্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন 
রায়ের বৃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল 
তাহার! কএক জন সতীঘদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না বে এতদ্দেশীয় কাগজ এঁক্য 
করাতে শ্রীশ্রীধূত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দরদিগের আর কাগজ 
থাকিত অথব। ইঙ্গরেজী সমাচার গত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাঁতী হইতেন তবে শ্রীীযুত কি 
বিলাতবাঁসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃগীড়ায় গীড়িত 
হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকের৷ যদি পক্ষপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা 
করিতে পারেন ন| কেন ন৷ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসদেন কাগজের প্রোপ্রাইটর 
হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত। তিনি এইক্ষণে তাহ। বাঙ্গাল হরকরার 
মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইগ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রন্ধ করিয়। 
হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমর। এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যি 
কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহ। কি এ কাগজ নির্বাহকের 
অপক্ষপাতী হুইয়! প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে 
ঠাকুর পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত কথ|। কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক 
ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণে এ নমক ব্য।পারির। থে 
রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথ! কিছু 
কৃহিবেন ন! যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্জিকাব্যতীত 
এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই ।--চন্দ্রিকা । 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ আবণ ১২৪২) 


শীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--এতদেশীয় শ্রী লোকের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে 
অনেকানেক আন্দৌলনাত্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল না। যেহেতুক তদ্ধিষয়ে সমুদয় 
প্রধান হিন্দু মহাশয়দ্রিগের সম্মতির এক্যাভাব। আমি এইক্ষণে এতদেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকের 
পরিধেয় বন্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রপ্রকাশক 
মহাশয়ের . সছিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সন্থম সৌষ্ঠবাকাজ্ি মহাশয়ের! সছ্যুক্তিবি শিষ্ট 
স্বং অভিপ্রায় গ্রকাশ করিতে পারেন । 


১৯৬ স্ওন্াদ পাত্রে সেকালে কা 


এতদ্দেশীয় শ্বীলোকের পরিধের অতিহুস্ম এক বঙ্্ই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহা অনেক 
দোমাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকের? দ্বণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অন্ভব হয়। যেহেতৃক 
পুরাণ কাব্যাদি শাঙ্ধে দ্রীলোকের পরিণেয ও উত্তরীয় বঙ্জের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে 
এতদ্েেশীম্ হাখমর। উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়। কদর্ধ্য নব্য বাবহাব £কণ 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

খেহেডুক বগ্ধমান ব্যবহারে অথাৎ অতি হুম্ম সর্বান্্াভাদর্শক বস্তে আীলোকের 
তাদূশ সধম সপ্তবে ন। যাদৃশ উত্তরীর তছপরি সর্বগাত্রীচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় 
মহাশয়ূর| এতদবস্থ। বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন ন|। কেবল শক্তাহসারে 
নানাভরণে স্ত্রীলোক্দিগকে স্থশোভিতা করিবার প্রধত্র রাখেন। অথচ ঘে স্থলে স্বর্ণ 
মাণিক্য মুক্তাপি বহমূল্যাভরণ দিতেছেন সেম্থলে একখানি স্ুস্ম সাঁটা হ্দ পাঁচ ছয় টাকা 
মুশোর কি হখোভিত। হয় । যদি বলেন শাটা বগ্ত কি বহুমূল্যের হয় ন।। উত্তর যছ্যপিও 
হইয়া থাকে তথাপি এতদ্ধেশীয় সাধারণ জীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় ন|। তথাহি 
চক্ত্রিকাসম্পাদককৃত দৃতীবিলাসে অনঙ্গমমর্ধরীর উত্তম বেশবর্ণনে। স্বর্ণের গোপণ মল 
পরিয়াছে পাদ্ন। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণান্্যাঘ়ি 
ব্সনের স্দৃশ্তত। হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই দ্বণিত ব্যবহার পরিবর্তনে 
মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ 
সকলই বহুমূল্যের বন্ধ স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়। দেউন ও শাটাবস্ত্রের ব্যবহার একদাই 
পরিত্যাগ হউক । উত্তর অন্মদরভিগ্রেত তাহা নহে ফলত: যে ব্যক্তি যত মুল্যের অলঙ্কার 
্লীগণকে দিতে হুমম তিনি তছুপযুক্ত বন্দ পরাইতে অবশ্ত ক্ষম বটেন। এবং পূজ। 
রন্ধন ভোজনকালীন সাটা পরিধান হিন্দু শ্লীগণের আবশ্তক বটে তাহ। পরুন। যদ্দপ 
হিন্বস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেন্তাদার ও উককীল ইত্যাদি 
মহাশয়ের! জামা নিমা কাবা কোরতা অথাৎ হিন্দৃস্থানীয় পরিচ্ছদ সন্ত্রমার্থে ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। তাহারা স্বং কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বাজাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বন্ধ 
ব্যবহার করাইলে কদাচ ছুষ্য হইতে পারে ন।। বরং স্থদৃশ্ঠা। ও সলজ্জিতা ৃষ্ট হইতে পারে। 
ম্দি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন ব্যবহার একদা কিগ্রবীর সম্ভাবন।। উত্তর 
তাহার এক সছুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ 
ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রপই ইতগুতঃ সর্বত্র প্রচলিত হয়। তদিস্তার এতদ্েশীয় 
আবালবৃদ্ধবনিত। সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আমার লিখনের বড় আবশ্তক নাই 
অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞধনি মানি রাজ। বাবু মংাঁশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র 
মনোযোগের আবশ্তক। অপর কোন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। 
কম্চিৎ বিদেশিনঃ | 

৯৮৫১ সুনের ১৬উ জুন (৩ আষাঢ় ১২৫৮) তারিখে সংবাদ পূর্ণচজ্রোদয়? লিখিয়াছিলেন 


সমাজ ১৯7 


"আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্ত অনেকবার লিখিয়াছি এধং আমারদিগের পত্রপ্রেরকেরা নান? 
প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহ। পরিত্যাগ, করণীর্ঘ সর্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও 
এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে দ্বণা বোধ করেন নাই, সে বিষয় এই গে শুক্র বন্ধ ব্যবহীরে সবন্ত্র বিস্তর 
প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, থে বগ্্র পরিধান করিলে সর্ববাঙ্গ দেখা 
ধায় সে বপ্ধ পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সুগম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও 
গগ্ম বস্ত্র বাবহার করেন না, হিন্দুর্দিগের মধ্যেও হিন্দস্থানীয় লোকের] সরু বন্ত্র পরেন পা, কেবল বঙ্গ রাডো 
মধ্যে সর কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ নকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণ। শান্তিপুরীদি 
স্থানে হুঙ্গ্ বন্ধ নির্শীণারগ্ত হয় এ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুরুষ পুরুণীগণ লম্পট লম্পটা হইয়। 
উঠিয়াছেন, ধাহারা হু বস্ত্র পরেন তীহারদিগের কি ন1 দেখ] মায়, বিশেষতঃ স্নান করিয়। উঠিলে 
শরীরের সর্ববাঙ্গের সুক্ষ রোম পর্যন্ত অন্ত লোকের দৃষ্ট হয়, ইহ দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মীস্তাবর মহাশয়গণ 
আপনারদিগের পরিবাবাদির মধ্যে এই কুব্যবহাঁর রাঁখিয়াছেন ইহাতে আমর] পূর্বাপর আক্ষেপ করিয়া 
আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দমানাবীশর মহীরাঁজ] ভাহাঁর অধিকার হইতে শক্ত বন্ব 
বাবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোঁধণ1 করিয়াছেন তাহার অধিকারে কেহ শ্ুঙ্্র বন পরিধান করিতে 
পারিবেন না, খদি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হইবেন, এবং অন্য দেশীয় মান্য লৌকেরা গুগ বদ্ধ পরিয়া 
শিকট গেলে তাহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন গা, গ্রাসুতের পন্তনীদার কোণ জমীদাব সপ ধুতি 
চাদর পরিয়। মহারাজের সহিত সাঙ্গাৎ করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহারা্ বাহাছুর ঠাহাৰ নমস্কারী 
অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দু স্থানীয় বাঁদশাহদিগের ব্যবহীরানুরূপ পরিচ্ছদ পরেন, ঘণ্টায়, 
পরিচ্ছদ পরিবন্তুন করেন, ফলে বর্ধনানাবীখবর এ ঘুণিত ব্যবহার রহিত করণের 'আঁদি পুরুষ হইলেন 
ভভএব আমর] তাহার নিকট যাবজ্জীবন বাঁধিত থাঁকিলাম, এবং এই সময়ে স্মরণ হইল নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ গ্রীণ শ্রীণচন্তর রায় বাহাছুরও মোট? কাপড় ব্যবহার করেন, তাহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, 
তিনি স্গ্ম বন্ধ পরেন না, অতএব এতদ্দেশীয় মহারাজাধিরাঁজ বাহাছরদিগের মধ্যে যে -স্ঙ্া বন ঘণান্পদ 
হইয়াছে ইহাতে আমরা আহ্ণাদিত হইলাম । 

বর্ধম(নাধিপতি শর এক হৃঘোধণা করিয়াছেন তাহার কশ্শাধ্যঙ্ বা -আম্মীয়াস্তরঙ্গাদি কেহ মিথ্য। 
কথ! কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা) কথা কহিলে দণ্ড করিবে ইহাতে মাঁমর! প্রাযুতকে শশ২ পন্যবাঁদ 
প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করুন শ্রীমন্মহারাদগের এই উদ্যোগে পৃথিবীময় সত্য। স্থাপন হউক ।--ভান্র। 
১ আধাঢ়। 


(« রান্চুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

সামাজকতার নৃতন দল।--আমরা অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু .আশুতোষ দেব 
সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্ত স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুপীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাট়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ত্রাক্ষণ এবং 
কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভৃতি জাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় 
আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন সজ্জনসহিত নবশাক 
মিশ্রিত ভব্রসমূহ একত্র এক্য হইয়া এক দল করিবাতে এক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিনকল 
তাহাকে দলপতিত্ব মর্যাদা গুদান করিয়াছেন ফলতঃ তাহার মত্স্থ হইলেন দেব বাবুর 


১৪১৮ 
রর ংন্বালে সাতে লোেব্ানেলেশ শখ 


'আনভিমতে সামার্জিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন ন। অর্থাৎ যেমন দলের 
প্রথ। আছে। এই নৃতন দলহওয়াতে, আমর। মহান্থষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে 
বহুলোকের বাঁস হইয়াছে দৈনকর্শ পিতৃকর্মন সর্দদ। হইয়1 থাকে ইহাতেই বনু দলের আবশ্বক 
হয় পূর্বে এই নগরমধ্যে ছুই দল ছিল মান অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক 
দল আর বৈকুঠবাসি বাবু মদনমোহন "ত্তজ মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ 
পোক বদ্ধ ছিলেন তখ্পরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ 
হইতেছে । কিন্তু যত দল হইতেছে এ দলের শাখ। প্রশাখ। বলিতে হইবেক যেহেতৃক 
এক্গণকার দলপতি মহাশঘ্েরা উক্ত দলঘয়ের দলস্থ সামাজিক্মধ্যে গণ্য ছিলেন তাহ। ফোন 
দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে খাহা হউক কিন্ধ ধিনি যখন কোন দলহইতে 
নিঃহ্ুত হইয়! স্বং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ 
দলপতির মতের সহিত অনেক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক হন নিধন ব্যক্তি অন্য দলে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্‌ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকীরেই অনেক দল হইয়াছে ততৎ্প্রম!ণ 
দেখ উক্ত বাবু শ্রীযৃত বাবু উদয়টাদ দত্তজর দলহইতে পৃথক্‌ হইয়া নৃতন দল করিলেন 
কিন্ত আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমর। সন্ধষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নৃতন 
দলপতির! তাহারদিগের পূর্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্ত ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অনাত্সীয়তা বা অন্থজনত। কিছুই প্রকাশ পায় নাই ."। 

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বুদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কেনন! 
বহুলোক বহু দল হইলে বিলক্ষণরূপে দলের ত্ৰাটাঝআটি থাকিতে পারে তাহা হইলে 
লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্মবিময়ে সকল দল এক্য আছে এক দলপতি 
এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন ন৷ ধর্মসভার এই 
নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রীর্থন। 
করি যিনি যখন নৃতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্শসভার রীতাম্গসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়। 
স্থুখে উচ্চ মর্্যাদান্বিত হইয়। ধর্ম রক্ষা! করুন ।--চত্তিকা 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আঁষাঁট ১২৪৪) 


শ্রযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।-ধর্মসভাদলস্থ কশ্যচিজ্জনন্য নিবেদনং। 
কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধর্শসভা ও ব্রন্মমভা সংস্থাপন করিয়া 
দলাঁদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি মহাশয়দিগের প্রি্ন এবং অন্ুগ্রাহ্ একৈক 
জন্‌ অধ্যক্ষ আছেন। ইহার। দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিনা ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ 
করিলে ধম্মসভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাশয়দিগকে কহিয়া তাহারদিগের শাসন করেন 
কিন্বা রহিত করেন। কিন্ত অধ্যক্ষ মহাশয়রা আপনার! ষে কর্ম করেন তাহাতে কোন 


সমাজ ১৯৯ 


দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শ্রীযূত শন্তচন্র বাচম্পতি ভট্টাচাষা 
শ্রীযুত আশুতোষ বাবুর দনাধ্যক্ষ। বাচম্পতি পিতার' আদ্য শ্রাদ্ধে আগোরপাড়। সাকিমের 
শীযুত কুষ্চন্দ্র বিদ্যাভূমণ ও বৈদ্নাথ বিগ্যারত্র এই ছুই জন শ্রীযুত কালীনাথ মুনপির দলম্থ 
ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়| লইয়া! সভা করেন এবং শ্রীযৃত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযৃত 
নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালাটাদ বাবুর দলস্থ শ্রধুত শ্তাম তর্কভৃষণ ইহাদের নিমন্ত্রণ 
করেন। শ্যাম তর্কভূষণ বাঁচম্পতির বাটা গিয়/ছেন এ কথ। শুনিয়। শ্রীযূত কালীনাথ মুনসির 
দলস্থ লোকের সহিত সভা করিয়াছেন বলিয়া! নিজদলে তর্কছষণকে রহিত করেন। 
আশুতোধ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচম্পতি ভট্রাচার্ধ্য শ্রীুত বানু রাধাকষ্ মিত্রের প্রিয়পাত্র 
এনিমিত্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্য।য় ধশ্মসভাধ্যক্ষ 9 শ্রীযুত রাজা শিবকৃ্ণ 
বাহ।ছুরের দল ধ্যক্ষ শ্রীমুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য ইহারা ছুই জনে অধ্ক্ষতা করিয়া 
সকল দন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া স্ভ। করিয়াছেন এবং হাটখোলার শ্রীযৃত গোকুল গা্্ুণি 
মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রাযুত কালীনাথ মুনসির দলস্থ রাম্ধন তর্কবাগীশ ও 
শিবনারায়ণ ঘোষের দপস্থ প্রাণরুষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে এ দলস্থ শ্রীযূত 
রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীযুত ভবশগ্কর বিদ্যারত্র এবং ব্রঙ্গলভার বেদপাঠক শ্রীযৃত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ ইহারদিগকে পর দ্বার! নিমন্বণ করিয়া সভ। করেন তাহারদের বিদায় করিয়! 
এবং সিংহের দলস্থ ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শযুত শ্রীকান্ত তর্কপর্চানন 
ষ্টচার্ধ্য প্রভৃতি অবণাহত হইয়! বিদায় হন। ইহাতে তাহারদের কোন দোষ নাই। 
কারণ তাহারা দলাধ্যক্ষ* এবং হাতিবাগানের শ্রীযৃত কাশীনাখ তর্কালঙ্কার এবং তাহার 
ছাক্াভিমানী নীলকমল ন্যাযালগ্কার ইহার! ব্রতী থাকিয়! সকল দলের বিদায় করাইয়া পশ্চাৎ 
বিদায় হন তাহাতে তাহারদের দোষ নাই। কারণ শ্রীযৃত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য শ্রীধৃত 
রাজ। রাধাকান্ত দেবের গুরুপুভ্রের অধ্যাপক । কিন্তু এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ 
তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতির আগমন 
শুনিয়। বিদায় হন নাই। সম্প্রতি ৬বাজ! গোপীমোহন বাহাছুরের শ্রাদ্ধে কালীনাথ 
মুনসীর দলস্থ নৈহাটা সাকিমের শ্রীধুত কষ্চমোহন বিদ্যাভূষণকে শ্রীযুত কাস্তিচন্র 
সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়। সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শল্তু বাচম্পতি শ্রীৃত রামছ্লাল 
সরকারের শ্রান্ধে & বিদ্যাভষণকে নিমন্ত্রপত্র দেন ইহাতেও তীাহারদের দোম নাই। 
দর্পণকার মহাশয় অতিশয় দয়ালু এবং সর্বজন হিতৈনী একারণ লিখিতেছি দর্পণে 
কএকটা পক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের গোচর করেন 
তবে তাবৎ দ্লপতিরদের গোচর হইতে পারে। চক্দ্রিকাকার মহাশয় চক্দ্রিকাতে ইহ। 
দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংশ্রব করিবেন ন| এই নিয়ম আছে। কেবল 
বাচম্পতির খাতিরে ও বাবু রাধাকুষ্ণ মিত্রের খাতিরে শ্রীযুৃত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ 
লোক লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন। 


২০০ লংব্বাদ পত্রে চেক্কাবেশক্ কথা 
(৫ অগষ্ট ১৮৩৭1 ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

ঝ্ুত দপণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু।-গত ২৩ আষাঢ় শনিবাসরীয় দর্পণে 
কণ্তচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদ্দিত হয়। তাহার স্ুল মর্ম এই 
নৃতিলাল বাবুর দলভুক্ত কৃতকগুগসিন কায়ন্থ দত্তদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া 
রাজকর্তৃক স্থগিত হন ইত্যাদি নান! ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রপ লিখিয়া পত্র 
আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমর| দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শ 
স্বল্প ভাগের কিঞিছুত্তর ১শ্রাবণে প্রদান করিয়াছেন তাহ! অস্মদাদির জ্ঞাত নহে এ 
বিসয়ে গত ১৫ আবণের দর্পণে আরবার দব কত গুলিন কটুক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত 
তাহার সছুত্তর দিতে প্রবর্ত হইলাম ভূত্যতুল্য ঘে কৈবর্ত দত্ত ভাহারদিগের প্রতৃত্ব আর 
সহা ভয় না। 

সম্পাদক মহাশয় আমরা ষাটি ঘর কায়স্থ মলঙ্গাগ্রামে বহুকালপর্ধযস্ত বাস করিতৌোছ 
আমারদিগের পল্লিমর্ধো ৬তিলকরাম পাকড়াশি ভহৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬কালীচরণ 
হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও এতিন দলভূক্ত ছিলাম এইক্ষণেও 
কিয়দংশ এ বন্দ্যোপাপ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বানু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ভুক্ত আছি। 
হালদর ৭ পাকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল' মে দল করেন তন্মধ্যে ৪ 
আমরা অনেকেই প্রবিষ্ধ হঈয়াছি। মলঙ্গা ডিজাভাঙ্গ। জানবাঁজার বহুবাজার নেবুতল| 
শগারি টোল।র মধ্যে কারস্থ দলপতি নাই আমর৷ ব্রাহ্মণের ভৃত্য চিরকাল ব্রাঙ্মণের দলভুক্ত 
আছি। কীঁয়স্থ দলপতি আমারদিগের পূর্বেবে স্বীকার ছিল না। সংপ্রতি রাজা 
গোপীমোহন দেব বাহাছুরের আদ; আদ্ধোপলক্ষে যৎকালীন সমুদায় দল এঁক্য হয় 
তত্কালীন আমরাও আমারদিগের স্ব২ দলপতির দলসহ রাজবার্টাতে সভাস্থ হইয়াছিলাম 
এবং জলপ।নের দিবসে অন্তুর সারেঙ্গের সন্তানরদিগেব সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি 
এই অপরাধে যদাপি লেখক আমারদিগের দোদী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে 
রাধাকান্ত দেব ও কালাচাদ দত্ত এই ছুই গোষ্ঠীপতিও দ্বোষী হইয়াছেন। উচিত 
চরণ ভায়ার ইঠারদধিগের সমশ্বয় করিয়। জাতি দিউন। মমারদিগের দোষে তাহারদিগের 
পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধন্ম সভাসম্পাদক মহাশয় পঙ্ষপাতশূন্য হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা 
দেউন তাহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে ত্শুরপোকে 
নায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না । 

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথা আমরা স্বীকার 
করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ভ আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে স্ৃতর!ং 
পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিয় ভাগে লিখিতেছি দলপতি 
মহাশয়ের! জাতি নির্ণয় করিয়া লইবেন। 

বর্দমান জিলার অন্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি 


সমাজ ২০১ 
কৈবন্ত ছিস তাহার পাচ পুত্র। জো দুলাল সন্দার ধুনাকিত্রির দোকানদার । মধ্যম 
সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দপরদান পঞ্চম কন্ঠিরাম খুষ্ষি। এই 
পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়ের। বিবেচনা করিবেন । 

তৃতীয় । কান্তমাড় এই বংশে ৬গ্রীতিরাম মাড় ও ৬রাজচন্ত্র দাস ও শ্রীযুত বাবু 
উম্াচরণ দাঁনপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিয়াছেন ইহার অতিধার্ষিক ও 
পুণ্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনায়াসে চরণ বাবুর 
অপেক্ষা ভাল গোষ্ঠটীপতি হইতে পারিতেন। 

চতুর্থ। কন্দর্পনাস ইহার সন্তানের। না কামস্থ না কেবর্ত যথা জিশঙ্কু রাজার স্বর্গ 
অর্থাৎ ন। ব্বর্গ না ভূমি | 

মধ্যম সদাশিব তৌলদার ইহার সম্ভানের। কাযস্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হাফ খ্রীগ্লিয়ান 
হাফ হিন্দু অর্থাৎ তাহার! মণুরানাথী হইঘ্াছে তদ্ধিশেষ ১২৪০ সালের ১৮ বৈশাখের আদ্য 
শাদ্ধোপলক্ষে রামতন্দ তর্ককে 'লইয়! গা্ুলি কৈবর্তের যে দল বিচ্ছেদ সে পর্বে 
জানিবেন। 

পঞ্চম। কণ্ঠিরাম থুস্কি ইহার সন্তান ঘোষ উপাধি ধারণপূর্বক কুলীন হইতে 
চাহিয়াছিলেন সে অতি স্বদূর পরাহ্‌ত কারণ কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রখিত আছে 
স্থৃতরাং সে আশ। ত্যাগ করিয়া গোয়াল হইয়! রহিলেন। 

জোষ্ঠ ছুলাল সব্দারের পুন্রকে অথল অথচ অক্রুর অতিধার্মিক দেখিয়া রাঁমক্চ 
হাঞ্জরা আপন নিকটে চাকর রাখিয়াছিলেন এবং পৈত্ৃক্ষ ধুনাকিত্বির দোকান ছিল। 
কএক বৎসর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদ্‌গেপের 
সমাজে এ ব্যক্তিকে হাজর!| বাবুর। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজরা বাবুরা অবসন্ন 
হইলে কালীচরণ হালদাবের দলভুল্ত হন কিন্তু আমরা উহারদিগের বাটীতে কখন 
পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয়া কাশীযোড়ার ত্রাঙ্গণেরা যাইতেন। বংশ 
দোষপ্রবুক্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে 
দলহইতে বহিষ্কৃত করিনা দেন। নিরুপাম দেখিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া 
দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থকি কৈবর্ত কি সদ্গোপ তাহার জাতি নির্দিষ্ট 
কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গগা সন ১২১৩ সালের ৩০ কান্তিকে এ বৃদ্ধ 
দলিতাঞ্জন কালীয় কলুষ সারেঙ্গের মৃত্যু হয় এঁ প্রেত শ্রাদ্ধে টাণ্ডেল বাবুরা রাজ! 
গোপীমোহন দেব বাহাছুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাজার টাক! ঘুপ দিয়া কতক গুলিন ব্রাহ্মণ 
কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গও্ষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন । 
ধর্মসভার বৈঠকে এই কথা উখ্বাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাহার পিতার 
আমলে এটাকা জম! হইয়াছে শ্রাদ্ধের পূর্ব দ্রিনে ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
৬দুর্গাচরণ চক্রবপ্তির তহবিল “হইতে হাঁওলাৎ লইয়! বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু 

২__২৬ 


২০২, সওব্বাদ পত্রে সেক্রাব্েেন্া ক্রথা 


্ি 


রামচন্দ্র দত্ত এই ছুই জনে একত্র এঁ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাজার নিকট 
দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র এ টাকা বুঝিয়৷ লন চরণ ভায়া 
একথা অন্তথা করিতে পারিবেন ন। যেহেতু ভায়া এ সারেঙ্গের পুত্র ও পুত্রবধূদিগের উর্ণি 
₹ইয়।ছেন সর্বদা সদর মফ£সলের কাম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম 
যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সমন্য়ের খরচ দেখিতে পাইবেন । এইক্ষণে 
ভায়াকে (জিজ্ঞাসা করি আমর তাহার ক্ষতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় দুই শত ঘর 
ব্রাঙ্গণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভায়াকে আর কি কহিব তিনি 
হরবাবুর বড় ভাই ইতি । 

শ্রপ্রেম্ঠাদ ঘোষ শ্রীরামগোপাল ঘোষ শ্রীরমরত্র বন্থু শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্ শ্ীগো বিন্দচন্তর 
মিত্র । সর্ব সাং মলঙ্গা। 


( ১১ নবেম্বর ১৮৩৭। ২৭ কার্ঠিক'১২৪৪ ) 


শ্রীমৃত জ্ঞানানেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।-চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেটের সরহদ্দের 
মধ্যে খড়দহ গরমে হিন্দুরর্দিগের রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবসর যে অন্যায় কম্মসকল হয় 
তদ্ধিষয়ক ম্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। 

বিষ্ণমতাবলম্বে ধাহারা তাঁহার! এই রাসযাত্রকে অতিশয় মানেন এবং যাহারা 
এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে 
সেইঃস্থলে রাস দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্যামস্থন্দর বিগ্রহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য 
কলিকাতাস্থ মান্য ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের 
রাসলীল। দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়। থাকেন । এবং দৌকানদারেরা এই সময় লাঁভকরণার্থ 
নানাবিধ তাঁমপিক ভব্যাদি লইয়! যান যে কএক দিবস রাঁস হয় সেই কএক দিন এই স্থলে 
অনেক আহ্লাদ আমোদের বিষয় দৃষ্ট হয় পোলীসের আমলার! যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা 
করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন যে সকল 
গোস্বামী ইহার। নকলে ফড় খেলাম অনেক টাকা পান তজ্জন্ প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের 
খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিঘ। রাঁখিয়াছেন অতএব এই কুকর্মকারিরা 
মহোৎ্সবের কএক দিবস পধাস্ত ক্রমাগত জুয়াখেলা! করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল 
লোকের এ খেলায় এলাকা আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও 
আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় যথার্থ নাম স্বক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না। 

পূর্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটানামক এক ক্ষুত্র গ্রামে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষণ 
রায়চৌধুরীর রাসবাটাতে এতদ্রপ তামসিক ক্রীড়া মহোৎসবের দিবসে হইয়া থাকে । 

এই সকল বিষয় সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎ্পধ্য এই যে বিচারপতির 


সমাজ 2 


এই সক্কল কুকণ্খ নিরীক্ষণ করিয়। যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় 
আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরে! ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ | 
চিৎপুরের রাস্তার:কোন স্থানে । 

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল । 


( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


খড়দহের জুয়াখেল। ।-শুনিযা অত্যন্তাপ্যাগ্িত হইলাম যে গত রাসধাত্র। সময়ে 
জুয়াখেল। নিবারণার্থ চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্ম্েট সাহেব উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
সেই স্থানে এতদ্ধেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাহারদের মধ্যে কেহ২ আমার- 
দিগকে কহিয়াছেন যে এ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়। পোলীন আমলারদিগকে 
তদ্দিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্ববান্থে ও মধ্যাহ্ন ও সায়াহে 
ঢেড়রার দ্বারা ঘোষণা! এমত করা গেল যে মাজিস্ত্রেট সাহেব জুয়াখেল।৷ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞ। যে উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে । পরে সরকারী 
আমলার। বরকন্দাজ লইয়া রান্ত।র ইতন্ততে। ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং এ হুকুমক্রমে 
যে গোস্বামির। সামান্ততঃ এ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ২ অংশ পাইয়া! থাকেন তাহারাও 
তাহা বারণার্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। যে চীনীয়ের৷ দলে এঁ স্থানে রীতিমত মেজ 
সমেত আসিয়াছিল তাহার! হতাশ হইয়। কিঞ্চিংকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের 
বাঝ্স বন্ধ করিয়া রিক্ত হন্তে কলিকাতায় ফিরে গেল তথাপি শুন! গেল যে বাটার 
মধ্যে কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেল। হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটে সাহেব 
এই কুকন্মের সমুূলোৎপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বখ্সরে আরে। 
কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিষয় তাহাকে স্মরণার্ঘ আমরাও 
কিছু মাত্র ক্রটি করিব না। 

যদ্যপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক নিতাস্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও 
তচ্চতুর্দিকস্থ এতদেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় 
নান দরিকৃহইতে মহাঁজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়াখেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি 
তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়৷ থাকে। এ মহাপাপ স্থানে প্রতি সরে 
লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। এ 
বার্ষিক উৎসবে এইপর্যন্ত যে মহাজুয়া! চলিতেছিল তাহাতেই এ উৎসব অতিপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্ঘ ইহার পূর্বে কলিকাতারাজধানীহইতে বহুতর লোক 
আসিত কিন্তু যদবধি « প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়। উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের 
জজাক ভাঙ্গিয়াছে। | 


২০৪ সওক্বাদ পত্রে স্মেক্রাব্লেক কা 
(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭1 ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


গ্রঘূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু এই কয়েক পক্তি অন্বগ্রহ পূর্ব্বক 
দর্পণে স্থানে দিয়া আমারদের কতজ্ঞতা স্বীকার প্রকাশ করুন। 

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীযুৃত মহাবংশ্য গোম্বামিদিগের 
৬প্রীত্রী। শ্যামহ্ন্দর ঠানুুরের রাস যাত্রা মহোত্সবে কার্িকী পূর্ণিমাবধি তিন দিন 
ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দিক ন্যনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নান। স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ সাধারণ 
বনুতর লোকের সমাগন হইয়া থাকে। অতএব এ মহোৎসব এতদ্েশীয় লোকের পক্ষে 
একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্তু মহ! খেদের বিষয় এই তাহাতে যে ছুইট। মৃহানিষ্ট 
ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হয় যেহেতুক এঁ মহোত্সবের জাকের 
প্রধানাঙ্গই ফড়খেল!। তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্বনাশ হইয়া যায় 
ইতোর লোকের বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় এ উৎসবের সময়ে এবং 
তাহা সমাপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিত। 
বিশেষতঃ অধিকাংশই স্ত্রীলোক এক২ খান পারাবারের পানমিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ 
ত্রিগুণ নাবিকেরা লইয়! পার করে। তাহাতে প্রতিবত্সরেই ছুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়া 
অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহার অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরম্ধ এই 
মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষয়ের বিষয় শ্রীযুত স্বাদ পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়েরদিগের 
সম্বাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচারকর্তারদের দৃক্পাত হইয়া এই বৎসরে 
প্রায় রহিত হইয়াছে । প্রাণহানির বিষয়ও আপনারদের সন্বাদ পত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত 
হইবে এমত দৃঢ় তর ভরস| আছে। যেহেতুক আপনারা ঘখন যে বিষয় ধরেন তাহ 
তখনই হউক ব। কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেষ করিয়াই থাকেন । অতএব 
আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক অগ্রে মহাশয়েরদিগকে পশ্চাৎ বিচারকর্তীকে আমারদের 
মহোপকারের প্রতিদানস্বরূপ অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া শ্রী সন্নিধানে নিয়ত প্রার্থনা করি 
যে আপনারা চিরজিবী হইয়া এই সকল কুব্যবহার নিবারণে যত্র করত শ্রীশ্রী৬ অন্থুগ্রহ 
পাত্র হউন। কেযাঞ্চিৎ জুয়ারি পুত্রাপহত সার্বস্বনাং । 


আমোদ-প্রমোদ 
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 


এতদ্দেশীয় নর্তনাগার ।__কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক 
নর্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে । তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে 
এতদেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাঁশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে 
আনুষ্টানিক কর্মসকল নির্ববাহকরণার্থ নীচে লিখিতবা মহাঁশয়ের। কমিটিন্বব্ূপ নিযুক্ত হইলেন 


সমাজ ২০৫ 
শ্রযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত 
বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাঁধবচন্দ্র মল্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র থোষ। এ 
নর্তনশালা ইঙ্গলগ্রীয়েরদের রীত্যন্গসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের 
ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্তীয় ভাঁষায়। 


( ৭ জাঙ্ছুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮ ) 

হিন্দু নাট্যশাল1।--হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্বব২ বুধবাঁরে 
নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরগ্ত হয় এবং এতদ্েশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োত্স্থক 
এক মহাশয়ক্তক রচিত অন্ুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল। 

তত্পরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্তৃকি সংস্কৃত রাঁমচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে 
ভাষান্তরীরুত সসজ্জ যাত্রানষ্ঠায়ি কতৃকি উচ্চারিত হইল। এতাদূশ অন্তান্ত কাব্যও 
তত্সময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কাব্যের শেন প্রকরণ পাঠ হইল। 
দি্ৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এডবাঁড” রৈয়ন সাহেব এবং অন্যান্য মান্া বিবি ও 
সাহেবেরা ছিলেন তত্দুষ্টে তাহার! পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হুদুকর। পত্রে লেখে শ্ুত 
হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহন্নাট্যশাল। প্রস্তত হইবে এবং এতৎকন্ম সম্পাদনার্থ 
ধাহার! নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্ররূৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। 


মহামহিম শ্রীযুত চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।-.."গত ১৪ পৌষ বুধবার 
[ ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ ] রজনী যোগে শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি 
একুট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্্দ সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনেক 
আত্মীয় এ রামধাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্বারা অবগত হইলাম-*'রামলীল। 
নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বাঁলকের। তরজম। ভাষাভ্যাস 
করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন 
তাহাতে কে কোন্‌ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে 
লিখিব।'**এদেশে পূর্বকালে রাজার৷ নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তত্প্রমাণ নাটক 
্রস্থমকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামধাত্রা চণ্তীষাত্রা যাহ। রাঁঢ়দেশীয় 
ক্ষত্রলোকের:সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা 
এঁ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্ঠই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক ৷ অধিকন্ত স্থখের 
বিষয় ইহারা ধনিলোকের সন্তান ইহারদিগকে গ্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না 
কালিদমূনের ছোড়াগুল! সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়দা বা পদিকি আছুলি; 
ন| পাইলে দর্শকদিগের নিকট আপিয়! অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না। 


২০৬ স্ংন্বা পত্রে সেক্াহেলের কথা 
হ্তরাং তাহাতে মনে সস্তেষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এরকম যাত্রায় 
সে আপদ নাই। 

ইহার! নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানীপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তত করিয়াছেন এবং একজন 
ইক্জরেজ শিক্ষক রাখিয়া এ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 
বেশকাঁরী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাদ 
কতকগুলিন বাই'না বেশের সষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহন্ত গুণে 
শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তীহারা যে২ সং সাজাইয়া দিবেন তাহা! অবিকল হইবেক ইহা 
বিশ্বাসযোগা কথ11*:১৫ পৌষ । কস্যচিৎ পাঠকন্ত। 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 


শ্ীযুত দর্পপপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অন্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক 
বার্তা শ্রবণে এবং যা! কি পর্যস্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎ্শ্রবণে নাট্যাসত্ত 
ব্যক্তিরা অত্যস্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গের যেব্ধপ সভ্যতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্রাধ্য করিয়া 
মানি। ইঙ্গলপ্তীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠটাভিমানি ব্যক্তিরা কহিম্া থাকেন যে তাহার! যাদৃশ 
সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত তাবল্লোকের 
মনোমধ্যে 'ষে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাঁচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্ত এ কেবল 
হাস্তাম্পদ কথা যেহেতৃক অতিশয় দ্রন্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী 
নহেন। যদি ইহাতে এর শ্রেষ্ঠটাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং 
হিন্দুর এচ্ছিক যাঁত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎ্কর্ম সম্পন্ন করিবেন তাহ দৃষ্টি করুন। 
অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু এচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর এচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য 
হইবেন ।7, ষদ্কপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিক। ও রত্বাকর সম্পাদকের! হিন্দু হইয়া 
হিন্দুরদের নাট্যশাল। এবং এচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের 
অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। 
গ্রকু্ত নাট্যের ব্যাপারে তাহারদের কিছুমাত্র রদবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প 
কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ এ অযুক্তধর্ি অথচ স্বীয় মতমাজে 
আসক্ত সম্পাদকের! নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের 
উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়া তাহার অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন 
অতএব তাহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগষোগ্য নহে। 

অপর এ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষের জুলের সিজর অথব৷ অমর সেকস্পিয়র কোন 
কাব্যহইতে .নীত কথাদ্বার! যাত্রারস্ত ন| করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ 'এতদ্দেশীয় উত্তর 
রামচরিজ্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারস্ত করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাহার! জুলের 


সমাজ ২০৭ 
সির বা সেকনপিয়রের কথ। লইয়া আপস্ত করিতেন তবে এ অযুক্তধর্দি ও স্বমতযাত্রাসক্ত 
সম্পাদকেরদের!তিরস্ক' রকরণের সম্ভাবনাই ছিল ন1 যেহেতুক তাহার। উক্ত কাব্যসকলের 
কিছুমাত্র জানেন ন|। উত্তর রামচরিত্রবিষম়ক ' হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে 
ইহ। শ্রবণে তাহার! রামযাত্র। জ্ঞান করিয়া নানা! অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন 
সে যাহউক অন্মদ্দেশীয়কতক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম 
এবং তংসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও এচ্ছিক যাত্রাকারিম্হাশয়েরদের কন্শ যে সফল 
হইবে এমত আমারদের ভরসা । কশ্চিৎ বুলবুলস্ত | 


পুরাতন বাংল! সংবাদপত্রের সাহায্যে আম বঙ্গীয় নাট্যশীলার ইতিহান রচন। করিয়] "মাসিক বহুমতী। 
পত্রে (১৩৩৯ সালের বৈশাখ - শ্রাবণ, ও কার্তিক সংখা) দ্রষ্টব্য ) প্রকাশ করিয়াছি। 


( ১৪ জাঙয়রি ১৮৩২1 ২ মাধ ১২৩৮ ) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । শ্রীশ্রী এ শিবনগরীতে শ্রীশ্রী ৬ শারদীয় 
পৃ্জাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুমকলে সক করিয়া সকের বিদ্যান্থন্দরের যাত্রা শ্রযুত 
তারিণীচরণ কবিরাজের বাটাতে সর্ব মনোরগ্রনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাব্য অল্প 
দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবালবৃদ্ধ লনা 
কুলবধূপ্রভৃতি তদ্দর্শনার্থ বৈদ্যরাজের ভবনে গমন করিয়া সর্বশর্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন 
হইয়া যাপন করিয়াছিলেন। কিক্িবস পরে শ্রীযুত রামরতন ছিজবিচক্ষণ মহাশয়ের 
বাটাতে যাত্রাহওয়াতে দলাধিপতি মহাশয়ের আজ্ঞাঙ্ছসারে শ্রীযুত রামচন্দ্র সরকার বাবুর 
কোন বিশেষ গ্রশাগ্ডণ প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে এ বাবুজী ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া 
দ্বিজপক্ষে চন্দ্রকান্ত যাত্রার উপলক্ষে যাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন। ৭ পৌষ বুধবার শ্রীযুত 
সুধ(করসম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে এঁ বাবুর ৫০০০ পাঁচ সহম্র মুদ্রা ব্যয় 
হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অন্যাবধি তদ্বিষয়ে পাচ পমসাও খরচ হয় নাই অঙ্ভব 
হয় যে মুদ্রা অভাবে যাত্রা শীঘ্র অযাত্রা হইবেক কেননা যে সকল নববাবুরা নবঅন্রাগে 
তর করিয়া স্বং অভিলাষ পূর্ণার্থে এ কাব্যে কাব্য করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন বাবুজীকে 
কাবু করিতে ন৷ পারিয়। আপন২ স্থানে পয়ান করিয়াছেন । বাবুজী এক পয়সার মা বাপ 
কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইমাত্র ।***কম্তচিৎ তীর্ঘযাত্রিণঃ | 


(৫ জানুমারি ১৮৩৯ | ২২ পৌষ ১২৪৫) 


যেমন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি 
আমারদিগের বন্ধু উড়িয়। দ্রিগকে অপকার করিতেছে। বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখ 
যাইতেছে ঘে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্যা মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়! রাম লীলা নামে 
এক কাব্য রচন| করিয়াছেন ইহ। যথার্থ এক নৃতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে 


০৮০ ৃ 
২ মংলাদ পত্রে সেকালের কথা 


তাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল কোক সাহষ বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত 
হইবেন । 
(২৮ জানয়ারি ১৮৩২1 ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
আখড়। সংগ্র।মবিষয়ক।--কম্যচিৎ চন্দ্িকাপাঠক মহাশর আমারদিগকে লিখিয়াছেন 
থে গ্রীমূত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্্ ইঙ্গরেজী ভাষায় যে যাত্র। করিয়াছিলেন সে 
সম্বাদ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীধুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে গত ৩ মাঘ 
রবিবার বুল্‌ বুল্‌ লড়াই হইয়াছিল তাহ! প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সেযাহা 
হউক গত ৯ মাঘ শনিবার রাত্রিতে শ্রধৃত বাবু রামমোহন মল্লিকের মেছুয়াবাজারের 
বাটাতে বগবাজারনিবাসি শ্রীযুত মোহনটাদ বন্থু এবং যৌঁড়া্পীকোস্থ শ্রীযুত কাশী 
নাথ মুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়া সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল 
তাহ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি ন। যদি প্রকাশ করেন তবে জম পরাঞ্জয় লিখিয়] 
দিবেন। 
আমর] ঠাকুর বাবুর রুত যাত্রার সম্বাদ থে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ এ 
বিষয় এদেশে নৃতন হইয়াছে বুল্নুল্‌ লড়াই মনিয্ণ! লড়াই আখড়াগান এতন্গগরে বহুকালাব্ি 
হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্রবণে কাহার তুষ্টি আছে এঁ বিষয় যেব্যক্তি চক্ষে দেখেন 
ও স্বকর্ণেতে শ্রবণ করেন তাহারি সুখান্ুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্িকাপাঠক মহাশয়ের 
অন্রোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
মল্লিক আপন বাটাতে তাহার পূর্বপুরুষ স্থাপিত। ত্রিলোকজননী পতিতপাবনী শ্রশ্র৬ 
সিংহবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পূজার পালার অবসান দিনে মহাঁঘট1 করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
খশেণীয় ব্রাঙ্গশদিগকে ভোজন করাইয়। বহুবিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিম্ত্রিত 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ছয় টাক| আর রবাহ্‌তদ্দিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি এ 
সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ স্থরসিক গায়কদিগকে 
আহ্বান করিবাতে তাহার! উভয়দলে সসজ্জ হইয়া আমিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতান্ুসারে 
বিবিধ য্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ধ স্থম্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্ত 
ইহা প্রকৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বল যায় না এজন্য অনেকেই কহেন 
নিম আখড়। অথবা কেহ কহেন হাঁপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল । যাহা হউক তাহার দিগের 
গানে সকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও স্ুম্বরের প্রশংসা 
অনেকে করিয়াছেন যোড়াসাকোনিবাসিদিগের সবরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও 
হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনষাদ বস্থ প্রথমে গলায় ঢোল বাদ্ধিয়। নিশান 
তুলিয়! রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়া্সীকোনিবাসিরা আর এক গীত 
অভিউচ্ৈস্বরে গান করিয়া ঢোল বাদ্ধিয়া বড় এক ধ্বজ! তুলিয়া ঝড় রাস্তায়, বেড়াইয়া 


সমাজ ২০৯ 
স্বস্থানেগমনে আহলাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাব্র আমরা জ্ঞাত ছিলাম তাহা 
লিখিলাম।-_চক্ড্রিকা । 

মৌহনচীদ বন্থর আর একটি গাহনার সংবাদ ১৮৬ মনের ওরা ফেব্রুয়ারি (২২ মান ১২৫২) মঙ্গলবার) 
তারিখের একখানি কীটদষ্ট “সম্বাদ ভাক্কর, পত্রে পাওয়া যাঁয় £-_ 
মরন্বতী পূজা ।-_-গত শনিবারে কলিকাতা নগরে সরদ্বতীপৃ্গ) অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ 
তিন জন সন্ত্রস্ত লৌকের অর্থাৎ শ্ীযুত বাবু আশুতোষ দেব, প্রীদুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, আবুত বাবু ব্রজনাথ 
ধর এই তিন প্রধান ধনির বাটাতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর 'ভবনে অর্দ আখড়াই হয়, 
তাহাতে ছুইদল ভদ্রলৌক ৮* ৮ & ত বাদ দ্বাৰা সমাগত ভদ্রগণকে সন্ত্রোষপ্রনান করিলেন, শুনা! গেল এ 
সংগ্রামে যোৌড়াপাকে। নিবাসি ভদ্রদল জয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, বানু প্রাণকৃশ্ মলিক মহাশয়ের বাঁটাতে বাত্রি দশ 
ঘণ্টাকালে ফিরোজ খা নামক প্রপিদ্ধ গায়কের গানাবস্ত হইয়াছিল ১» তৎপরে দ্ুইদল বিশিষ্ট ৯ 
করেন তাহাতে একদল ৯» ৮. প্রশংসিত পাঁচালীকর পরাণ মিত্র ৯ ৮ ৮ ব্রজনাথ ধর 
নহাশয়ের * ৯৮ স্থানেও অর্দ আখড়াই হইয়াছিল, ব্রজনাথবান্‌ ও ততকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে 
সকলকে বদাইয়! পরমামোদে সন্তষ্ট করিয়াছেন, শুণিলাঁম ধরবাবুর বাঁটাব আখড়াই গানে বাবু মোহনটাদ 
বস্থু জয়ী হইয়াছেন। 


(.১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৪৯ ) 


শ্ীশ্রী৬ শারদীয় পুজা স্প্রতৃলরূপে স্থুসম্পন্ন! 1--*এই পুজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্য- 
গীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অথাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের 
উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নব্মীঅবধি ম্ৃহানবমীপধ্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে 
তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ দেশীয় এবং উচ্চপদাভিযিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া- 
ছিলেন তত্িন্ন শ্রীযুূত বাবু আশ্তুতাষ দেবের বাটাতে প্রতিপদবর্ধি নবমীপর্য্যস্ত নাচ হয় তথায় 
নেকীপ্রভৃতি নর্তকী নিষুক্তা ছিল ইহীতেই সকলে বিবেচন। কারতে পারিবেন তথ্থিষয়ে 
কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে । পরস্থ শ্রীমূত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাছুর শ্রীশ্রী পূজার 
সময়ে মুরশিদাবাদের বাটাতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অন্থিকা্চন করিয়াছেন 
যদ্য পিও রাজ! বাহাছুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্রিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্মের কোন 
প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্মিক জ্ঞ।নী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অচ্চকসা 
তপোষোগাদর্ভনপ্যাতিশায়নাৎ। আভির্প্যাচ্চ বিদ্বানাং দেবঃ সান্রিধামুচ্ছতি ইত্যবধানে 
অপূর্ববরূপে প্রতিমা নিন্মাণপূর্বক এবং নানা শান্ত্রবিশারদ হুত্রাক্মণর্দিগকে অঙ্চনাদি কর্শে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রব্যা্ির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার 
ধর্মমভামতাবলম্ধি প্রান্স যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ 
বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অন্নতা নহে বিশেষতঃ বিসজ্জনকালে ৬ গঙ্গার উপরে নৌক। 
শ্রেণীবদ্ধ পূর্ববক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কল্সিকাতাম় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল 
তাহাতে ধাহারা২ অস্থ্ধী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রী 

২স্্ ৭ 


হি চনগবাদ পত্রে সেকান্েশ্ কথা 


পূজার সময়ে যেপ্রকার ঘট। কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার নৃযন হইয়াছে কেনন। ৬ বাবু 
গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারঞ্জ শ্খনয় রায় বাহাছুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতি 
ইঠার। পৃর্জার সনে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বালা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগের 
বাটার মগ্খ রাস্তায় প্রায় পূর্জার তিন রাহ পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া! ভার ছিল 
থেহেতুক ইঙ্গরেজপ্রৃতি লোকের শকটাপির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত । 
উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্ধিময়নের কিঞ্চিৎ নান হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার 
পাল। আট অংশ হইল তাহার! বভদিবস পরে এক জন পাল। পান সেই বংসরই পূর্রীতি 
মত কম্ম করেন তথাচ রাঙ্গ। স্থখময় রায় বাহাছুরের পুল্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও 
মুত বাবু দর/লটাদ আঢ/ অনেক দিবগ পূঞ্জার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত 
মহাশয়ের। ক্ষান্ত হইলেন কিন্ত শোভাবাঞজারের রাজবাটাতে এবং যোড়ার্ণীকোর পিংহ 
বাবুরদিগের বাটাতে প্রতিবৎ্সর নাচ হইয়া থাকে এবসর সিংহ বাবুর| ক্ষান্ত হইয়াছেন 
ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি দাহ! হউক ইরানী এই নগরমধো চারি স্থানে নাচের 
বাহুলা ছিল পিংহ বাবুরদিগের বাটাতে ন। হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ 
হরিনাথ রায় বাহাছুর এস্বানে পূজাকরাতে আমারধিগের আনন্দের অঙ্গ হীন ন। হইয়া 
চারিপাদ পরিপর্ণ হইয়ছে অতএব প্রার্থন। রাজা বাহাদুর বা্টতি অরোগী হইখঘ্। এই 
মহানগরে বাসকরত ছুর্গোত্সবাদি কম্ম করিয়া এপ্রদ্রেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন | .. 
চক্দ্রিকা। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩1 9 কাণ্তিক ১২৪৪) 


দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লৌকের মন পুলকিত হইতেছে এবং 
ভাগ্যবন্ত বা গরীব ধাহারা তাম।স। দেখিয়া স্থুখবোধ করেন তাহারা অতিপ্রফ্ুললমনে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন ছুর্গোৎ্সবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানে২ পুজার তাবত প্রস্তুত 
হওয়াতে চতুদ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শবই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ 
ধাহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাহারাও সাঘক্ীনহিত দুর্ার আরাধনার্থ স্বদেশে 
গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্বক আহারার্দির ধুমেই কএক দিবস 
কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাহারদিগের জিনিস পত্র অধিক 
বিক্রয় করিয়া কএক দ্দিবস স্থখে থাকিবেন কিন্কু যদিও এই পুত্তলিকা পুজাদিকে আমরা 
ঘ্বণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্মেতে স্বদেণীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমর! 
আহ্লাদিত আছি কেননা যাহার যেপ্রকার মত তদন্থলারে তিনি কম্ম করুন তাহাতে 
আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্ত যেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন 
সেই মতে দৌষ দেখাইয়া আমর! অবশ্ট বাঁরণের চেষ্ট। করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে 
প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে 


সমাজ ২১১ 


এতদেশীয় লোকের! স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে 
বায় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকণের 
স্থখের বিপক্ষ নহি কিন্ত আবশ্যক বিষয়ে শৈখিল্য করিয়। অনাবশ্যকব্ষয়ে অধিক ব্যগ্র 
দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্ট। করাই আমারদিগের উচিত 
এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্ত বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধন্মের অংশ 
নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা এঁক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই 
তবে এ কথ নিজ্জাস। করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ ম্হাশয়েরাঁও শুনিতে পারেন যে 
সকল ভারি২ বিষয়ে তাহারদিগের সাহাধ্া করা এবং তত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল 
বিষয়ে মনোযোগ না করিয়! নাচপ্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্তে বায় করিতেছেন তাহারা কি 
সর্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষম দেখিতে পান নাযে এ সকল বিষয়ে 
তাহারদিগের সাহাধ্য করিতে হয় আর ভারতবম কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্ছে 
উঠিয়ছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যায় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতব্র্মস্থ 
তাবন্দঃখি ভিক্ষুকেরাও কিস্থধী হইয়াছেন ইহাতে যদাপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার 
করেন এ সমুদ্ায়ই হইয়াছে তবে তাহার। নৃত্যাদিতে যে বায় করিতেছেন তাহাতে 
আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার জনকের আছে 
এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নৃতন দৃষ্টান্ত দেখা ইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ 
করিলে নৃত্যাদ্ির কিয়দংশের কর্তন করিয়। যে ধন বাঁচিবে তাহা কি২ বিষয়ে খরচ করিতে 
হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়ের তাহ। না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের 
বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথব। বিললাতে গমোপঘুক্ত জাহাজ নিম্মাণীর্থ টাদা যাহা এতদ্দেশীয় 
লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিন্বা এ ধন একত্র করিয়। বাণিজ্য করুন 
অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নৃতন২ 
অস্ত্রের আবশ্তক হয় তবে তদর্থে বায় করুন কেন না এ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্্রমের পত্তন 
ষে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যা্দি করাইলে তাঁহার লাভ সম্বম তদ্রপ হইবেক না জ্ঞানানেষণে 
স্থান সন্বীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়। সমাপ্ত করিতেছি যে আমর! যাহা লিখিলাম দেশস্থ 
মহাশয়ের তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি 1 জ্ঞানান্বেষণ। 


( ২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কাঙিক ১২৪৬) 


বর্তমান বর্ষায় শীরদোৎ্সবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যন্প 
মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্র্শনে আমরা অতিশয় আহলা্দিত হইয়াছি আর 
যখন সর্ধসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উত্সাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমর আরে 
অধিক সন্ধষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্তান্ত বিদ্যার 
আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদদেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য ষাহার] নৃত্য 


২১২ গবাদ পত্রে সেক্কাবেল্র কথা 


বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাহার! এইক্ষণে এ নৃত্য ধর্ম শান্ত ও ধর্ম সভায় নিন্দিত এবং 
জ্ঞানি বিদ্ি্ই এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাহারা উতৎসবোপলক্ষে উতৎ্সাহই 
করেন তবে তাহার! এ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্তে অন্যকোন উত্সাহ করেন কেননা 
মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২৭ মাঘ ১২৪০) 


বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।-বনহৃকালাবধি এতন্নগরে একট| মহামোদের ব্যাপার আছে 
বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই স্থথি হইয়! থাকেন এজন্য ধনবান্‌ এবং 
স্থরূপিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ং এ স্থথ বিলক্ষণাম্বাদনকারণ সন্বংসরাবধি উক্ত পক্ষি 
গালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিঘু। থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ 
মাখ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোব দেবের বাটাতে এঁ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ 
হইয়াছিল যেহ্তুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাঁথ মল্লিকের 
এক্‌ দল পক্ষী এতছভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়ের! এ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাহারদিগকে তদ্বিযয়ে আহ্বান 
করিতেও হয় নাই যেহ্তুক তাহারা সোরাকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্ধিযয়ঘটিত স্থথে 
মহাস্থখি হন স্থতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহার! এ যুদ্ধসেনার 
শিক্ষক অর্থাৎ খলীপ। রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাছুর জয় 
পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল 
দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্বশেষে 
অর্থাৎ ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল ।__ 
চন্দ্রিকা। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


নবীন কুস্তিগীর ।--শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।--বিহিত বিনয়পুরঃসর 
নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতাঁর সন্নিহিত ৬ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবণ্তি 
বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুন্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক ধাহার ভোজনের 
বৃত্তান্ত ইহার পূর্বে শ্রাবণ মাসীয় চত্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে 
প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুন্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্িস্তার 
বর্ণন বাহুল্য যে হউক কিন্ত এতদ্রপ বলবান ও গ্রণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বসাধারণকে বিশেষ 
এসকল বিদ্যাতে স্থপপ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা 'বশ্ঠ কর্তব্য । অস্মদাদির বোধ হয়যে 
এতত্প্রদেশস্থ অতিবিখ/াত রাধাগোয়ালা ও তাহার পুভ্রদ্বয় এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান 
ও ধাহারা এমত কুস্তিগীরি কার্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্তিরদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে 


জমাজ র ২১৩ 


পরাভব করিয়া ছুই তিন বৎলর পর্য্যন্ত শিক্ষা দ্রিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে২ কাধ্য 
নিষেধ এবং যে সকল কন্ম বিধেয় তাহা তিনি প্ররুষ্টক্পে অবগত আছেন এইক্ষণে যে 
কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষ! করিতে অথবা এতদ্িষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থন। 
রাখেন তবে তিনি এঁ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করিলে অথব। 
লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্ঠ তাবদ্ধ্তাস্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরন্ত 
তাঁবদৈস্থ্য/শালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মদাদির বিনয়পূর্বক নিবেদন এই যেকোন 
মহাশয় স্বীয় বহিদ্বণরে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্তিরদিগকে দ্বারপালত্ব কার্ধ্যে নিযুক্ত 
রাঁখিয়াছেন য্দ)পি তাহারদিগের দ্বার! এ পূর্বোক্ত নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধায় মহাশয়ের 
পরীক্ষা লইতে ম্নস্থ করেন তবে অন্ুগ্রহপূর্বক এ বালি গ্রামের দক্ষিণপল্লীস্থ শ্রীযুক্ত 
জগন্নাথ চক্রবর্ভী অথবা শ্রীযুক্ত মধুস্থদন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে 
আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া এ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মহাশয়ের 
সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাঁশয় আপনি অনুগ্রহ্পূর্বক এই বার্তা দর্পণে 
অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি |-_কেঘাঞ্চিৎ বালিনিবামি দ্িজাদি সমূহ 
সজ্জনগণানাং। 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 
( ৭ আগষ্ট ১৮৩০ ॥ ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭ ) 


শ্রীযুত বাবু রাঁয় কালীনাথ চৌধুরী সর্বসাধারণ উপকারার্থে যে পথ নিম্মাণ করিতেছেন 
তদ্দার। যদিও আমর] তীহারদের দ্বারা শ্রুত হই নাই কিন্তু পরম্পরা শুনিতেছি যে বর্ধীজন্য 
তন্লিশ্মাণকরণ রহিত হইয়াছে হেমস্তকাঁলাবধি পুনরারস্ত হইবেক এবং আগামি বৎসরে 
সমাধার কল্প আছে। 


( ২৫ জাঙ্গয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


টাকি নিবাসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী উত্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপধ্যস্ত 
প্রায় ১৮ ক্রোশ এক রাস্তা গ্রস্তত করিয়াছেন এরাস্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি 
সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রার ব্যাপার হইয়াছে এবং এ বাবু এক বিদ্যায় 
সংস্থাপন করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন স্থশিক্ষিত ইংলত্ীয় অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত 
আছেন ইহার অধীনে ছাত্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন । এবং এ অঞ্চলস্থ দীনহীন 
গণের উপকারার্৫থে বিনা বেতনে ওঁষধধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসাঁলয় সংস্থাপন 
করণে মানস করিয়াছেন। এবং এই চিকিৎসাঁলয়ে এক জন উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব 
নিযুক্ত থাকিবেন। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনে এ স্থানের চতুর্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ 


ৎ্১৭ স্ওব্বাদ পত্রে লসেক্ষাতেলেন্ কথা 


লোকেরদিগের মহোপকার হইবে । উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোপকারক যে সকল 
কার্ধা করিয়াছেন এখনপর্ধান্ত তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমর! 
বোধ করি যে ক্টাহারা শ্রবণ মাজেই সাহাধ্য করিবেন ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ এপ্রিল ১৮৩৫ | ২৩ চেজ্্র ১২৪১) 


ফোট উলিয়ম। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউর ভিপাটম্ণ্টে । ৫ মাচ্চ ১৮৩৫ ।-- 
শ্ীলগ্রিমূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাঁছুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্বসাধারণ 
লোকের উপকরের নিমিত্ত ভিন্ন২ লোকেরা নিজ বায়েতে কলিকাতা ও আগ্না রাজধানীর 
ব্যাপা দেশের মধ্যে যে সকল কন্ম করিয়াছেন তদ্ধিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বলাধারণ 
লোঁকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে | 

ভিন্ন লোকের দ্বার। সর্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্মের বিবরণ পত্র ।"" 

শ্রীলল্লীযুত গববূনরু জেনরল বাহাছুরের বাঞ্জ। ছিল যে যাহারা এওজপে সর্বলাধারণের 
হিতজনক কর্ন সম্পাদ্নাথ বিরাজমান হন তীহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের সন্তোষজনক কোন 
বিশেম চিহ্ন প্রদান করা যায়। এবং এই বাঞ্চিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের 
জাচুজারি মাসে হুকুম হয় যে কলিকাতা রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলায় এক রিপোর্ট 
প্রস্থত হয এবং তাহাতে গত কএক বৎসরের মধ্যে ভিন্নং লোকেরা নিজব্যয়েতে 
সর্বসাধারণের উপকারক যে সকল কন্ম করিয়াছেন তাহ। নিদিষ্ট থাকে। 

এ রিপো দৃষ্ট হইয়া অতিসস্তোষ জন্মিল যে সকল কাধ্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে 
যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কাধ্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর 
কাধ্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজন্ক ব্যাপার হইয়াছে 
বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বার| আরো বৃদ্ধি হইল । 

উক্ত প্রধান২ কাধ্যের সংখ্যা বিবরণ এই । 

প্রথম।--৪ লৌহময় সাকো। 

দ্বিতীয় ।--৮৬ ইষ্টকনিশ্মিত াকো। 

তৃতীয়। ৭০ নান। রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোন২ রাস্তা 

১২।১৪ ক্রোশ করিয়! দীর্ঘ । 

চতুর্থ ।_-৪১২ পুষ্ষরিণী। 

পঞ্চম ।--১১৩ চৌবাচ্চা। 

ষষ্ট ।--১০৭ ঘাট । 

সপ্তম ।--পথিকেরদের উপকারার্৫থ ১৫ সবাই এতঘ্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় 
পাশ্বে বৃক্ষরে।পণ। এবং পথিকের উপকারক ও সর্বসাধারণের হিতজন্ক অন্যান্য নানা 
বাপার। 


সমাজ ২১৫ 


যে মহান্ুভব মহাশয়ের! স্বদেশের উপকারার্৫থ এমত যত্ব করিয়াছেন উচিত হয় যে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীলশ্রীধুত গবব্নর্‌ জেনরল বাহাছুর হুকুম 
করিয়াছেন যে পশ্চল্লিখিত তফপীলে যে সকল মহাশয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ পায় কিন্ত শ্রীলশ্রযুত এই অতি সম্থ্ান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি 
বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম ন। লেখেন তবে তাহার ত্রুটি হইতে পারে। 
নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন । 

বদ্ধমানের ৬প্রাপ্ত রাজা তেজশ্ন্দ্র বাহাছুর । 

প্রাপ্ত মহারাজ দৌলত রাও পিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বাল। বাই। 

শ্রীমতী বেগম সমরু। 

প্রাপ্ত রাজা কুখময় রায়। 

রাজা! পটনি মূল | 

রাজ! শিবচন্দ্র রাম । 

রাজ। নৃসিংহ রায় । 

হাকিম মেন্দীআলী খ।। 

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ । 

রাজা রুষ্ণচন্ত্র। 

রাজা আনন্দক্িশোর সিংহ । 

রাজ] জয়প্রকাশ সিংহ । 

রাজা গোপালেন্দ্র 

পূরণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা । 

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়। 

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]। 

এতএব যে মহান্ভব মহাশয়ের আত্মসগ্ধমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক 
কার্ধ্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রপে অগ্রগণা হইয়াছেন তাহারদের প্রতি গবর্ণমেপ্ট 
বাধ্যত! স্বীকার করিতেছেন । ভরস। হয় যে তাহারা এতদ্রপ সদ্বত্মে নিয়তই চলিবেন 
তাহাতে তাহারদের মনে সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহ।রদেের মহাঙ্ছভবের এক চিহ্ন প্রকাশ 
এবং তাহারা ইদানীন্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষ। উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর 
হইয়াছেন এমত প্রক্কাশমান হইবেন। শ্রলগ্রীযূত এমত ভরসা করেন যে আদর্শন্বরূপ 
তাহারদিগকে দেখিয়। অন্তান্েরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেণ্ট সর্বসাধারণ 
মহামহোপকারক কর্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও 
ভিন্নং লোকেরদের বদান্তত। এঁক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা ত্দ্ধপ 
অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই । 


২১৬ .ংল্বাদ পাত্রে সেকাবেন্র ক্রু 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 

প্রীমূত ডেবিড কারমাইকল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু। _মামর। হুগপি জিলানিবাপি 
জনীদার তালুকদার পন্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন 
করিতেছি । আপনি তের বৎসর পর্য্যন্ত এই প্িলাতে থাকিয়া অতিসম্ত্ান্ত ও বদান্যতা পূর্বক 
যেরপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমর! বিশেষ বাঁধা হইয়াছি এবং 
মাজিন্মেট জজপ্রভৃতি নানাপদোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাসি ও সাধারণ লোকের যে 
উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমর। পরমকৃতজ্ঞত। স্বীক।র করি। আপনকার অতিগুরুর 
কার্ধা অতিপতর্কত। ও নৈপুৰ/।শে নির্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্বে যে সকল 
অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ণ হইয়া! প্রস্জারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে। 

এবং নানাবিধ উপকারার্ঠ ইমারত ও রাস্ত ও পুল নিশ্মাণকরণ দ্বার। গমনাগমনের 
হছগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য ও সমুদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহতর 
পুর্ষরিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেণ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নান। কার্যেতে অন্মদাদির 
ও সাধারণ লোকের যাঁদুশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমর! আপনকার নিকটে অত্যন্ত 
বাধ্যতা স্বীকার করি। এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহাতে এই জিলার মহোক্সতি ও চিরকালীন সগ্রম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধ্যতা 
স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক 
উপকারের দ্বার চিরস্মরণ থাকিবে যে আমর। কিপর্য্যস্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি। 

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে স্থপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহা২ গুণ বিষয় 
অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তদ্বারা পূর্বাপেক্ষা 
অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসস্তোষ 
জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকা'র যেমন গুণ তেমনি 
নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থাপূর্বক দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবাসি 
লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপধ্যস্ত অতিসম্বান্তরূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি 
উপকারের দ্বার! অন্যান্তস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন । 

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বীড়ুযো। প্রতাপনারায়ণ রায়। 
শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানার।য়ণ রায়। যুগলকিশোর বীড়ুয্যে। নরেন্্রনাথ বাবু। 
ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল । কালীনাথ চৌধুরী। বৈকুঞ্ঠনাথ চৌধুরী । 
হ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর । রাধাপ্রসাদ রায়। শিবনারাযণ ঘোষ। রামধন 
বাডুযো । দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বীঁডুযো । নবকৃ্ণ সিংহ । ইন্দ্রকুমারী দেবী । 
জয়কষ মুখোপাধ্যায় । সৈয়দ আহম্মদ খা বাহাদুর | নীলমাধব পালিত। 

এবং হুগলি জিলানিবাসি প্রাপন ২০৭ জনের নিবেদন । 


সমাজ ২১৭ 
অন্যোত্তরং | হুগলি জিল! নিবাসি জমীদার ও অন্যানা লোকের প্রতি আগে ।-- 
আপনকার! অস্থগ্রহপূর্বক আমাকে ষে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীযুত 
বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বার পাইয়া আমি পরমসন্তষ্ট হইলাম। এই সর্বসাধারণ 
সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহ্নাদ জন্মিরাছে তাহাতে আমার মনে এই 
পরমাহলাদক অনুভব হইল যে বহুকালপধ্যপ্ত আমি এ জিনাতে থে সকল নিয়ম 
করিঘ।ছিলাম তাহ! লোকের মন্তে'ধঙ্গনক হইয়াছে এবং এ সকল নিয়ম এ স্থানীয়েরদের 
কিঞ্চিৎ উপকারক হইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অঙ্ুগ্রংপূর্বক্ক আমাকে যে প্রশংস। 
করিয়াছেন আমি তাহীর থোগ্ায নহি। আমার এইমাব প্রখংদ। হইতে পারে 
যে আমার অবশ্য কর্তব্য থে কাধ্য তাহ! প্রাণপণে নির্ধাহ করা গিয়াছে । যদ্যপি আমার 
আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্ধ্যও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং ছিলাস্থ অন্যান্য 
মান্য মহান ভব অথাৎ প্রজালোকের স্বাভাবিক প্রত মহাশয়েরদের নিত সাহাধ্যক্রমেই তাহ 
সম্পন্ন হইয়।ছে । 

এ জিনার উন্নতি ও তন্নগিবাসিরদের মর্ল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি 
নিমৃতই ইচ্ছা করি। 

আপনারদের পরম মিত্র । ডেবিড কারমাইকল ম্মিথ। 


(২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চত্র ১২৪৪) 


এতদ্দেশীর লোকের বদান্ত তা ।--আ।মর। শুনিঘ্না পরমাপ্য।যিত হইল।ম থে ধনাঢ্য দুই 
মহ।শঘ শীযুত বাবু মৃতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু মাধব দন্ত চিংপুরস্থ নৃতন রাস্তার নদ্দম। 
কলুটোলার রাস্তা দির মাঝের রাস্তাপর্য্যন্ত প্রস্ততকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। 


(৯ ফেব্রুরারি ১৮৩৯1 ২৮ মাঘ ১২৪৫) 


নৃতন বাস্থ।।_-শ্রুত হওয়। গিঘাছে যে হুগলিহইতে ধন্যাথানি পর্য্যন্ত নূতন এক রান্ত। 
প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে প্রিলাগ্থ লেকেরদের মহোপকার হইবে । এ রান্ত| ছয় ক্রোশ দীর্ঘ 
হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা | কয়েদীরা ] প্রত্যহ রান্তাতে কম্ম করিতেছে আমরা 
শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিক্কর পালিত] 
উক্ত রাস্ত। নির্ধাণার্থ অন্বান ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। | 


€ ণ ডিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 


বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীমৃত বাবু কালীকিস্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমৰপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিনাছেন সেই পাঠশালায় 
২--২৮ 


২১৮ সংবাদ পাত্রে সেক্তারের কথা 


হিন্দুকালেজের ন্যায় ১॥* শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইপ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা! 
করিতেছেন ।"-.অতি প্রধান জিল| ছুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্ত 
এইক্ষণে সাধারণ ঠাদার দ্বার। গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন 
হইয়াছে ।_জ্ঞানানেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জ্যষ্ট ১২৪৬) 


আমারদিগের পাঠকবর্গের। অবণ করিয়। আহলাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি 
এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাজ্ারং লোকের জল কষ্ট দেখিয়া এক 
দীর্খিক। প্রস্তুত করণার্থ মানস করিঘাছেন এবং এ দীর্ণিকার চতুদ্দিগকে সোপান করিয়া 
দিবেন। এতছ্থযতিরিক্ত এ বাবু এক পাকা রান্ত| প্রস্তত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্নাসী 
ও জাপক পুজার্থি ব্যক্তির! অনায়াসে স্বস্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি 
উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি বে হটাৎ এমত সতকশ্ম করিয়াছেন ইহ।তে আম্বা চমত্কুত 
হইয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দ্শনে & অঞ্চলস্থ বাক্তিদিগের এপ কার্যে প্রবৃত্তি 
হইবেক আর আমর। অন্থমান করি যে এমত কার্ষে; গবরর্ণমেণ্টের দৃষ্টপাত হইবেক | 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬) 


এতদ্দেশীয় লেকেরদের বদান্যত। ।--.""রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাঙ্গনী 
নামী এতদ্দেশীয় একজন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নান। স্থানে সাকে। 
নির্মাণার্থ অতি বদান্তত। পূর্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাত্তিক ১২৩৭) 


নৃতন ইষ্টকনির্মিত খাট ।_-আম্র! অত্যন্ত হষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ 
সালে শ্রীযুত লা উইলিয়ম কেবেগিস বেটিক্ক গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুরের দেশ প্রতুত্ব 
সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব/য়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগপ্তিনী 
অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী স্থরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিশ্ব তলার ঘাটে সকল জন 
মনোরগ্রনীসৌপান শ্রেণী শিল্পিতমকতৃক ইষ্টকাদিদ্বার1 অপূর্ব ঘাট নিশ্দিত হইয়াছে তাহার 
শোভা অতিশয় মনোলোভ। প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ মিড়ী তদুপরি বিস্তৃত 
সমস্থলী তদুপরি স্তম্ত সমূহোপরি ইঠ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামাঙ্কিত 
হইয়াছে তদ্বিধায় এ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ 
পাইতেছে এ ঘাটের এক পার্থ স্ীলোকদিগের জানাদি ও অন্য পার্খে পুরুষের গান 


পুজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্বব কীন্তি 
প্রকাশ হইয়াছে। 


সমাজ ২১৯ 


( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১৯ পৌঁষ ১২৪০) 

মুমুষু্ ব্যক্তিরদের আতশ্রয়স্থান।--ইগ্ডিয়। গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
যে যে সকল মুমুষুব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহারদের কোনপ্রকারে জীবনসস্তাবনা 
নাই এমত ব্যক্তিরদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ 
করিতেছেন। ইহার পূর্ধে এ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাক! ছুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্তেস্বর মাসে এ বাবু শ্রীযুত রাঁজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্ত্রেটের 
দ্বার গবর্ণমেন্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজখরচে শ্রীযুত বাবু রাঁধামাধব 
বন্দোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্রালিক নিন্মাপণে অন্থমতি প্রাপ্ত 
হন থে আসন্নকালে গঙ্গা তীরে নীত ব্যক্তিরদের এ স্থানে থাকিয়। সেবা শুশ্যাদিক্ূপ উপকার 
হয়। এবং এই অতিহিতজনক কাধ্যে গবর্ণমেন্ট ততক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুন। 
গিয়াছে যে অত্যন্নকালের মধোই এ অদ্রালিক। প্রস্ততার্থ ৬০০০ টাক! ব্যয় হইবে এবং 
তাহাতে এ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে । অতএব বাবু রাজচন্ত্র দাস যুমূর্ষ ব্যক্তিরদের 
প্রতি দয়! প্রকাশ করিস যেবূপ বদান্ততা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতান্থ 
প্রশংসনীয় । 


(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯) 


হুগলির কালেজ ।--১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মৃহাসিননামক একজন 
এতদ্েশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিলা যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে 
তাঁলুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপন্বত্ব ধশ্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লে।কান্তরগত হন। 
তিনি কএক এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাহ।র দানপত্রান্নুলারে কাধ্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন 
এবং তাহার পরলোকানন্তর তাহারা কএক বৎসর তাবৎ কারা নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন । 

কিন্তু তাহার! যেরূপ কাধ্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখ! গেল বাস্তবিক 
তাহারা দ্বানপত্রের বিপরীত অনেক কাধ্য করেন এবং জিল1 হুগলির সাহেবেরাও তদ্বাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর আজ্জাক্রমে এক্সিকিউটরের কত 
কশ্মের তজবীজহওয়াতে তাহারা কর্মচ্যুত হইলেন তৎ্পরে তাহার সরবরাহ কর ততস্থান- 
নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্য নবাব আলি আকবর খার হস্তে অর্পণ হয়। 

এতদ্রপ দানকর! সম্পত্তির উপস্বত্ের দ্বারা এই সকল কর্ম হইয়াছে । বিশেষতঃ 

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক 
শরাই। ৪ এক মদরসা। ৫। ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা । ৬। এবং এই সকল 
কর্মনির্ব্বাহার্থ এক সিরিশতা এতত্ডিন্ন তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহেরা দেওয়া 
যাইতেছে | 


২০ শওব্াদ পপত্রে সেক্কাব্লেত্ কথা 


কিঞ্চিৎকাল পরে এ জমীদারী এক পন্তনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাক 
প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আসল ও উপন্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্ধ্যস্ত টাকা 
জন্মিয়াছে এতদ্বাত্তিরেকে এ তালুকে ও তাহার সর্গে যে হাট আছে তাহাতে বাধিক 
উৎপন্ন ৫০১০০ টাকার নন নহে। 

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার 
বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিঘা যান । 

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাহার এতদ্বিষযনক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে । 

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালা প্রভৃতির বাক়ার্থ প্রদত্ত হইবে। 

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাহার চ1কর ও মুসাহেরাভোগিদিগকে দেওয়া যাইবে । 

এই সম্পত্তির এতদ্রপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেন্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াতে 
তাহারদের এমত বোধ হইপ যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য 
হইতেছে না এবং ঞ টাকাঁর উপন্বত্রহইত্তে যে পাঠশাল। সরাইগ্রভৃতির খরচ চলিতেছে 
সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজ্নক দুষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্স্তধনের বার্ষিক 
উপন্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনানসারে ব্যয় হইপে দ্রেশের প্রক্কত মঙ্গল হওনের সম্ভীবন।। 
অপর পূর্ধের শরবরাহকারেরা এবং হাজের আত্মীয় কুট্ম্েরা এত্দ্রপ ডিক্রীকরণে অসম্মত 
হইয়! শ্রীমূত ইঙ্গলগ্ডের বাদশাহের হ্জুর কৌন্সেলে আপীল করিলেন । পরন্ত শ্রীযুত 
বাঁদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপধান্ত না পঁহুছিল সেইপর্যস্ত এদেশীয় 
গবর্ণমেন্টের কশ্মকারকের। স্ৃতরাং তদ্ধিষয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। এ আপীল 
সংপ্রতি ইঙ্গলগ্ড দেশে ডিসমিস হইয়াছে । 

এ সকল ন্তন্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাপ্যাপনার্থ কলিকাঁতার গবর্ণমেন্টের কমিটি 
সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ ইইয়াছে এবং খী জমীদারীর বাধিক উপন্বত্বের কিঞ্দংশ দেশের 
উপকারারথ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে এ ন্থ্ত 
ধনের উপস্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞিৎ রাজত্ব এতদেেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ 
নিয়মিত হইবে যেহেতুক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বৃহদেক বিদ্যালয় 
্রন্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্রপ তদ্রুপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদরসাঁ এবং 
ইন্গরেজী এক পাঠশাল। নিযুক্তকরণেতে এ মৃত হাঁজির বদান্তত। যেমন চিরম্মরণীয় হইবে 
তন্মত অন্ত কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিস্তনর সাহেব ও শ্রীযুত জজসাহেব 
ও শ্রীযুত কালেকৃটরসাহেব ইহার তত্বাবধারক কমিটাম্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীষুত 
ভাক্তর উয়াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক 
চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ববাপেক্ষ। স্থনিয়মন্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার 


মালিক যিনি কমিটার মধ্যে গণিত আছেন তিনি এ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্বাবধারক 
হইবেন । 


সমাজ ২২১ 


১৮১২ সালে মহসিনের মৃত্যু হয়। ১৯৭৮ সালে সৈয়দ হীমেন তাহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (1)6)1001: 17751 ০৮ 19৫50) 1805, 4015, 11060, 1) 6১-58), 


(১২ সেপ্েম্বর ১৮৩৫ | ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

শ্রীমূত দর্পণ প্রকাশক মহাশম সমীপেষু। 

সম্পাদক মহাশয় বছদিবসাবসাঁন হইল ৬এমামবাটার বিষ্য়সমুদায়ের কও| ৬ শ্রাগ। 
মতহর বাহাদুর ছিলেন। পরে তিনি মন্বজান বেগমনামক এক কন্তা সন্ততি রাখি 
গরলোক প্রাপ্ধ হইলেন। ৬ভহাঁজি মহম্মদ মহসন খ। উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাতা 
ছিলেন এবং মীর্জ। সিলীহদ্দীন মহম্মদ খ। তাহার স্বামী ছিলেন খাহার নামে ৬এমামবাটীর 
জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাঁজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতম্সগরে বিশেষ বিখ্যতি 
আছে । পরে কিছৎকালাতীত হইলে উক্ত খা বাহাছুর নিঃসন্তান লোকান্তর গমন 
করিলে হাজি বাহাছুধ ততৎ্সহ আন্ুরিক প্রণরপ্রধুক্ত ভাহ।কার রবে শোকার্ণবে মর 
ইইয়া অনারাসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত 
বেগম স্বামির মরণান্তর ৬বন্দালি খাকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন 
ইতিমধ্যে উক্ত বেগম এ ভ্রাতা ৬হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া হৃষ্টান্তঃ- 
করণে বহুষতনবিধানে আনাইয়। কহিলেন যে আমীর পোষ্যপুক্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপূণয্য্ত 
তুমি ৬এমামবাটার বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়] রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর এ সে 
অভিমত হইয়া ৬এমামবাটীর কর্তা হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিছ্িবসাঁনস্থরে 
নি রা এ বন্দালিনামক পোঁষ্যপুত্রটি র।খিয়া পরলো ক্প্রাপ্ত হইলে বন্দালি খ| 
বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া এ আপন মাতৃ বিষয় পাইবাঁর ইচ্ছায় জিল! এবং সদর এবং বিলাতপধ্যন্তও 
মৌকদ্দমা করিয়া এ বেগমকৃত পোষ্যপুত্র এম্হম্মদের শান্ত্রা্মারে কোন স্থানেই গ্রাহথ 
না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাঞ্জি ম্জকুর জয়পতাক1 উড্ডীয়মান। 
করিয়। নিষণ্টকে ৬এমামবাটার সমুদায়ের পূর্ব কর্তা থাকিয়। এমামবাটার কর্তব্য 
কম্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন । তংকালে ৬রজব আলী খা ও ৬শ[কের আলী খা 
ছুই জন তাহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাহারদিগকে অক্তিপ্রত্যয়ান্বিত 
জানিয়া নানা মতে যথেষই্টই অনুগ্রহ করিতেন। আর ৬হাজি মহম্মদ খ। বাহাদুর 
অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৎ্সরপূর্ধবে এই এক বিবেচন! 
স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর 
এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৬এমামবাঁটীর কর্তব্য কর্মসকল নির্বাহ করিয়া 
বিষয়মকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহা ভাবিয়! ৬এমামবাটীর সমস্ত জমিদারী ৬এমামের 
নামে রাখিয়া এক ওলিএতনাম। লিখিয়৷ উক্ত ছুই জন প্রপ্ধান মোসাহেবকে এএমামবাটার 
মতব্লী নিযুক্ত করিলেন। এ তওলীএত্নামায় এএমামবাঁটার জমিদারী সমস্তের আয় 


২২২ .. গওবাদ পাত্রে সেক্ানেনত কথা 


ব্যয় নির্দ্য কবিয়! এই এক নিম্মম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাক। রাজন্গ 
বাদ নয় অংশ করিয়। তিন অংশে ৬এমামবাটীর মৃহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে 
আমলাগণ ৪ খেজমতগারান ও পাহারাঁদার।নদিগের মাহিয়ানা এবং দীনহীন দরিদ্র 
ব্ক্তিরদিগকে প্রদান ও দুই অংশে ছু জন। মতবল্লীর মেহনতম্মন! নির্ধারিত করিয়। 
উক্ত ছুই জন! নৃতবল্লীর কর্মকাধ্য স্থন্দরক্পে নির্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে 
লোকাস্তর গমন করিলেন। পরে ৬পদাকের আলী খ। ও ৬রজবআলী খা ইহারা 
৬এমাম্বাটীর বিদয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়! তহবিল তসরূপাতাদি অত্যাচ।র করাঁতে 
পরমেশ্বর ক্রোপিত হইয়। সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ ৬ণাকেরালি গাকে প্রচণ্ড মদ গুদ্বারা 
খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খ। আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া এরজবআলী 
খার সহিত এমাম্ব।টীর কম্ম কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে এ রজবআলী 
খাও বৃদ্ধতাঁয় জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র শ্রী ওমাসেকমালী খাকে শ্রীযুক্ত গরবৃনর 
কৌন্নেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন পৰে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্ীওআসেকআ'লী খ| 
ও শ্রীবাকেরআলী খা আপন২ পিতৃপদাভিযিক্ত হইয়। এ বাটীর কর্তব্যকশ্ম সকল সুদুরে দূর 
করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাব বাইনাচ গীতবাদ্য/ প্রভৃতি অত্যাচার করিতে 
লাগিলেন। উহারদের এক্ধপ অত্যাচার রাজদ্বারে গোচর হওয়াতে গবরৃনর্‌ কৌন্সেলের 
আজ্ঞান্সসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে ছুই জন পদচ্যুত হইলেন । পরে শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ নওয়াব আলী আকবর খ! বাহাদুর আমীন হইয়া গবরূনবু কৌন্সেলের আজ্ঞাঙসারে 
রেবিনিউ বোহইতে এমামবাটাতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খা ফৌত 
করেন ও বাকেরআলী খা পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খাঁ বাহাদুর আমীন হইয়া] 
এ এমামবাটীর কর্মসকল স্থশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবরূনব্‌ কৌন্সেল তুষ্ট হইয়। 
ছুই মতবল্লীর কশ্মে উহাকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত মতবল্লী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি 
এ বাটীর কন্ম সকল নির্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন ।'. 

সম্পাদক ম্হাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন এ ৬ বাটীতে পূর্ববে চিকিৎসালয় 
ছিল না সাহেবান লোকেল এজেন্ট অন্যান্ত বিষয়ের খরচের অল্পতা করিয়া চিকিৎসালয় 
স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ববাবধিই 
স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীীনহীন দরিদ্র পোষণীর্থ যে চারি অংশ তাহারি 
দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে এ দীনহীন দরিদ্র ব্যক্কতিদিগের ব্যাধি 
বিমৌচন হেতুক নির্বাহ হইয়া থাকে। অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন 
জ্ঞাত হইলে অবশ্থই লিখিতেন যাহ! হউক । উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত 
স্থানে অধুনাও একটা ইঙ্গরেজী স্কুল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন নাই। সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমরা আপন গরঞ্জের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন 
মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সম্ভবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি 
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বিশিষ্টজনগণের অগণনীপ্ন কশ্ম। আর লিখিয়াছেন যে হাঁজিবাহাছুরের উইলের মতান্তসারে 
এ সঞ্চিত ধন নম্ন অংশেই কেবল পর্যাপ্ত হয় গবরূনৰ্‌ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত 
হইয়াছে । অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রনক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন 
যে এবিষয় আমর! জ্ঞাত আছি কিন্ধ সরকার সাহ্বান লোকের এমত অভিমত 
হইয়াছে যে সংবদ্ধিতরূপে স্থাপিত করা যাউক..) কেষাঞ্চিহ প্রতাপপুরনিবাসি ছাত্রাণাং। 
তারিখ ১৭ ভাদ্র । 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আযাঢ় ১২৪৩) 


গলির এখাম্বাটা--""হুগলির এমাম্বাটী মহম্মদ মহসীন স্থাপন করিয়! তাহার 
ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি দিয়া যান। এ সম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈঘদপুর 
পরগণ। এ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এতগ্ভিন্নও নিকটবন্তি জিলাতে 
কতক ক্ষুদ্র জমিদারী প্রদান করেন পরে তিনি ন্বীয় দানপত্রে এমত নিদিষ্ট করিয়। 
যান যে জমিদারীর বাধষিক উত্পন্ন টাকার নম আনার মধ্যে সাত আন ধর্ম কম্মার্থ এবং 
যে কএক বাক্তিরদিগকে মুশাহের। দিতেন তাহারদিগকে দানার্থ এবং এ এমামবাটার 
ব্যয়াখ খরচ হৃপ্ন এবং অবশিষ্ট ছৃহ অংশ দুই মতওলিকে দেওয়া হয়। তাহাতে এক 
মুতওলির জিম্মায় এম।ম্বাটা ও তশ্নিকটবন্তি বিদ্যালয় থাকে । অপর মতগলি এ সকল 
জম্দারীর _তত্বাবধারকতা কম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওল্ি ১০০০ টাকা করিয়! 
মেইনত আন| পাইতেন অথাৎ এ বেতন জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য । 
কিন্ধ এ বেতনেতেও এ মতওলি তৃপ্ত হন নাই। সৈয়দপুর পরগণ! যে মতওজির জিম্মায় 
ছিল তাহার কাধ্যে গবর্ণমেন্টের বিশ্বাম না হওয়াতে তাহাকে এ কর্মহইতে বিদায় 
করিয়া এ জমিদারী ৬৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পওনিদারের 
নিকটে পওনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন । গবর্ণমেপ্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্স্ত 
করিলেন এবং যশোহরের কালেক্টর সাহেবকে পওনিদারেরদের স্থানে & জমিদারীর 


রাজন্ব আদায় করিতে হুকুম দিয়াছেন ।:. 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ | ১৪ মাধ ১২৪৫) 


সম্প্রতি বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রযুত পাদরি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহাধ্যার্থ 
২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন । 


(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার ।--কলিকাতাস্থ এতদ্েশীয় 
দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকারার্থ যে এক সবকমিটি নিযুক্ত হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে 


২২৪ চওখাদ পত্রে স্লেক্চাত্লেখ কথা 


পুবাতন গির্জাঘরে তাহারদের যে টেবঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়ের 
উপস্থিত হইয়া কমিটির মপ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয় বাবুলকল শ্রীযুত 
রসময় দ্ত ও ঞযুত বিশ্বনাঁ ম্তিপাল ও শাযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুব ও শ্রীযুত গোপীনাথ 
মেন ৪ শ্রযুত রাধাপ্রসাদ রায় ৭ শ্রীঘুত রামচন্দ্র গান্ুলি ও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ । 
অপর গত ৩০ আপ্রিলের অন্য এক বৈঠকে পন্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া 
কর্মে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ হীযুত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শুযুত কালীনাথ রা 
9 শ্রীযৃত কালাটাণ বন্থ ৪ এাদুত রামক্মল পেন ও মুত মণুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযূত 
গোপানপাল ঠাকুব ও শ্রীযুত হরল।ল মিজ ও শ্রীদুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্ধন্দ্ধ ষেল 
জন মহা শয়। 

পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকন।থ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাঁত। নগর 
দশ পল্লীতে বিডক্ত হয় এতঙেশীষ্ম যোল জন কমিটি নহাশয্েরদের আর চারি জন 
ব্দিত হইয। প্রত্যেক পল্লীর তন্বাধ্ধারণার্থ ছুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং এ 
প্রস্তাব সকলহওনাখ এইক্গনে তাহার সকল নিধুম হইতেছে। 

অপর ইসা গেজেটের রা অবগমে অত্যন্তাহনাদিত হইলাম ঘে বহুকালাব্ধি 
পিপ্বিক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বার। নূন।ধিক এতদ্দেশীয় ছুই শত দরিগ্র লোক জীবিকা 
পাইতেছে। ই সমাজে এভদ্দেশীয় অনেক ধনবান্‌ মহাশয়ের। টাদার দ্বারা ধন 
বিতরণ করিয়াছেন এবং আরে। অনেক শি্টবিশিষ্ট মহাশয়ের। এ সমাজে পৌষ্টিকতা 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 


(১ জন ১৮৩৩। ২০ জ্যোষ্ট ১২৩০) 


দিপ্্িক্ত .চারিটাবল সোসৈটি।--কলিকাত।নিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের 
উপকারাথ নিয়ম গ্রস্ত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের কাধ্যের বিষয় 
কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়! ঘাস নাই কিন্তু এ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বার। 
অবগত হওয়া গেল যে এদেশীয় মহাশয়ের। সংপ্রতি চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তর্থার। 
আরে। অবগত হওয়া গেনঘে গত আপ্রিল মাসে এতদ্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় 
তাহারদের সংখ্য। ১৫৭। 


বাধিক স্বাক্ষরকারি। টাকা 
বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি। *** ২০০ 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর | ৮, ১০০ 
বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। রঃ ১০০ 


বাবু রামকমল সেন। ্‌ *" ৫০ 
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দাঁনকর্তী। টাকা 
বাবু মথুরানাথ মল্লিক । *** ১৪০ 
বাবু শ্তামলাল ঠাকুর । তং রর 
বাবু গোপাললাল ঠাকুর । ১০, ১০৬ 
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। **, ১০০ 
বাবু মতিলাল শীল। *** ১০৩ 
বাবু কালীকিঙ্কর পালিত *** ও 
বাবু রসময় দত্ত। ** ৫০ 
বাবু রাধাগ্রসাদ রায় । "** ৫০ 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 


কিয়ৎকাল হইল কলিফাতানিবাসি এতদেশীয় দীনছুঃখি লোকেরদের দ্ঃথ 
নিবারণার্থ দিপ্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে 
ইগ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিআদ্ধে বহু সংখাক 
মুদ্রা বর করিয়া থাকেন. তাহ। ন। করিয়া দিস্ত্িক্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বার! এ মুত্রাসকল 
প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমর। আশয় করি। এইক্ষণে 
শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সৎপরামর্শের 
অনুগামী হইয়াছেন। এবং সংপ্রতি তাহার জনকের [রাম্মণি ঠাকুরের ] ৬পদ 
প্রাপ্তিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া! ২০০০ টাকা এ সোনৈটিতে উত্ত কার্ধ্যার্থ 
প্রদান করিয়াছেন । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩1 ২০ আশ্বিন ১২৪০) 


কলিকাতায় দিস্ক্িক্ত চারিটবল সোসৈটি ।--সর্ধজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারাথ 
কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দিক্সিক্ত চারিটাবল ৌসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহ! প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন। 

এ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিস্ত সহকারি 
পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন । 

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবের নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লার্ড বিশোপ 
সাহেব ও স্থপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবেরা ও স্থপ্রিম কোর্টের শ্রীযুত জজ 
সাহেবের! ও নানাপল্লীয় কমিটির অস্তঃপাতি লোকেরা । এবং যে মহাশয়ের! বর্ষে এ 
সোসৈটিতে ১০০ টাক৷ করিয়া প্রদান করেন তাহারা । 

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এইং। প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন 

২-_-২৯ 


২২৬ সংবাদ পাত্রে সেক্কাবেনব্র কথা 

সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত বারাটে। সাহেবের ও ৬প্রাঞ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার 
উপন্থত্ব এবং গবর্ণমেন্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গিজজা হওনোত্বর 
প্রাপ্ত মুদ্র। এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বে্টীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০০ টাক। ও শ্রীযুত সর চালপ মেটকাপ সাহেব বার্ষিক ১০৭০ টাকা 


গদান করেন। 

গত বসরে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা এ সোসৈটির দ্বার। বিলি হয় এ 
টাক। প্রায় তাবৎ অভিবুদ্ধ ও জীর্ণ সর্ধজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাসিকরূপে বিতরণ 
হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্বু ও মুসলমান উপকার প্রাঞ্ধ হন। 

শ্রযুক্ত সর এডবাঁ্ড রৈয়ন সাহেব সাধারণ কমিটির সভাপতি । গত আপ্রিল 
মাসে এ সাধারণ কমিটি এই নির্ধাধ্া করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিত্র 
লোৌকেরদিগকে মুশাহের। দেওয়া ব উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নান। পল্পলীয় কমিটির 
অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রযুত 
কাপ্তান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন 
এতদ্েনীয় মহাশয়েরা কমিটির অন্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযৃত থিব্স সাহেব সেক্রেটরী 
ও গ্রধুত মরিসাহেব খাজান্ধী হইলেন। এতদ্দেশীয় ম্হাশয়েরদদের মধ্যে কেহ২ 
অভিবদান।তা পূর্ববক এঁ চাদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় ষে 
ত্তাহারদের এই অতিপ্রশংস্য কাধ্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈধি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও 
তদন্থগামী হইবেন। এই চাদার অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খ্জ ও অতিজীর্ঘ বৃদ্ধ 
ব্যক্তিরদের উপকার হয়। 

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব্/ক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই 
প্রস্তুত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার না হয় এতদর্থ প্রত্যেক দরখাস্ত লইয়া 
অতিন্থম্ম্রূপে বিবেচন। করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারে! 
উপকার কর! যায় না। উপকার প্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণার্থ 
কমিটি বুধবারাস্তরিত বুধবারে কলিকাতার টৌনহালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত 
হন। এ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহের। 
নিযুক্ত হইয়াছে । 

ধ্ সবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ কর! যাইতেছে । 

যোয়ান মর্দব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু বিশেষ২ গতিকে তাহারদের 
দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে । 

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপকৃত হইবে না এবং ষদ্যপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্তি কমিটির 
স্থানে টাক লইয়৷ অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দহইতে উঠান যাইবে 
মেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে । 


সমাজ ২২৭ 


এতদেশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে এডদেশীয় কোন কুষ্িব্যক্তি 
গমন করিতে অস্বীকৃত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কাধ্যের 
এলাকার যে২ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিষস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং 
যে ব্যক্তি মুশাহের| পাইবে সে যদি এ সীমার বাহিরে বাস করে তবে এ এলাকার 
সীমার মধ্যে ন৷ আপাপধ্যন্ত তাহার মুশাহের! বন্ধ হইবে। 

এই কমিটির অন্তঃপাঁতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কাহারে! উপকার করিতে পারিবেন 
ন। কিন্ত দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির বৈঠকে প্রত্যেক দরখাম্ত উপস্থিত করিতে হইবে 
তাহাতে এ অর্থিরদিগকে যাহ! দেয় তাহ! নির্ণয় কর! যাইবে। 

মুশাহেরা দেওনের এই রীতি স্থির হইল। 

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের 
মুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আঘ্ুর বিবরণাদ্দি সংক্ষেপে লিখিয়া তৎপল্লীর 
তত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি এ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া এ ফর্দের 
উপরে আপন নাম সহী করিয়া এ পল্লীর অধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি 
তদ্িষয় অগ্রুসন্ধান করিয়া রিপে।ট পাঠাইবেন এবং এ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের ছুই দ্রিন 
পূর্বে সেক্রেটরীসাহেবের, নিকটে প্রেরিত হইবে এবং এ বৈঠকে এ ভিক্ষুক ব্যক্তির 
উপস্থিত হইতে হইবে । 

সোটৈটির অন্তঃপাতি যে২ মহাশয়ের! নান! পলীর অনুসন্ধান করেন তাহারদের 
নাম এই২ | 

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মৃতিলাল। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রাধুত বাবু রসময় দত্ত । শ্রীযুত বাবু 
রাধানাথ মিত্র । শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্থুলি। শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ শ্রযুত 
বাবু রষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালার্টাদ বন্থ। শ্রীযুত বাবু শ্তামল।ল ঠাকুর । 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্রীমৃত বাবু গোপাললাল 
ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু হরলাল মিত্র । শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু 
রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ । শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দানস। শ্রীযুত বাবু 
কষ্ণমোহন চন্দ্র । শ্রীঘুত বাবু শ্ঠামচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বীড়ুয্যে। শ্রীযুত 
বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখুষ্যে। 
শ্রীযুত বাবুস্রীকষ্ণ সিংহ । শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্থ। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুষ্যে । 
শ্রযুত বাবু ভগবতীচরণ মিপ্র। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ । শ্রীযুত বাবু রাধামাধৰ 
বাঁড়ুযো । শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্থু। শ্রীধুত বাবু রাধানাথ মিত্র। 

কলিকাত। শহর আট পল্লীতে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক পল্লীনিবামি সোসৈটির 
অস্তঃপাঁতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া তত্তৎপঞ্লীর তত্বাবধারণকার্ধ্যার্থে নিযুক্ত আছেন। 


২২৮ লংব্বাদ পত্রে সেক্াবেন কথা 

সরক্যুলর রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্বদিগে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় 
স্থাপিত হৃইয়! শ্রধুত জক্সন সাহেবের কতৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে । দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগি সকল 
সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গুহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থ্জনক যথোচিত 
আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়। যায় এবং যাহাতে তাহার। নিষ্ণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ 
নিষ্নত হইতেছে । নান। জাতীয়েরা ভিন্ন কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত 
ওঁষধ্দায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহার। ন্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। 
এবং তাহারদের পরিবারেরও এ চিকিৎ্সালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও 
আহারাদিপ্রাপ্ত হম্ব এবং তাহার! লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্ধ পোষণ এবং সত ও 
রজ্জপ্রভৃতি প্রস্ততকরণবূপ যে কে।ন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সছুপায় 
থাকিতেও খেদের বিষয় এই যে এ অভাগা ব্যক্তিরদের কেবল অত্যপ্প লোক এ 
চিকিৎসালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরন্ত কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির 
কমিটির সাহেবের! এ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদ্ির যে মানবিচ থাকে তাহ! 
দুরকরণার্থ কোন উপায়ের ত্রুটি করেন নই তাহার! রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ানও 
অেয় জ্ঞান করে। এই অতি্বণ্য কুষ্টরোগির! বাজারে ২ শ্রম্ণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট 
হয় তাহ লিখন অনাবশ্তক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তৃত 
হইয়াছে এবং এ আশ্রয়ে তাহারদের আবস্তকমত সকলই দে ওয় যায় ইহা সর্বসাধারণ লোক 
অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়! করিবেন না। 

আমর! পরমাহলাদপূর্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে ঞ্ীমতী লেডী উলিয়ম বেন্টীন্ক 
দিশ্মিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহ। প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও 
মুসলমানেরদিগকে,মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কুগঠা আছে। 

সদ্গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্বাপেক্ষা! উত্তম স্থশোভক পুষ্প অতএব দীন দুঃখি 
লোকেরদের বিষয় আমর! যেন কখন বিস্বৃত না হই ।-_পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত । 


(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


দিপ্তিক্ত চারিটাবল সোসৈটি ।--এই বন্তমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ 
দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ 
লোকের প্রতি এ সমাজস্থেরদের পুনর্ববার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । শুনিয়৷ অত্যন্তাপ্যায়িত 
হইলাম যে বিলক্ষণরূপেই তাহারদের সাহায্য হইয়াছে । ৪৬০৭ টাক! অদ্যপর্যস্ত প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং বাষিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক 8৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। 
স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্ীঙ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে 
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৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল 
দৃষ্ট হইল। 


বাবু বিশ্বস্তর সেন হাঃ 
-- রামকৃষ্ণ মিত্র **, ৫০ 
--  দ্বারকানাথ ঠাকুর “* ১০০ 
-- মদনমোহন আটঢ্য "০, ১০৩ 
-- রামকমল সেন *-* ৫০ 
-- প্রসন্নকুমার ঠাকুর "০, ৫০ 
_- রমানাথ ঠাকুর -** ৫০ 
-- গোবিন্দচন্দ্র ধর "** ৫০ 
-- মাধব দত্ত -*" ৩২ 
-- কালীশঙ্কর পালিত *** ২৫ 
-- হরিশন্দ্র বন্থু *** ২৫ 


(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 

দিস্তিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।- শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযূত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও 
আবেদন পত্র প্রস্ততকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা 
অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্িক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান করা 
যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা 
জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিযয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব 
হইতেছে ইহার প্রকৃত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় ন।। 


(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪) 
কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।--সংপ্রতিকার অগ্রিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ 
উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিস্ত্িক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্েশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ 
বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টোৌনহালে এ সোসৈটির বিশেষ 
বৈঠক হইয়। যে কার্য হয় তদ্ধিবরণ।*"" 
অনন্তর ৪ তারিখের বৈঠকে সোসৈটির এতদ্েশীয় মহাশয়ের নীচে লিখিত যে 
পরামর্শ স্থির করিলেন তাহ! কমিটি বিবেচন। করিতে লাগিলেন। 


কলিকাতা 9 মে ১৮৩৭। 
প্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভন্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি 
নিকটে ছিলাম তত্প্রযুক্ত যাহা দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। 


সহব্াদে পত্রে সেক্াবেনজ ক্থায 
বাহির রাস্তার ধারে মহাগ্রি হ৪নসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে এ স্থলে জলের অত্যান্তাভাব 
ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্দারা কোন ফল হইল না 
নিকটে প্রায় পুঙ্করিণীমাত্র ছিল না তৎ্প্রঘুক্ত নির্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্রি 
অবাধে চলিয়া অতিবেগে সন্মুখবর্তি যে খড়ুয়াঘর বা অদ্ট্রালিকা পাইল সকলই ভম্ম 
করিল । 

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগোৌণেই গবর্ণমেণ্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত 
যেহেতুক এইক্ষণে যেমত অল্লমূল্যে ভূমি ক্রয়করণ ও পুফ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে 
এমত উপায় পরে আর হইবে ন। এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের 
অন্ত কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ এ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই 
কএক বৃহৎ পুক্ধরিণী খনন করাষায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নৃতন খড়ুয়। 
ঘরকরণের পূর্বের অল্পমূল্য জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে । 

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদ্িষয়ে 
গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গী কার করিতেছি গবর্ণমেপ্ট ষদ্যপি 
নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকখানা মৃজাপুর 
মাণিকতলা এই সকল স্থানের মধ্যে২ চারিট। বৃহৎ পুক্ষরিণী খনন করিয়। দ্রিব এবং আমি 
নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্তাস্ঘ ধনাঢ্য মহাঁশয়েরাও তত্বল্য ব্যয়ে পুক্ষরিণী খনন করিতে 
প্রস্তুত আছেন । 

এই স্থযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্নিতে যাহারদের ঘরদ্বার 
পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎ্পরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। এই বেচারারদের মধ্যে 
অনেকেরই সর্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্ততকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে 
ষদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যস্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি 
তাহারদিগকে অবশ্ই কিছু২ দিবেন কিন্তু সর্বসাধারণ লৌকেরই এই বিষয়ে উপকার করা 
উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিমিতরূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই 
প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি 
নিযুক্ত হন এবং তাহারদের নিকটে যাহার! দুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে 
তাহারদ্ধের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়! প্রকৃত দায়গ্রন্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত 
দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবতাথ্য বিষয় ধাহারা জ্ঞাত আছেন 
এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের স্থপরিন্টেপ্ডেণ সাহেবও এ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন। 

গবর্ণমেন্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর 
কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খ়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদ্দি 
কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া ঘরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র 
বিশেষতঃ এইক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক 
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তাবৎ খড়ুয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্রিমুল্য হইয়াছে । গড়ে অন্মান 
করিলাম যে খডুয়াঘর অপেক্ষা খাপবেলে হদ্দমুদ্দা দেড় কা ছুই টাকা অধিক লাগিতে পারে । 
কেহ২ কহেন যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তত্প্রযুক্ত পীড়া জন্মে 
কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন 
অগ্রিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুন! যায় নাই। 

এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি 
ব1 অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে . আমার সঙ্গে সকলেরই 
এঁক্য আছে যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অভিশীঘ্ব কোন উপকার না করিলেই 
নয়।- রষ্টমজী কওয়াসজী | 


দিস্ত্িক্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় মেপ্ধর আম্‌র1 এইক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছি যে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহার] দরমার বেড়ার খড়ুঘা ঘরে বাস করে তাহারা তাহা 
থাপরেল ঘর অপেক্ষ। অধিক ভাল বোধ করে না কিন্ত খড়ুয়। ঘর অন্ন খরচে হয় অতএব 
তাহারদের বোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহা করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ 
লাগে ব৷ অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই যদ্যপি তাহার! কিঞ্চিৎ সাহাধা প্রাপ্ত হয় 
তবে অবশ্যই মেটিয়৷ দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহারদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে 
তাহারা প্রায়ই মেটিয়া দেওয়ালের খাঁপরেল ঘর করিয়া থাকে । 

শ্রযুত মথুরানাথ মল্লিক । শ্রীযুত কালা্টাদ বস্থ। শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র। 
শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী | শ্রীযুত দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর । শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর । শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় । 


বৈঠকে সমাগত মহাশয়েরদের অর্থৰানবিব্রণ নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


শ্রীযুত আনরবল সর এডবা্ড রয়ন রি ৫০০ 
শ্ীযুত ডি মাকফালনি ** ২০০ 
শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র *** 
শ্রযূত অনরবল সর বি এচ মালকিন ** যু 
শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস **, ১০০ 
শ্রীধুত এচ উয়াণ্টর্ রঃ বর 
শ্রীযুত এফ জে হালিডে *৯* ১০০ 
শ্রীযুত কাণ্চান জি বিপ্ট ৮০৭ ১০৩ 
শ্রীযুত সি টকর ৪৪৩ ১৩৩ 


প্রীযুত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুর +৪৭ ৪ 


২৩২ সংব্বাদ পাত্রে সেক্তাবেলল্র ক্থ্া 





শ্রীযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসঙ্গী এ হি 
শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর না ধা 
শ্রযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসজীর এক বন্ধু *** ১০০০ 
শ্রীযুত জে ভবলিউ আলেকজান্দর রর তু 
শ্যুত এ ভবস পু ৪ 
শ্রীযুত বাবু গোপাললা'ল ঠাকুর রর ৪ 
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র মুখুষ্যে ৮০০ ১০৩ 
শ্রামূত বাবু রাধাকান্ত মিত্র ২৫ 
শ্রীযুত বাবু লক্ষমীকান্ত মুখুযো রঃ ৫০ 
সর্ববস্থদ্ধা ৫১০৭৫ 


( ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


এতদ্েশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব বদান্ততা ।__গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন 
সম্থাদ পত্রদ্থারাঁ অবগত হওয়া গেল যে শ্রযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গ্রাকুর দিস্্িন্ত চারিটেবল 
সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এ টাকার স্থদের দ্বারা বুতর দীনহীন 
ব্যক্তিরদের আহার নির্ববাহ হয় এতদথ এ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির ছারা 
দত্ত হইয়াছে । এই টাকা স্বতন্ত্র জম! থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণুনামে বিখ্যাত হইবে 
যেহেতুক এইরূপ যে মহান্ুভব মহাশয়ব্যক্তি টাক প্রদান করেন তাহার নাম এ মহাদানের 
সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে । 


( ১৬ মাচ্চ ১৮৩৯। ৪ চেত্র ১২৪৫) 


আমর! শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কাঙ্গালির 
প্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল স্থসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত 
করণে প্রবর্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া এ সভার 
অধ্যক্ষের এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন এ সভা শুভ করণ জন্ত 
মেস্বরের কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয় সাহায্য করিবেন এ কমিটির এতাদূশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয় 
ংশে তলব এ দীন ব্যক্তিদিগের বাটিয়। দিবেন পূর্বে ঘাদ্শ গরিবের! ছুঃখ প্রাপ্ত হইত 
তদপেক্ষা। ইদানী কেবল ন্যানতা হইবেক তাহারদ্বিগের বাসস্থানে সন্গিধানে এ তলব 
প্রাপ্ত হইবেন এ অধ্যক্ষের সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত আমরা 
তাহারদিগকে প্রশংস। করি কিন্তু ইহাতে এ কমিটির পরিঅম লাঘব হইবেক এমত নহে 
অপর এতদ্দেশীয় লোকেরা এতৎ বিষয় আহ্থকৃল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু কিঞ্চিৎ 


সমাজ ২৩৬০ 


দিবেন তাহা তাহার! স্বকীয় হন্ডে দিতে পারিবেন পরঞ্থ প্বহস্তে দনকরণে সুতরাং প্রবৃত্তি 
হইবেক আমবা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম (যে ্রীযৃত বাবু মতিস।ন শীল কুছ বাক্তিদিগের 
বাস নিমিত্ত যুজাপুরে একট স্থান দান করিয়।ছেন এবং বোস্তমজি কায়াসঞ্জি & নিমিত্ত 
খোলার ঘর নিম্মমণ করণে উদ্াক্ত হইয়াছেন এ সভ। অখাডাবে ভারাক্কাস্ত হইয়াছেন তঙ্ন্থ 
সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অন্দদান করিলে ধশ্ম হয় এত বিবেচন। পৃর্বক দেশস্থ লোকের। 
অর্থদান করতঃ আন্ুকৃস্য করিবেন । এ রোগী দীন ব্যক্তির। অখাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মুতের 
ম্যায় রহিয়াছে এ অতি লঙ্জাকর |-জ্ঞানাগেষণ। 


( ২৬ নবেধর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
কটকে ছুঃখি লোকেরদের উপকার | সংপ্রতিকার ঝড়ে কট ও বালেশ্বরে 
যাহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাঙারদের উপকারবার্থ টাধাৰ ট।ক।| রাখিতে শ্রীগুত মাক্িপ্স 
কোম্পানি ম্বাকত হইয়াছেন । ' গামা অন্গমান করি অব্যপধ্ন্ত পুনাধিক* ফেল শত 
টাকার চাদ। স্ব।কর হইয়াছে । স্বাক্ষবকারিরদের নাম নীচে লেখ। ম।তিতেছে। 


শ্রযুত বাৰু দ্বাকানাথ ঠাকুর । *** ৫০৪ 
আযুত বাবু মখুরানাথ মল্লিক । *** ১০০ 
শযূত বাবু প্রসঙ্গকুমার ঠাকুব | *** ১০০ 
যু বাব রাধাপ্রসাদ রায় ৮০০ ৫০ 
গমুত জে শিয়া সাক্ব। *** ১০০ 
এযুত জন ষ্টর্ম সাহেব । রি ১০০ 
শ্রযূত ভবলিউ মাধাম সাহেব । ্ ৫০ 
শযুত আর সি জিন্কিন্স সাহেব । *** ২০ 
শ্যুত এ টকর সাহেব । ৬ ১০০ 
শ্রীধুত রষ্টমজি কওয়াসজি | ১০০ 
শ্রীযুত বাবু রার কালীনাথ £চীধুবা । ”* ২০০ 
আযুত বাবু কালাচাদ বন্থ। রা ১০ 
শ্রীযুত টর্টন সাহেব। ৪৪, ১৪৪ 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 
কটকের ঝটকায় ক্ষতি ।--**গত সপ্তাহের ধর্পণে শ্রকাশিত এতদ্দেশীয় 
স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নূতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ । 


২-_-৩০ 


২৩৪ সংক্রদ পত্রে সেক্াবের। ক থ। 


শ্রীযূত রাধামাধব বন্দ্য। ৮, ঠা 
শ্রযুত বিশ্বনাথ মতিলাল। ৮? বাঃ 
শ্রীযুত বাবু রসময় দত । ১ 
শ্রযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি। ১, ডিও 
শ্ীযুত কানাইলাল ঠাকুর । ৮০ ১০৩ 
শ্রীযুত বাবু গোপীচন্দ্র শীল। ৪০৪ ১০ 
শ্রযুত দক্ষিণানন্দ মুখ । ৯০৯ ৫৩ 


(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফান্তুন ১২৪৪) 


পশ্চিম দেশীয় দুভিক্ষের প্রতিকার ।--সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুভিক্ষ হইয়াছে 
তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্ছে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ 
অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো৷ অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান সাহেব লোক ও 
এতদ্দেশীয় বহুতর সম্ত্বাস্ত ধনি মহাশয়ের! সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ 
সাহেব সভাপতি হন ।***শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর***কহিলেন যে আমার এক জন 
মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব এ কষ্টের সম্ঘাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ 
৫০০ টাঁক। গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা 
করিয়। যান যে এঁ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে য্দি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার 
খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়৷ যাইবে ।"*শশ্রীযুত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি 
কওয়ানজির দ্বার! যে চাদ! হইয়াছিল তাহার এক ফর্দি দেখাইলেন। এ ফর্দে এই সকল 
ভারি টাকার সহী ছিল। 


গয়কবরের উকীল শ্রীযুত বেণিরাম উদিতরাম হিম্মত বাহাদুর "১. ২০০০ 
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়ালজি *, দি ২28 
শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুত্র . ০, ১০. ৫০০ 
কাণ্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমজি ++ ৭" ৪ 
শ্রীযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনজি *** ১৭ ৫০০ 
মির্জাপুরস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর মনোহর দাস *** 'ত" ২৫৪ 
শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর *** *** ১০৩ 


(২৬ নবেম্বর ১৮৩১। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


**পরমকারুণিক শ্রীলশ্রযুক্ত লার্ড বেণ্টীষ্ক বাহাদুর যে এক “হিন্দু হাসপিতাল” 
পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা অতি উপকারক কেননা বিচক্ষণ ডাক্তর 
নিযুক্ত ও গুণকারি ওষধ বিনামুল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের অনায়াসে 
পীড়া ত্বরায় প্রতিকার হইলে প্রাণরক্ষা হইবেক ।..* 
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(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪* | ১১ ফাল্গুন ১২৪৬ ) 

শ্ধূত বাবু মতিলাল শীল লক্ষমুদ্রা বার্ষিক ব্যয়ে ডাক্তর ওসাগ্রসী সাহেবের অধীনে 
গরিণী স্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালম্ব সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় 
আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইয়াছে । 

পাঠকবর্গ মনে।যোগ করহ যে স্থুলাকায় এবং অতি মান্য জমীদারেরা পিত্রাদি শ্রাদ্ধে 
এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্্ ব্যয় করিয়া থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের ছুরবস্থার 
ন্যুনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়ূস৷ দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাব্যক্তির 
দানের মাহাত্ম্য যাহা এইক্ষণে জন মগ্ডলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে । অনেক 
বিষয়ে জান! গিপ্লাছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত 
বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহীার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনর্থক 
অভিমানদ্বারা এবিষয় সম্পন্ন হইল না। এই বাবুর এই প্রকার সংকর্ম অতিশয় 
প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাঙঠে আমরা প্রত্ায় করি যে বিধবা গরিণী স্ত্রীগণের 
মহোপকার এবং তত্তিম্ন ক্্রীগণের অসংখ্য উপকার হইতে পারে। বাবুজী বিলক্ষণ অবগত 
আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণেরা! বিধবাবস্থায় গর্ভবতী হইলে তাহার কুটুষ্বাদির অতি অপমান 
হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালয়ে গমনাপেক্ষা বরং প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। 


(৫ মাচ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২) 


শ্ররামপুরের হাঁসপিটালের চাদ ।-শ্রীরামপুরের চিকিৎসালয় স্থাপনেতে ষে 
মহাশয়ের! অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চাল্লিখিত মতে আমরা অত্যাহলাদ- 
পূর্বক প্রকাশ করিতেছি। এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদের অত্যন্ত বদান্যতা দেখিয়া 
পরমসস্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে টাদাতে ধাহারা স্বাক্ষর করেন নাই 
তাহারাও এঁ আদশদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন। 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাত! বার্ষিক মাসিক 
শ্রীরামপুরের গবর্ণমেন্ট ৫০০ 
ডাক্তর মাস্তমেন ৫৩ €& 
জে সি মাশ্যমেন ৫৪ 
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ৫৬ ২৪ 
বাবু পেয়ারিমোহন রায় ৫০ ২৪ 
শ্রীমতী শ্ঠামাস্থন্দরী দেবী ৫৬ ২৪ 


বাবু গৌরমোহন গোস্বামী ১৫৩ ৫০৩ 


গং 2 রাতের 
রি শওন্খাল নে লেখা নখ ২1 


্বাগরকারিরদদর শাম দাত। বানক মাসক 


বাবু গরুপ্রসাদ বঙ্থ ৫০ ২৭ 
বাবু গুক্ুদাস দে ১২ 


পাধু রখুরাম গোশ্বামী ১২ বা ও বখসরের 
শিশিও বিনা ভাড়ায় এক বাটা দিয়াছেন 


বাবু রাজাবলোচন মুখোপান]া ১২ 
বাবু পাত।ধর পায় ১২ 
বাবু আনন্ধচন্দ্র রায় 


হ্রমৃতা আন মেস” 
বাবু বিশ্বস্তর দত্ত ও 
জগমোহন দত্ত 


বাবু তারকনাথ চৌধুরী ৪ 
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ্ঠ 
বাবু রাজকৃষণ দে ৪৪: ও 


(২০ জ্বন ১৮৩৫ । ৭ আধযাঢ ১২৪২) 


জররোগের চিকিৎসালায় |--এতদ্েশীয় যে ভরি২ জরি দীনদর্িদ্র বাক্তি চিকিৎস।- 
ভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকাপাখ কণিকাভাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধাবন্ডি 
কোন এক স্থানে জ্ররোগের চিকিৎসালয় স্বাপননিশিত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে 
তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাক মহাশয়ের অবশ্য সাহাধা করিবেন। 
এত দেশের মধো যে সকল রোগে লোক মারা পড়ে তক্মধো জররোগেই অধিক । 

২০ মে তারিখে নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল! 
তৎসময়ে সদর বোডের শ্রীধৃত স্মিথ সাহেব এই ব্ষরে যে এক বিবরণপঞ্জ প্রাস্তত কথ্রা- 
ছিলেন তাহ। পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকে 
আধিক্য প্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
কর। অত্যাবশ্ঠক। কলিকাতার নকৃশা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার 
নেটিব হাসপাতালের উত্তব দীর্ঘে দেড় র্লোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এদেশীয় লোকেরদের 
অট্রালিকা ও খড়ুষ্জা ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার 
মধালয়ব'তিরেকে রোগোপশমের অন্ত কোন উপায় নাই এবং এ ওুষধালয়ও মধ্যবর্তি 
স্থানে নহে যদ্যপিও তাহা মধ্যস্থানে থাকিত থাপি সাধারণ গীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বান। 
ওধধ যোগান কঠিন। 

এই বিষয়ের নিমিত্ত যে টাকার আবশ্যক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব 
কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মীসে 


সমাজ ২৩৭ 


২২৯/৯ উদ্বন্ত থাকে। এবং কুষ্টরোগের চিকিসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহ 
হইলে আরো মাসে ৬৩ টাকা সর্বন্থ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বত্ব থাকিবে । এবং এই 
প্রস্তাবিত জররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ এ টাকা হইলে চলিতে পারে 
কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিক| নিম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্ঠক। 
তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহত্র২ ছুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও 
উপকারনিমিত্ত এই মগাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়ের কদাচ শৈথিল্য 
করিবেন ন।। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই 
চিকিৎপালয়ে শ্রীযুূত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্ত্র রায় 
ও শ্রীযূত নরপিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্ত মহাশয়ের অতিবদান্যতাপূর্ববক যে টাক৷ প্রদান 
করিয়াছেন তাহা তিনি 1নতান্তবী অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে 
মহোপকার সম্ভাবনা! এবং মন্ুষোর থে উত্তম্২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও 
মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি হউরোগীঘ্ কি এতদ্বেশীয় লোক সকলই একা হইয়া সাহাযা 
করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না। 

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হগ্ডনেতে উপকার জন্মিবে 
এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি । 

প্রথম। নেটিব হাসপাতাপের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচন। যে কলিকাতা শহরে 
দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যব্তিস্থানে জরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত 
উচিত। 

দিতীগন। নেটিব হাসপাতাণ ধে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য 
চিকিৎসার ছারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের 
সঙ্গে বিলক্ষণ এক্য আছে । 

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত থে টাকা পাওয়। যাইতেছে তাহাতে 
চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোঁগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও 
অট্রালিক। নিশ্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না। 

চতুথথ। অতএব এই অবস্থাতে সর্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ গ্রাথনা করা উচিত। 

পঞ্চম। এই কর্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইর্গলপ্তীয় ও 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক 
নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়। 

ষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়ের 

সবকমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচএ করিলে কি ফল 
হয় তাহ হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিধেন এবং এ অধ্যক্ষের পরে বিহিত 
বিবেচনাপূর্বক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ | 


ক স্ওব্বাদ পরতে দেব্কাবেলেখ্া খা 


সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পিগ্রাণ্ট 
সাহেব সভাপতি সি ভবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু 
রাধাকাস্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন। 

সপ্তম। অদ্যকার কার্ধযসকল গবর্ণমেন্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়। 

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম থে গত বৃহম্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় 
তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে 
এ নৃতন চিকিৎসালয্ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের] একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 
করিলেন। 


( ২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ আবণ ১২৪২ ) 
ব্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা ।-_বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্ররোগের যে নৃতন চিকিৎসালয় 
স্থাপনার্থ স্থির হ্ইয়াছে তাহাতে বর্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ! দশ সহম্্র মুদ্রা প্রদান 
করিয়াছেন । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ আবণ ১২৪২ ) 

আমর! হ্রকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্ধমানের 
শ্রীযূত যুবরাজ জরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহন্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্ত 
এইক্ষণে খেদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের টাদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত 
করেন নাই পরস্ত আমর! ত্তাহার যেরূপ দানের কথ শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন 
উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন। 

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম এঁ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহন্র 
[ ৭১০৯০ ] টাক! প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ করিয়াছেন 1" 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৭ ভাদ্র ১২৪২) 


জররোগের চিকিৎসালয় ।--টৌনহালে সংপ্রতি জররোগের চিকিৎসালয়ে সবক মিটি 
সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এড বার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুূত সর 
জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্ত কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির 
অধ্যক্ষ শ্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চারার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জান! গেল 
যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্ধমানের 
শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০** টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০* টাকা স্বাক্ষর 
করিয়াছেন অতএব সর্বন্থদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা শ্বাক্ষর হইয়াছে । অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত 


সমাজ ২৩৯ 


চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রায় সর্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্িৎ 
ভ্রান্তি থাকিতে পারে । অতএব কমিটির সাহেবের! অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর 
জাকৃসন সাহেব ও শ্রীযুত ভাক্তর মার্চগড সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোট প্রকাশ হইলে এ ভ্রাস্তি 
ত্রাস্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎ্সালয়ের স্থানসন্কীর্ণতাপ্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্নব্যক্তি তথ! হইচ্ডে 
পরাঙসুখ হইয়া যাইতেছে । অতএব হুকুম হইল যে এতদ্বিষয় জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্েশীয় 
ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরস। করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়ের! 
জানিতে পারিবেন যে জররোগের নৃতন চিকিৎসালয়েতে ধাহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক 
তাহারদের কোন ধর্মের কি আচারবিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অত:পরে তীহারা এই 
বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কার্পণ্যরূপ আঘাতে এ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া 
ন। ফেলেন ।-_ইঙ্গলিসমেন। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২) 


কুষ্ঠির চিকিৎসালয় ।-_নেটিৰ হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জররোগির নৃতন চিকিৎসা- 
লয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া৷ দেওনের 
প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকশ্ণ্য চিকিৎসাঁলয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যকবিষয়। 
অতএব গত সোমবারে দ্রিস্িক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অস্থরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিষুক্ত 
হইলেন । এ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০* টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় 
হইতেছে যে এত টাকা চীদার দ্বারা প্রত্ডিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি এ 
মহাছুঃখি ও দয়াঁপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতম্ততঃ ভিক্ষার্থ আ্রমণ ন' 
করে ইহা অবশ্য কর্তব্য । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩ ) 


বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততা ।_-ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততা প্রযুক্ত কলিকাতার নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে ছুই সহন্র মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপর্ধ্যস্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা গ্রদান করিবেন । 
বাধিক পরীক্ষা সময়ে এঁ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রের উত্তমরূপ পরীক্ষোতীণ হইবেন ত্াহারদ্দিগকে 
এ :টাকা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে । এই দ্রানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল 
জন্মে। ভরস৷ হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবস্ত ধনি মহাশয়েরাও তদন্থগামী হইবেন। 
এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় এ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান 


২১০ সওন্বাদ পত্রে সেক্কাবের কথা 


কররযাছেন তাহাতে এড্ুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার 
করিয়াছেন। 

কথিত আছে এ বিদ্যালয়ের "্ধ্যক্ষের। ব। বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি এ 
টাকাতে মুদ্র। ব। চিকিৎ্স। বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার 
প্রপানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের 
অর্থাভাবে স্ব বিদ্যাধ্যহন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত হওনের আবশ্যক 
হও ভাহাপ। এ পুবগ্কারে প্ররস্বতহ 9 পুলকিত হইয়। খ্চ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যা সা 
থ!কিতে পাবিবেন। 


(২৫ জাঞয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাধ ১২৪৬ ) 


বাবু রামগোপাল ঘোষ ।-মবগত হওয়া গেল থে হিন্দু কালেজের পূর্বকার একজন 
গাঁজজ গ্রীযুভ বাবু বামগোপান খোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে ['মেডিক্যাল কলেজে 1৫৯০ টাক । 
মলে! এক প্র্থ অদ্ প্রদান করিয়াছেন তাহ এ চিকিত্সালয়স্থ পরীক্ষোভীর্ণ শ্রে্ট ছাত্রকে 
গদন্ত হইবে তৎ্প্রযুক্ত উক্ত পুরক্কর গ্রাণণাকাজ্ি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীঘ্ব এক পবা 
পওয়] যাবে ।--হরকরা।, জানুয়ারি ২০। 


(১১ মে ১৮৩৪ । ২ ঠজাষ্ঠ ১২৪১) 
বাবু আশুতোষ দেব -কলিকাতার বাহির রাস্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকও 
গৃহদাহ হইয়াছে এ সকল শ্থানের শ্বামী ভীযুত বাবু আঁশুভোষ দ্েব। আমর! 
অত্যন্তাহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু এ সকল প্রজারদের ছয় মাসেব 
গাঁজ।ন। ক্ষম। করিয়। প্রত্যেক জনকে গুহ প্রস্থতকরণাণ ৫ টাক। করিয়া দিয়াছেন । 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫) 


সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন ঠঘ 
তেমন অন্ত কৌন বিষয়ে নয় তিনি তাহার সত্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিখ্যাতাপন্ন 
ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণরমেণ্টকে যে 
সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি পুশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহ 
আঁমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই 
কাধ্য মাত্র বলিয়৷ সন্তষ্ঠ হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি 
অর্থ দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরে বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা 
উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। 
তিনি প্রজ্যাহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন 
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যদি কোন রুগিকে বাঁ দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে 
আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিষুন্ করিয়া দিতেন এ ব্যক্তির এই প্রকার 
প্রকাশিত গুণ ও কীর্তি কি মনুধা সকলে স্মরণ না করিলে অমনি নুপ্ হইবে ।-- 
জ্ঞানান্বেষণ 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯1 ৮ বৈশাখ ১২৪১) 


সম্প্রতি যে নীলম্ণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্বেষে এতদ্দে শীয় 
সরকারী কশ্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোষণার্থ পেনসিয়নের চাদাতে ১০১২॥০ 
টাক প্রদান করিয়াছেন । এ মহাশম নিজে আক্ৌন্টাণ্ট ক্েনরল আগপীসে কেরাণিগিরি 
কন্ম করিতেন । 


(১৮ মে ১৮৬৯1 ৫ ঠজা্ ১২৪৬) 

অতি কান্তিমন্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও 
ইংলন্তীয়দ্িগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমর! এক 
প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ধ হইয়! প্রকাশ করি কিন্তু বোধ করি ধে সকলেই মনোযোগ পূর্বক 
তাহা পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি ঘে তাহারাও তদন্তুরূপ হউন । 

উক্ত বাবু সিক্ষ। ১০ সাড়ে যোল হাজার টাকার মূল্যের বাটা ঘর দ্রীন হীন 
উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়। নিয়ম করিয়াছেন থে এ বাটা দ্বয়ের থে উপন্থত্র তাহাকে থিটেরাল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ [ 95 01 0৩ (১8615181] ] দ্বার। দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে। 
আরে| নিয়ম করেন ঘে এ বিষদ্ধ উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কি্রা বিষয় 
কপ্রিয়া তাহার! কোম্পানির কাগঞ্জ করির। আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার 
উপন্বত্ব পশ্চাদ্ব্ি লিখিত প্রকারে বায় হইবে । তাহার মধ্যে এই এক যে খনাথ। দীন 
দিগকে প্রদ।নার্থ তত সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহন্্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে অপর দীন হীন 
সহায় হীন বালক বাপিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসু করণার্থ কোং এক সহম্ত্র মুদ্র। প্রদত্ত হইবে । 
আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গঞ্ধা প্রয়াগ কাশী শ্রীবন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল 
স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতদ্িন্ন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বীয় ভার্ধ্যার ব্যায় উদ্দেশে 
রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলাথ শ্রীবৃন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন ।-- 
জ্ঞানান্বেষণ। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫) 


৬প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে ।--বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাঁতে অতি বদান্যতাতে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রপ্ধার। অবগত হইয়া আমর! পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তিনি 
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হি বাদ পত্রে সেক্াবেনশ শ্থা। 
মমূর্ূকালে বে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিন্্ক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যুন 
১৬ সহশ্র মুদ্র গুদান করিয়াছেন। 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০1 ২৭ মাথ ১২৪৬) 

এদেশের হিতকারি লোককে পদবী দেওন।__মন্তযে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন 
সতু পথেই ধায় ইহ! বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্তবা 
যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকের! বিদ্যাবান হ্য় তাহাই করেন একথা অন্মদ্দেশীয় লোকেরা 
বুঝিয়াও তদ্ধারাহ্চসারে কর্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবন্ত হইতে সঙ্কোচ 
আছেন কিন্তু ইগরাজ মহান্ভব ঘাহার| আমারদিগের দেশীয় লোকের বিগ্ভার পূর্ণতার 
অভাব ভাল জানিয়াছেন তাহারা স্বজাতীয় বপ ও বিন্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় 
করিতেছেন তদ্বারা দেশে বিছ্বা। বাবপায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্ত ধাহারদের দেশে 
বিদ্ধা চলিবেক তাহারা শিথিল হলে কত দূরপধান্ত ইঙ্গরাজেরা করিয়! উঠিবেন। 
আমারদের দেশের ষে সকল লোকের ধনের ক্গমত| দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে 
তাহারদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কও দিবসে যে হইবেক তাহ। আমারদিগের 
অন্ুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাইরা কেবল আপন 
নাম ও এশ্বধ্য বুদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাহার! বিদ্যার্থ টাকা দান করিলে সেরূপ 
স্থখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি ধাহারদের হস্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের 
লোককে অতি মহং২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় 
যে কুকশ্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অভিউচ্চপদ্র প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা 
নিজ২ দেশে বিদ্যাদ্দানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজা বা অন্ঠান্য সম্মমজনক 
উপাধি প্রদান করেন তবে অল্নদিবসেই দ্রেখ। যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা 
বড়নামাকাজ্সী তাহারা এ বিষয়ে সাহাধা করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং 
অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবন্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন 
ঘুচিবেক । [ পূর্ণচক্রোধয় ] 


অর্থনৈতিক অবস্থণ 


(৮ মে ১৮৩০ । ২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 


শ্রীযৃত বঙ্গদূতসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-**আমি কোন কর্ক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম 
কিন্তু গমনকালীন তমোবিশিষ্ট য়ামিনীজন্ ইতস্তত: সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন 
দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অষ্রালিক! দুর- 
হইতে এমত বোধ হইল যে এ অষ্রালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না 
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হইবেক যেহেতুক অতুযুত্বম উচ্চ অট্রালিক। উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নিশ্দিত হইয়া থাকিবেক 
অনস্তর বিশেষাবগত হইবার জন্যে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অষ্টালিকার নিকটবর্তী 
হইয়। দেখিলাম যে কোন ভাগাবান ইঙ্গরেজের কারখান| বাটা হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বারা 
অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট গ্লাষ্টর কেহ ব। চড়া মাদারিয়া কহে 
অথব] বাউড়্য। কহিয়া থকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মিং জেমস স্কাট 
কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্নগুহইতে স্ৃতা ও 
নানাবিধ কাপড় যেমত যন্দ্ধার! প্রস্তুত হইয়া আসিয়! থাকে তদ্রপ এক নৃতন যন্ত্র যাহা 
এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বার। সুত। ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি 
বস্তঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়। 
কল দেখিয়া চমত্রুত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্ত 
কলিকাতায় আপিয়া সেই কথ। সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও 
এরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে এ যন্্দ্ধয় প্রস্থত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে 
বস্বাদি অতি সুলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞসা! করিবাতে কেহ২ 
কহিলেন মে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাগ্রকার কল 
স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ধ এবং স্বখজনক হইবেক সুতরাং 
দ্রব্যাদি স্থলভ হইলেই প্রজাসকল ্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক ধাহারা সকল 
জ্ঞ/ত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে 
হম সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং ছুঃখদায়ক হয় ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্নণ্ীয় 
লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাহারা কহেন যে মেঞ্চেটর গ্লাসগো এবং অন্যান্ত 
অনেক দেশ যে২ স্থানে কলের ঘার! দ্রব্যাদি প্রস্তত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই 
অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদান্ুবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়| আপনকার 
নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি 
এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্তীয় মহাঁশয়দিগের 
সহিত সর্বদ। সহবাস আছেন তিনি অবশ্তই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা 
দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভগ্চনকরণে বাধিত করিবেন | কম্যচিৎ 
চন্দ্রিক পাঠকম্য । বং দুং[ বঙ্গদৃত ] 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা 1_ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীযুত ওয়াণ্টর্প সাহেব." 
লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অহুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা 
শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স- 
নিযুক্তহওনকালে এ টাক্স ২১৩৬১ ঘরের উপর লওয়! গেল এবং ঘরপ্রতি % করিয়া লওয়াতে 


২৪৪ গওন্রাপদ পত্রে লেব্কাব্লে কথা 


আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্ত ১৮৩০ সালে কেবল ১০,৭০৮ ঘরের উপর 
টাক্স নিদ্ধাধ্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছুত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব 
ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ঝোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্দেক ন্যুন হইয়াছে । ইহার 
কারণ 'এই অন্ভভব হয় থে ঢাকায় অন্তপম অভিন্ুন্পর তলাগুতের থে বন্ধ প্রস্তত হইত তাহা! 
পমশঃ নান হইতেছে । ১৮০১ সালের পুর্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন বণিকেবা 
ঢাপার মক্মলের নিমিত্ত ঘে টাক দাদনি দিতেন সে পচিশ লক্ষেরে। উদ্ধ কিন্তু ১৮০৭ 
সালে তাহার অদ্দেকো ছিল ন।। ১৮১৩ সালে ভিন্ন ম্হাজনেরা এ বস্ত্রের বাবসায়ি 
লোকেরদিগকে ২,০৫ ৯৫০ টাক। দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্তাল্যমাত্র। পরে 
১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্োর কুঠা একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা 
রকমের কাপড় প্রস্তত হইতেছে । কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র স্ুমূলো নিশ্মিত 
হয় তাহাতে অন্থমান হয় যে 'এতদেশে বস্ত্র প্রস্ততকরণের আবশ্যক থাকিবে না। 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮) 

ঢাকার বিবরণ।--..উক্ত শহবরের'"'তুলার উত্তম শিল্পকম্ম যাহাতে ঢাকা শহর 
গগং বিখ্যাত ছিল তাহার পত্বনের কারণ দর্শান বিষয় অভিুষ্পাপ্য ঢাকার কারবারের 
প্রথম পন্তন ১৮০১ সাল ইহার পৃর্ষে শ্রযুত কোম্পানির বাধিক দাদন এবং সাধারণ 
মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্প/নির 
কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫১০২০০ | ১৮১৩ সালে বাজে 
মুহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ 
অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলপ্তীয় কারবারসম্বন্বীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং 
ওলেন্দাজদিগের কুগী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্বব বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্ততকরণে 
ইহারদিগের ' পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ ক্তাকাঁটন অতিআশ্চষ্য 
অঙ্ুলির দ্বারা অল্প বয়ঙ্ক জীলোকসকল পোলাতনিশ্মিত টেকুয়ার দ্বারা সুতা কাটে 
তাহার সমঘ্ন কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে । এবপ সে হ্তা স্ক্ম 
যে স্য্যোদয়ে কাট। যায় না। 

এক রতি তুলাতে এবপ কাটা যাঁয় যে তাহাতে আশী হাত লম্বা সুতা হয় খাহা 
বাটনীরা এক টাকা আট আন] করিয়। ভরি বিক্রয় করিত রিফুক্রসকল শিল্প বিদ্যায় এমত 
পারপশী যে এক থান উত্তম মূলমলহইতে এক খেই স্থৃত। বাহির করিয়। পুনর্ববার সেই 
চতাখেই খানে লাগাইত। এই উত্তম হত! জন্মিবার স্থান ঢাকার অন্তঃপাতি বিশেষতঃ 
সোণার গা এমত আশ্চধ্য বস্ত্র প্রস্ততকরণের কল কেবল হন্তমাত্র হায় কি খেদের বিষগ 
অভিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং এ সকল হ্ত্র নিশ্মাণকারি স্ত্রীগণের 
'এবং উত্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি বাকি হইবে | কম্যচিৎ নগরবামিনঃ।--সং চং 


সমাজ ২৪৫ 
( ২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।_-গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিমন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক 
সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত বূদ ও শ্রীদৃত কলন্‌ ও শ্রীযুত হরি ও 
শ্রযুত সটন্‌ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পদ ধারণের মিয়াদ 
গত হইয়াছে অতএব তাহারদের পরিবর্তে শ্রীযুত আর ক্রৌণ ও শ্রীযৃত আর এচ 
ব্রৌণ ও শ্লিযূত সাণ্ড ও শ্রযুত স্মিথমন সাহেব ও শ্রীমূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে 
নিসুক্ত হইলেন । 

১৮৪৮ সনেৰ গোড়াডেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয়। এই বৎসরের ২এ জানুয়াবি তারিখের 
'ফেও মফ ইওিয়া” পত্রে দেখিতেছি £-_ 
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138017]01)6 ন191)000081),5**, রি 
শীনূত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী “মহর্ি দেধেন্দ্রনাথ ঠাকুবের আজ্মজীবনী'তে (৩য় সং. পু. ৩৩৬) ইন্টনিয়ন 
ব্যাঙ্কের পতনের তারিথ ভ্রমক্ষমে “১৮৪৭ লালের ২৭নে ডিসেম্বর” লিখিয়াছেন । 


(১ ডিসেক্গর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯) 

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ।--আমরা বিশেমাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
বাঙ্গাল ব্যান্কের দেওয়ানী কন্মে এতন্ঈগরের জোড়াবাগান নিবাসি বাবু মদনমোহন 
সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপধ্যন্ত এ কর্ম সুন্দরদ্ূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংগ্রৃতি 
গত ৪ নবেদ্বরে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন এ 
কম্মাকাজ্দী হই ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত 
গহণোপযুক্ত তাহা হইতে কশ্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত 
হয় এ আটজনের মধ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এক। এঁ সকল দরখাম্ত কমিটিতে 
বিবেচনা হইয়াছিল এ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু 
রামকমল সেন এতৎ কর্মোপযুক্ত পাত্র তাহার অন্যত্রীয় কর্শের সুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে 
বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত ম্দনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ ছুই শত টাকা 
মাসিক বেতন আর শত্তকর| পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন 
এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাঁখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর 
সেন বাবু কমিটির অন্মত্যনুসারে সেক্রেটরী সাহেবকতৃকি কন্মে নিযুক্তিবোধক লিপি 
প্রাপ্ত হইয়। ঘথ! কর্তব্য করণানস্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্মে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তাহার 
পূর্ব্বের কর্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন 
তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন ।-_চন্ত্রিকা 


২৪৬ নংব্াল পত্রে সেক্াব্েব্র কথা 
(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আধাঁঢ ১২৪৬) 
এতম্সহানগরস্থ ব্যঞ্ক [ অধ বেঙ্গল ] শাখা ব্যাস্ক সংস্থাপনার্থ প্রঘূত দেওয়ান রামকমল 
দেশ বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানআ্জী মৃজাপুরহইতে এতন্গরে আগমন 
করিতেছেন দিন খয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি 


৫ 


সম্থাদ জ্ঞত হইলাম যে উক্তি ব্যাঙ্ধ বিষয়ে ৮ সহ মুদ্রা লভ্য থাকে । 


(২৩ জাগয়ারি ১৮৩৩। ১২ মাঘ ১২৩৯) 
কমরস্তুল বাঞ্চ।--ধূত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন 
তে কমসসগ বাস্কের যে সক্ল নোট আচে এবং এ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা 
তিনি পরিশোধ করিবেন এবং এ বাঞ্ধের যত পাওন। আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীধৃত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ «€ জান্গআরি। 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 
খাকিণ্টপ কোম্পানির ঝুঠী বন্দ।-_আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
যে কলিকাতা রাজধানীর অন্ত এক ম্হাকুসী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকিন্টস 
কোম্পাশি শনিবার পূর্বাহ্ছে [ ৫€ই জানুয়ারি ] টাক! দেওয়। বন্ধ করিলেন...। 


( ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৩ মাঘ ১২৪০) 
রণটিগুন কোং ।--অতিখেদপূর্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে খে কলিকাতাস্থ প্রধান২ 
কুঠীর যে শেষ এক কুঠা ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে । গত শুক্রবারে ক্রুটেগুন মেকিঙগপের 
ইনপালবেন্ট আদালতে যাইতে হইল। 


(9 অক্টোবর ১৮০৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

কার ঠাকুর কোং।--কার ঠাকুর কোম্পানির নৃতন বাণিজ্য কুগীর ব্যাপার অদ্য 
আরম হইল। এ কুঠার দ্বিতীষ্ন অংণী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্বে সান্ট বোর্ডের 
দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকাধ্য ও এজেট্টা কার্ষো প্রবর্তহওনার্থ নানাধিক 
ছয় সপ্তাহ হইল এ দেওয়ানী কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এত দ্বিষয় মনোযোগকরণের 
যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্ট 
ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবন্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্বে 
বোস্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রপ বিদেশীয় বাণিজা কার্য অনেককালাবধি করিতেছেন। 
সাপ্ট বোর্ডের দেওয়ানী কাধ্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের 
এজেপ্টের দেওয়ানী কাধ্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন । 


সমাজ ২৪৭ 
কয়েক বংসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়া মায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 
সংবাদ প্রভাকর? লিখিয়াছিলেন £-_ 

“আমরা ইংরাজী পত্র দ্বার অবগত হইলান যে মিএুয়ান কীর ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরকালর পত্র 
দ্বারা মহাজনদিগোযে প্রকাশ্ঠ সভীয় আহ্বান করিয়াছেন, গত জান্থমারি মাসে তাহারা চলিত কাধ্য 
রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন ধে বাবু দেবেশ্্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিগ্রনাথ ঠীঝুর মহাঁজন- 
দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া! পাওন। নকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত 
১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুর। হৌনের খণ প্রদীনে অক্ষম হইয় মহাজনধিগো আহ্বান করণে বাধ্য 
হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ ছুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর 
কোম্পানির বিশেষ সম্ত্রান্ত ছিলেন, তাহার! অন্তি নিয়মে বাণিজ্য কাধ্য করিতেন, অধুনা খণ 
পরিশৌধ করণে অ্দম হইলেন? ইহার পর অন্তা স্য ভৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহ কিছুই বলা যায় না। 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 

বাজার অনেক কমিয়াছে 1? শিবনারাঘ়ণ পাল ও কশীনাথ পাল ধাহারা কলিকাতায় 
৭০ বংসরাবধি স্থখ্যাতিপূর্বক বাণিজ্য করিতেছিলেন তাহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়| 
হইয়াছে । কথিত আছে যে তাহারা ২৫ পশ্ টাকার কারবার করিতেছিল কিস্ক আমরা 
শুনিয়াছি তাহারদিগের ছুই লক্ষ টাকা লোকসান হ্ইয়াছে এই ক্ষতি এবংসর আফীন 
বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাহার ভাতা বিবাদ 
করিয়। দিয়াছেন কিন্ত তাহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অক্ুনক উপায় আছে। 
- জ্ঞানান্বেষণ। 


(১১ জুন ১৮৩৬ । ৩০ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩ ) 


টগ সমাজের মুনাফা ।--আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত 
সমাজের ন।ম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়। ঠগের 
সমাজ কহিয়া থাকে। সেখাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিপ বাম্পীয় জাহাজ 
ক্র করিয়াছেন তাহা! কেবল ৭, দিবস হইল কর্শে চলিতেছে । এ জাহাজ মাকিণ্টস 
কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়। উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে 
পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে । ২১ ফেব্রমারি তারিখঅবধি 
৩০ এপ্প্িলপধ্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাক খরচ হইয়াছে 
তএব লাভ মাসে ৩১০০* টাকার কিঞ্চিৎ নান । গড়ে ৪,০০* টাকা লাভ হইত কিন্তু এ 
জাহাঞ্জে যে দৈবঘটন। হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে। 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২০ ভান্র ১২৪০) 


বাম্পীয় সভার নিয়মপত্র ।-_ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে 
টৌনহালে নিউ বেঙগগল ট্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গাল! দেশের বাপ্পের জাহাজবিষয়ক ধন 


ঠাক এওবাদ পাত্রে সেক্কাব্েত্র ক্রথা 


ব্যায়কারণ চাদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে যে কখোপকথন হয় 
তাহার তাখপয্যের বাঙ্গলা তরজমা । 

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীল্রাযুক্ত রাইটি রিবেরেগু লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার 
লা পারি সাহেব সকলের এঁক্যততে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্দার্ধ্য করেন। 

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাশ্পের জাহাজদ্বার। ইজলণ্ডে গমনাগমনের নিবূপণজম্ 
এতদেশীয় গবণমেপ্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি 
লোকেরদিগের এক সমাজ হয় এ সমাজে যে২ নিয়ম নির্ধাধ্য হইয়াছে এই বর্তমান সমাজ 
সেসকলের পোমকত। করিবেক এবং মন্ত২ উপার যাহা! & বিষয়ের সফলজন্য আবশ্যক 
হইবেক তাহাঁও এই সমাজে স্থির হইবেক। 

২। পূর্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাদা করিতে হইবেক এবং পশ্চা্ৎ লিখিত 
ভদ্রলোকের কমিটাতে নিযুক্ত হইবেক এহ কমিটার নাম নিউ বেঙ্গল িম ফণ্ড কমিটা 
রাখা যাইবেক । 

মেং ভি মেকফার্পন। কাণ্ডান ফাব্স। শ্রীযুত বাবু ্বারকানাথ ঠাকুর। মেং 
ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীফুত বাবু মথুবানাথ মলিক। মেং জেম্স্‌ শ্রিন্সেপ। মেং 
সিবি গ্রীনল]। মেংবি হেরডিং। মেংজেউইলিস। মেংসি জে মিদপ্টন। মেংটি 
ই এমু টাটন। মেং জেমস কিড। কাণ্তান ট্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এস 
তামসন। 

৩। চীাদার টাক! প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জম| হইবেক। এবং পনরশত 
মুদ্র। হন্তগত হইলে তাহার এক সহম্র মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক এ ব্যাঙ্কেতে 
কখনও পাচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না।""" 

৫। হিউলিগুসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাশ্পের জাহাজে ইঙ্গলণ্ড গমনাগমন 
রুদ্ধ হইয়াছে এঁ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বার। পুনর্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটার 
অস্তঃপাতি লৌকেরা অতি শীপ্ব করিবেন। এবং তাহারা একারণ শ্রীলশ্রীঘুক্ত গবরূনর্‌ 
জেনরল কৌন্সেলের এবং ইঙ্গলগ্ডের ইষ্ট ইগ্ডিয়ান কমিটার আন্ুকুল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাহার! স্বাক্ষরকারী 
অর্থাৎ ঠাদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন ।***-* 

এতদ্দেশীয় এবং অন্তান্ত স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল টিম ফণ্ডের চাদায় 


প্রদত্ত মুদ্রার ফদ। 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । ৫০০ 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। ১০০ 
শ্রীযুত বাধু বিশ্বনাথ মতিলাল। ২০* 


শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর সেন। ৫০০ 


সমাজ 


শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল । 
শীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও 

শীুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর । 
শ্রযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বন ও 

শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর মিক্স 
শ্রযুত বাবু রোস্তম্জী কাওস্জী ৷ 
শুযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 
শ্রযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। 
শ্রীধুত বাবু দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীযুত বাবু আর গজ জি রামগোপাল বেষ ? ] 
শুধুত বাবু মথুরানাথ মল্িক। 
শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীধুত বাবু হরিহর দত্ত । 
শ্ীযূত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীুত বাবু রামলোচন ঘোষ । 
শ্রীধুত রাজ। অযোধ্যালাল খা । 
শ্রযুত রাজ রামচাদ খ | 
শযুত কাজি গুল মহম্মর। 
শ্ীযুত কালীপ্রসাদ বস্থু। 
শ্রীযুত মহবুব খা । 
শ্ুযুত যহম্মণ হোসেন । 
শ্রযুত কষ্ণমোহন “চৌধুরী । 
শ্রযুত মহম্মদ আসকরী । 
শ্রীযুত জগন্নাথ ভর্জ। 
শ্রযুত রাজ! কালীকুঞ্চ বাহাছুর । 
শ্ীযুত আগাকরবলাই মহম্মদ | 
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক । 
শ্রীযুত ক্লিমিশ! সাহেবের চাকরের।। 
শ্রীযৃত বাবু এস সি জি। 
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২.৫ ০ সওব্ালে পত্রে সেক্তাবেশব্ ১০111 
(২২ জাগ্চয়ারি ১৮৪ । ১* মাঘ ১২৪০) 


নৃতন লাইফ অন্থরেন্স সমাজ ।_-+গত সপ্তাহের কর্সিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্থাদ- 
পত্রের দ্বার। অবগত হইয়। আমরা পরমাপায়িত হইলাম যে গবর্ণমেন্টের কতব্বাধীনে 
কলিকাতায় এক লাইফ আম্রেন্স সে।সৈটি স্থাপনের উপযুক্তান্থুপযুক্ততার বিবেচনা পূর্র্বক 
রিপোর্টকরণাথ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত ম্হাশয়গণ ওঁ কমিটির 
অন্তঃপাতি হইয়াছেন প্রীমূত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্দ সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ভবস 
সাহেব ও বেগস| সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণ কেনডি শাহেব ও কাপ্তান 
হেগুসনন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন । 

বহুকালাবধি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচন| হইয়াছে এবং 
লাডবল সোসৈটির অতিদ্পণার্তবিবাদ হওনঅবধি অন্টেরদেরও এমত মানস হইয়াছে যে 
এতদ্রপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্ট কতৃক এমত দৃনির্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে 
সর্বসাধারণ লোকের প্রতায় জন্মে। এতৎসময়ে লাডবল সোনৈটির বিষয়ে পুন্র্বার বিবাদ 
আরম্ভহওয়াতে এ মানস আরে। দীভূত হইয়াছে । এবং আমারদের ভরসা হয় যে শ্রীল- 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর অন্যান বিষয়ে যেরূপ অতুযুৎ্সাহপূর্ধক মনোযোগ করেন 
তদ্রপ এতদ্বিষয়কও করিবেন। অপর এ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযুত বেগস। সাহেবের 
নাম দেখিয়। আম।রদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ব্বে তিনি এক জাইণ্ট ষ্টক 
সোসৈটির পাঙুলেখ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন অতএব তদ্িময়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে 
সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহ। কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়। কমিটির কার্ধের অনেক 
স্থগম করিতে পারিবেন । 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ | ৬ বৈশাখ ১২৪২ ) 


গবর্ণমেন্টেব লাইফ ইনস্থরন্দ আপীস।-_হরকরা সন্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনম্থরন্স আগীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া 
কম্মারভ্ত হইবে। 


(৭ মাচ্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্ধন ১২৪৬ ) 


আমর। অবগত হইলাম যে কএক বাক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয় হিন্দু 
দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্বরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং 
অতা্দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তর্দাষ্টে উক্ত সভাঘ্বারা অন্মদাদির 
যে লভা হইবে তাহা প্রকাশ করিব। 


সমাজ ২৫১ 
(৩০ জান্য়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 


চুচুড়ায় বরফ ।- স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে 
জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দ্িবসপধ্যস্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপর্যাস্ত বিক্রয় হইতেছে । 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 


পয়সা ।__বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপধ্যন্ত যাইতেছে । পোদ্দারের! 
টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়! দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়স! কোন কর্ের নহে । কল্য 
আমারদের এক জন বেহারাকে ॥* আনার পয়মা দিতে হইয়াছিল তাহাতে এ প্রকার ঘস! 
পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা! কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা 
লুড়ি তুল্য মূল্যই | কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং 
নৃতন পয়সার অদ্দেক আমাকে দেউন | 

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারের৷ নিতান্ত অকর্ধণ্য বাজারের পোদ্দারের! যে প্রকার 
পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব এ বেটারদের 
নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভন্মে ঘিঢাল। 
হইতেছে। 


( ১৬ সেপ্টেথ্র ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 


বাবু প্রসন্নকুমার ।--.*'মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
হুদ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বার্ষিক রাজন্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া 
যায়।:** 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ টেবশাখ ১২৪৫ ) 


'*বর্তমান শাসন কর্তার অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা 
কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্েশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়। 
আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা' তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া স্থখসস্তোগ 
করেণ। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তমং গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা 
প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ধসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে । কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত 
নীচাবস্থায় আছেন যে তন্দারা উত্তমাবস্থা একবার মাঁনসেও করেন না ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্বান 
ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন তাহ এতদ্দেশীয়ের! চিত্তেও স্থান দান করেন না 
এবং তাহার কিছুই বিবেচন। করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা৷ হেতু তগ্ভাব এতদ্দেশীয়- 
দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল 


২৫২ সগন্যাল পাত্রে সেকালে কথা 


সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত 
অন্থপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্া হইয়াছে যে আমর! তন্িমিত্ব তাহারদিগকে প্রশংসা করি। 
ইঙ্জলপ্তীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে বাবহার্ধযতা হেতু যে ধনাঢাতা ইহ! সর্বসাধারণ 
জনকে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য 
হয় এমত তাহার! বলেন না বাণিক্গাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্মিমিত্ত আমর! 
বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্র। প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অ্ব শত্ত্র ধারণপূর্ববক সৌভাগ্যের বিরোধী ষে কুম্বভাব তাহাকে 
জয় করিয়া দৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুঁণযুক্তা উর্বরা ভূমি প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়। কি উত্তমন্ূপে ব্যবহার করা 
উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তম ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের 
উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বার সভ্যতা হইতেছে সেই সকল 
সছুপায় সদা আচরণ করেন । 

আমাদিগের এই বয়ংক্রম পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্ত দেশীয়দিগের যাহাতে 
ভাল হইয়াছে এত্দেশীয়র। তাহার অন্থশীলন করেন না। আমর! জানি এতদ্দেশীয় 
ধাহার| পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়! 
গবর্ণমেন্টে অক্িক্ষুদ্র কার্যের ভার লইয়! তাহাতেই ন্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা 
জল্পনায় বুথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বুদ্ধি হইতে পারে ন। 
আর ক্রমেং নান! কাধ্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি ষে এ ব্যক্তি 
হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটাতে পাড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন 
আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতদ্রপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি 
কুরীতি ছিল। 

এতদ্বিযয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাহার! বলেন যে ধন নাই 
আমর কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইকপ নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর 
দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বার স্বণাই ভাল। ত্রাহার সাহেবের মুচ্ছুদি হয়েন সে 
সাহেবকে কি টাকা দেন ন! আর এ সাহেব আপম্গ্রন্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়! কি সেই 
কুঠীর মান রাখেন না এবং এ মুছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে 
নিধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর ধাহার! কিঞ্চিৎ স্থুদ গ্রাহি তাহারা জানে না ঘে আমার 
টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা! জানিয়াও কিঞ্চিৎ স্থদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা গ্রদান 
করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রপ কৃতকার্ধ/তা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু 
এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বার ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য পরিত্যাগ 
করুন যে সেইসকল কাধ্যত্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে 


সমাজ ২৫৩ 


ইহাতে তাহারা সৌভাগাযুক্ত ও ধনাঢা হইয়! স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্বসাধারণের স্থখ 
সৌভাগা হইবে 1 জ্ঞানান্বেষণ। 


(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬ ) 


আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে স্বগুহে আগমন 
কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। 
এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০২৫ জন বিক্রয় 
হইয়াছিল। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৮ মাচ্চ ১৮৪০1 ১৬ টত্র ১২৪৬ ) 


আমরা শত হইয়াছি চিকিত্সা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ 
গুপ্প এতদ্েশীয় এক ওধধালয় স্থাপন করাতে 'এবং এ উদ্যোগেতে যে ধন বায় 
হইয়াছে তন্দ্রা অত্যন্ত লাভ সম্ভীবনা দেখিয়া! অন্য ছুই জন ছাত্র তদ্রপ বাছুলামতে 
অপর এক স্বতন্ত্র শধধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নৃতন ব্যাপার 
শ্রীযূত বাবু রামকুমার দত্ত ও শ্রীধূত নবীনচন্দ্র কতৃক নির্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত 
কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাকার চিকিংসা'লয়ে শষধ প্রস্তত করণ কার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা এ কর্মে অতি নৈপুণা ও যে বাবসায় তিনি এইক্ষণে আরম্ত 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। তীহারদের এ ওধধালয়ে 
নানা প্রকার ওঁধধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাহারা সোঁদীওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় 
পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্বেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় 
দ্রব্যের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে এ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা 
হইয়াছে। আমরা ইহার পুর্বে এতদ্দেশীয় ওুঁধধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে 
কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনেরা গবর্ণমেণ্টের কম্মে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের 
মধ্যে উত্সাহ বর্ধনের এমত যে নান! চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের 
দ্বার! প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান 
হইতেছে । কলিকাতার মধ্যে ছুই ওঁষধালয়ের কাধ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত 
মহাশয়ের কলিকাতাস্থ তাবৎ ওঁষধালয় অপেক্ষ। নিভীজ ও প্রকূৃতৌষধ অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে 
তাহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাহারা এতদেশীয় অতি 
দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় গুঁষধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় 
লোকেরা এইক্ষণে বারম্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ওষধ দেশীয় 
উষধাপেক্ষা অত্যুত্কষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্বান হইয়াছেন 


২৫৭ সংবাদ পাত্রে দেক্ান্েক্র কথা 


তাহার। দেশীয় যমোপম চিকিসকেরদের অপেক্ষা এ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান 
করিবেন । [ “ক্যালকাট। কুরিয়র” পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা ] 


শাসন 
(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯) 


আমর শুনিয়া অত্যান্তান্লাদিত হইলাম যে ইগ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল 
শীধূত বাদশাহ অচুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদেশীয় লোকের! গ্রান্দ জুরীর 
কাধা এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্য এবং যে মোকদমাতে শ্রীষ্টীয়ানেরা লিপ্ধ এমত মোকদ্দম। 
নির্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে 
পাপিমেন্টের এই বাবস্থা ও অন্যান্ত ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাছ্রকর্তৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্েশীয় লোকেরদের হস্তে যত 
পরাক্রম অগ্সিত হইয়াছে তত ইঙ্গলগ্তীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে 
আমারদের এই প্রার্থনা আছে থে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত এ সকল মহাশয়ের! 
কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়! দেশ হিতার্থে খাটান । 


(২ মাচ্চ ১৮৩৩। ২* ফাল্গুন ১২৩৯) 


গবর্ণমেণ্টকতৃণ্ক এতদেশীয় লোকেরদের কশ্মে নিয়োগ ।- পাঠক মহাশয়ের! অবশ্ঠ 
অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্েশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্ত্েটীকন্ম 
নির্বাহকরণ এবং গ্রান্মজুরীর “ম্মে নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় খ্রীষ্টীয়ান লোক 
পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পালিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় এ 
ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোট অব ডৈরেক্তর্স সাহেবের যথাসাধ্য 
তদ্ধিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাতে তাহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও 
বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চাল গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত এ ব্যবস্থা 
পালিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্থিত পদে নিযুক্ত 
হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ণ সাহেবের! স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত্ত এই 
নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা! আমারদের বোধগম্য হয় ন|। যে২ 
মৌকদ্দম। ইহার পুর্বে মফঃসলে কেবল ইউরোপীম্ম জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই 
সকল মোকদ্দমীর বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্েেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাহার৷ অবশ্ 
গ্রান্মজুরীর কর্ম নির্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় ষে 
নৃত্তন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্েশীয় লোকেরা কোন 


সমাজ রি 


সম্গম ব। বিশ্বাসের করে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডেরেক্তণ সাহেবেরদের মধ্যে 
যে অল্পসংখ্যক মহাশয়ের এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ববকার অবিবেচন! ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই ঈদৃশ বাক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে । 

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলশ্ীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চাঁলয়। আসিতেছে । তন্মধ্যে বর্তমান নিয়ম তৃতীয়। 
ইঙ্গলগ্ীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্টকতৃকি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রপ পরাক্রম ও 
বেতন প্রদত্ত হয় তাহ! প্রায় অবিশ্বাস্য । তৎকালীন ইঞ্জলণ্ীয় কর্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ 
হইল যে এতরদ্েশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক 
দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ্যের ইৈর্ধযসগ্তাবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকন্ম 
কৌন্সেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ 
সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুরগোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই 
অর্পণ হইল। তিন স্বাঁসম্প্কীয় তাবৎ আদালতের কাধ্য বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও 
বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়। গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কশ্মকারক 
সান্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক। 

কিন্ত তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে এ নিয়মের সমূল পরিবর্ভন হইল এবং 
গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হন্ডে তাবৎ 
পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্ত ও ঝুঁকির সমুদায় কাষ্যহইতে হঠাৎ এতদেশীয় 
লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন । তৎ্সময়ে কর্তী মহাশয়েরদের মনে এমত 
জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকার্ধ্য নির্বাহার্থ যদঙ্থসারে এতদেশীয় লোকের! নিযুক্ত হন 
তদন্সারে প্রজাগণের ছুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্তাবন। অতএব অসীম দানশোগুতার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার অতিসঙ্কচিত কার্পণ্যবত্ম্ণীবলম্বী হইয়া সম্্রম ও লাভজনক সমগ্র 
কর্মহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চু[ত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্্মকারক 

: সর্ববাপেক্ষ। উচ্চপদস্থ তাহাকে ৫০০ টাকার নুন বেতন নির্ধাধ্য করিলেন। এত দ্রপে 
দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্ষরণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্প্কীয় সাহেবেরদের অপূর্ববরূপ 
বেতন বৃদ্ধি হইল এ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত 
কোটনি স্মিথ সাহেব পালিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন থে 
অন্যায়রূপে টাক। লওনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত্ত বেতন বৃদ্ধি হয়। 

এইক্ষণে সরকারীকাধ্যের নিয়মের পুনর্ববার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেন্টের কাধ্য স্পর্শ করিতেও ন1 দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল 
যে তাহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রাক বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে যে 
-পূর্ববাপেক্ষা তাহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়! সর্ববতো ভাবেই 


২৫৬ সওনাদ পত্রে স্ক্রান্নেব্ ক্কথা 


উচিত। অতএব এই বিবেচন। সফলকরণার্থ তাহার! বিচারাপনে উপবেশন করিতে এবং 
ইউরোপীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগ্ুরুতর মোকদ্দমাসকণ 
নি্পত্তি করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেন। নিয়মের এতদ্রপ পরিবন্তনহওয়াতে আমারদের 
পরমাহলাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমখঞ্গল হইবে এমত প্রত্যয় 
আছে। আমারদের আরে। এই প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ববৎ বিরুদ্ধবত্মণাবলম্বন করিয়া 
যদ্যপি এতদ্েশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কারধ্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন 
এবং সম্ভমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেণ্টের কন্তব্যকার্ধ; থে 
হয় নাই এমত অবশ্ঠ কহ। যাইতে পারিত। এ মহান্গভব কাধ্য নির্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও 
দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্গত। যে এতদেশীয় লোকেরদের মধ্যে বন্তে এমত 
আমারদের নিতান্তই বোধ আছে। যে মোকদ্দমায় কোন স্বার্থ নাই এমত মোকদ্দম। যদি 
এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞবর স্শিক্ষিতের হন্তে অর্পণ করা যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় 
জজসাহেবের! যদ্রপ ন্যায় ও বিধ্যন্নুসারে ত২কাধ্যের নির্বাহনিষ্পত্তি করিতেন তদ্রপে 
এতদ্েশীয় মহাশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই । 

পরন্ত আমর। এতদ্রপ বীতিপরিবঞ্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্ততঃ দেশের মধ্যে 
লোকসকল তাদৃশ আহলাদিত নহেন। এই দর্পণের মম্পাদকত্ব পর্দোপলক্ষে মফঃসলের 
ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা 
অভিপ্রায় তাহ জ্ঞাপনাথ আমারদের অনেক স্থগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে 
হইল ষে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নৃতন আদালতের কর্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে 
যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দম। করিতে হইবেক তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের 
স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুস্ত উৎ্কোচের ভয় তাহারণের মনে লগ্মই রহিয়াছে । কন্মকারির। ভারি 
বেতন পাইয়াও অন্তায়বূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের 
স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহারা যত অধিক বেতন পান তত 
অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের 
এতত্দরপ যে লালস। জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব ব। বেতন প্রাপণাশয় নহে 
কিন্তু তত্তৎপদের দ্বার] ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই । অতএব তাহারদের 
এই বোধ যে ধাহার| কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবস্িধ ব্যক্তিরদের হস্তে 
পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়! একেবারে অকুলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম। 

ডাকের দ্বারা ঈদৃশ আর্তনাদস্চক লিপি আমর! নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি এবং 
ধাহার! এ মুনপিফপ্রভৃতি পদাকাজ্ষ নহেন তাহারদের দ্বারা এমত আক্ষেপস্চক উক্তি 
প্রায়ই আমারদের অরবণগোচর হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি এতদ্বিযয়ে আমারদের স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত কর! স্ৃকঠিন তথাপি কহি যে আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর 
, আমীনপ্রভৃতি বিষয়ক আইন যে দ্রিবসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক জারী করেন 


সমাজ ২৫৭ 


তদ্দিবসপর্ধ/স্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্যায়ররূপে ধনোপাজনের লালসাতেই 
সরকারী কার্ধ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যত লোকের হন্ডে পরাক্রম ছিল তাহার 
ত২পরাক্রমই কেবল ধনোপার্জনের উপায়বিনা আর কোনবূপ জ্ঞান করিতেন না এবং 
ধাহার যে কন্ম তিনি তৎকশ্মের দ্র অন্যায়রূপে যত উপাজ্জন করিতে পারিতেন তত 
উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে এমত তাহার দৃঢ় জ্ঞান এবং যে ব্যক্তি উভয় 
পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তিকে পুনর্বার এঁ টাকা ফিরিয়া দিতে ক্রি 
বা বিস্বত হইতেন কেবল এবই্িধ ব্যক্তিরই মানহানি হইত। কাধ্যের এই গতিক আমরা 
যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ ছিল যে এতদ্রপ 
ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহ। সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে 
এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তির আফুঃপধ্যস্ত তাহা উৎপাটন হওয়। 
ছু'সাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রতৃতির আইনের দ্বারা যে কি হ্ৃফল জন্মিবে 
তাহ! কালে প্রকাশিত হইবে। যে বাক্তির সরকারীকার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়া তন্দ্রা অন্যায় 
লাভ গ্রহণ কখন অনুপযুক্ত ব। অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি 
মে ভারি বেতন পাইয়া অথব| অপমানের ভগ্নে থে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে 
কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ঠ। 

কিন্ধ যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বার এ কুৎসিত নিয়মের 
স্থধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লোককে কর্ধে বহিষ্কৃত রাখণের পূর্ব নিয়ম যে পরিবাঠিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সস্তোষ আছে যি লোকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় 
এবং ভাহারদের প্রতি খুব চৌকী দেওয়া যায় তবে সারল্যরূপে কর্শনির্বাহের সম্তাবন। 
বটে কিন্তু ত্াহারদের প্রতি যদি নিত্যই অবিশ্বান কর যায় তবে তাহারদের দ্বারা যথার্থ 
কার্য প্রাপ্ত হওয়া ভার হইবে । কালক্রমে এত্দেশীয় লোকেরদের স্বভাব পরিবর্তন 
হইবে। এই নূতন ষে কম্মকারকসাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের উপর গবর্ণমেণ্টের 
নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাহারা যদি দোষ করেন তবে স্বাদ পত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হুইয়। 
তাহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্বসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমে স্থনীতির 
পক্ষেই হইয়! আসিবে । পরে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসোষ্ঠৰ হইয়া এবং 
ইউরোপীয়েরদের পূর্ববাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়া এতদ্দেশীয় কর্কারকেরদের স্বভাবের 
নৈশ্মল্য ও মানবুদ্ধি হইবে । ইহার পূর্বে ইঙ্গলগুদেশীয় জজেরাও উৎকোচা মিষচক্রের 
বহিভূতি ছিলেন ন! এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় বাক্তিরা থেমন উপাসক 
তেমন ইলঙ্গণ্ড দেশের সর্ববাপেক্ষ। প্রধান জর্জসাহেবও ছিলেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে অতএব 
যে নান! উপায়ে ইঙ্গলণ্তীয় জজপাহেবের। সম্ত্রম ও সাধ্য বিচারের বিষয়ে অপূর্ববূপ খ্যাত্যাপন্ 
হইয়াছেন তছুপায়েতে ভারতবর্ষায় লোকেরদেরও তত্তল্য ফল কিনিমিত্ত হইতে 


পারে না। 
২---৩৩ 


২৫৮ - সএন্বাদ পত্রে সেক্কাত্লেন্ কথা 


( ৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪ ) 

স্প্রিম কোর্ট এই বৎসরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং 
গ্রান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়ের নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্ধ।রকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সাবু রসময় দত্ব ও শ্রীযুত বাবু 
বীরনরমিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধারুষণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও 
প্রযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড টৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীগনু মহাশয়েরদের এই প্রথমবার 
গ্রান্দছুরীর কার্যে নিযুক্ত হগনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্ধ্যসকল অতিম্পষ্টরূপে ব্যাখা 
করিয়। পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে ক্প্রিম কোর্টের বিচারের কণ্ম নির্ধাহার্থ ইউরোপীয় 
প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্েশীয় প্রজারদিগকে কাধ্য করিতে দেখিয়া ধাহারা অতিসন্তপ্ট 
হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্ঠান্ত 
কাঁধ্য নির্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্ধে; বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূর্বের 
তাহার! গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে এবং শ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদমা উপস্থিত হইলে 
কুদ্রজুরীর কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন... 

বর্ধমান গ্রান্মজুরীতে নিযুক্ত ব্ক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে 
অতি গৌরবাম্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে এ কাধ্যে নিযুক্ত সাত জনের 
মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথ! বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে 
পারে । তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার 
মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর দুর্লভ । এবং শ্রাযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে 
প্রায় সর্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্তাস্তদল অর্থাৎ ব্রাঙ্গণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 
ইহার প্রতিযোগী কলিকাতাক় প্রায় দেখি ন7া। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের] প্রথম 
গ্রান্দজুরীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন তাহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়। 
রাখিতে অস্মদাদির ম্হাসস্তোষ আছে। 


১৮৫৬ সনের ২৯এ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের (ছা তুবাবুর) মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবস্তী 
১ল ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন £-_ 

“আমর! গ্রভীর শৌকসাগরে নিমগ্ন হইয়। প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু 
আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরী তীরে নীরে সঙ্গান পূর্বক পরমেষ্ট 
দেবত। ভাবন। করিতে করিতে মতর্ণলীল। সম্বরণ পূর্বক ষোগ্যধামে গমন করিয়াছেন ।...আহা!| কি 
অশুতক্ষণে নিষ্টর ক্ষতরোগ তাহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...। প্রাতঃম্মরণীয় পুণ্যান্মা এরামছুলাল 
দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্থিত হইলেন ।...আহ1! বাবু আগুতোধ দেব 


সমাজ ২৫৯ 


মহাশয়ের তুলা সরলম্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ধবগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ 
ছিল, কত পরিবার ও কত নির্ধন লৌক কেবল তাহার অসামান্য বদাস্ততীর উপর নির্ভর করিয়া 
্ষচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ববীহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল 
স্বরূপ হইয়া তাহারদ্রিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। ..আহা! যে মহাত্মা পরছুঃখ দর্শনে সর্ববদ1 
কাতর হইতেন এবং তাহ। নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালক দরিগকে 
আহার দিয়! তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত কর! যিনি অতি কর্তব্য কাধ্য বলিয়। জানিতেন, 
শান্তর বিষয়ে তাহার এরূপ যত্ত ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে গ্ীহাকে মাসিকবৃত্তি দিয় অতিশয় 
আদর পূর্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়! পরম প্রীত 
হহতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত 
বঙ্ধন ও হিন্দু ধর্ম সংস্থাপন বিষয়ের কৌন সননুষ্ঠান হইলে সর্বীগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য 
করিতেন তীহার স্যার সংগীত বিদ্যান্থুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া! যায় ন?, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে 
যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আপিয়াছেন তিনি ভাহারদ্বিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ 
করিয়াছেন, এবং তাহীরদিগের সাহাধ্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত 
বিদ্যাসনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহাধা প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং স্ৃকবি 
ছিলেন, ভীহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমৌত্তম গাঁয়কগণ তাহার ভাব রস, শুর, 
রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন ।...মুত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের 
সমুদয় গুণ বর্ণ করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সন্ধীর্ণত] হয়।...। 


রসময় দত্ত ন্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে পীওয়1 যাইবে । ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাহার 

মৃত্যু হইলে “সন্বাদ ভাক্ষর লিখিয়াছিলেন ৫-_ 

“গত ২ জোষ্ঠ রবিবার দিব! ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাঁতাঁর রাম বাগান নিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় 
দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুর রোগে বহু বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে স্থরতঙ্গিণী তাঁর 
সমীপে মায়াময় কাঁয় পরিত্যাগে পরম ধাঁমে বিশ্রীম লাভ বা অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
উক্ত বাবুর গু গৌরব এবং স্বাঁভাঁবিক ধর্মনিষ্ঠতাঁর বিস্তার কি কহিব। তিনি. বর্তমান যুগের যোগ্য 
পাত্র নহেন, অন্মদীদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম কর্ম সংরক্ষণে ও প্রসাঁধনে সদ উদছ্বাক্ত থাকিতেন 
তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নান! বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় 
বৃত্তান্ত বর্ণনে একথাদি অসামান্ত গ্রন্থ উদ্দিতের সম্ভাবন। তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞিৎ কহি। তিনি 
নগর কলিকাতার মান্ত ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ 
করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কৃত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদা হইয়া প্রথমত 
তত.কালের পরিগণনীয় বিগিমেস? হক্‌ ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিকৃক1 ১৬ যোল টাঁক1 বেতনের 
এক কেরাণীগিরি কার্যে নিযুক্ত হইয়া! দিন যাঁপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌদে এক হিসাব 
গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক বাবসায়ী তাহীর নিরাকরণ করিতে ন1 পারায় এ হৌসের জগুনীয় 
কার্যালয়ের কর্ণ কর্তীর! শিষ্টত। রূপে জানান ধে ধে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে 
পরিশেষ করিতে পারিবেন ভীহীকে অযুত সংখাক মুদ্রা পারিতৌধিক ও মাসিক সিকৃকা ৫** শত 
টাক1 বেতন প্রদত্ত হইবেক ৷ তদনুসারে রসময় বাবু হিসীব পরিদ্ধীর করিয়া দিয়া পীরিতোধিক 


১ গবাদি পাত্রে সেক্কাবেলব্র ক্রথা 


ুদ্রা প্রাপ্ত হন্‌ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাঁল নিধুক্ত থাকিয়। ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩* সালে! 
ঈহকৃ ডেবিসন কোম্পানির হৌদ যোত্র হীন হইলে মিশিয়েস ক্‌টেণ্ডেটে মেকিনব কোম্পানি 
অনীয়াঁস লভ্য বত মূল্য রত্ব প্রায় যত্ত করিয়! রদময় বাবুকে সহত্র মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কীর্ধ]ালয়ে 
নিবিষ্ট করেন তদনস্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকীলের সংকাবে মেকিলর কোম্পানি 
যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপধুক্ত কাঁধ্য অন্তান্ত স্বানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্মাকাঙ্ষা 
পরিত্যাগে তৎকালের বাইস্‌ প্রেসিডেন্ট সের চাল সঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জঙ্টিস; নেরঃ এড ওয়ার্ড 
রেইন্‌ সাহেবের অভিপ্রায়ানুদারে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধীয় নানাবিধ কর্দের আনুকূল্য করায় উক্ত 
মহাশয় ছয় সানুকুল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে 
রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে ম্বাতীবারি করীন্দ্র কুত্তে পতিতের স্তায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত 
পদাপিত হওয়ায় তদবধি শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্তে বাদী প্রতিবাদী উন্তয় পক্ষের মনোরঞন 
পূর্বক বাবু যে রূপ বিচার নিপ্পম্ন করিয়াছেন এক্প কোন বিচারপতি কম্মিনকালেও করিয়াছেন 
কি না সন্দেহ, যাহ। হউক নান] গুণের গুণমণি উক্ত বাবু মানব লীল। সম্বরণ করায় যদিও তাহার 
বিরহ জন্ত সম্তাপ রাখিবার স্থান নাই বটে কিন্তু বৈকুষ্ঠবাসি বাবুর অপূর্ণ সৌভাগা তাহার পুত্র 
পৌন্রার্দির তদ্রপ গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিস্মরণ হইয়| পূর্ব আনন্দনীরে মগ্র 
হইতে পারিবেন... 1 (সন্বাদ ভাক্কর, ১৮ মে ১৮৫৪)। 


রাধাকৃষ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর ভগ্নীপতি ছিলেন। 


কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৫ পৃষ্ঠায় কিছু [লিখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের 

২ ফেব্রুয়ারি তারিখের “সম্বাদ ভাঙ্কর হইতে তাহার সম্পাদিত “হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সর পত্র সম্বন্ধে নি্নাংখ 

উদ্ধত হইল ৫-- 

“আমর আহ্ধাদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের পরযন্ত্র যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, 
সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লোহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সোৌমবাসরাবধি সেই 
যন্ত্র হইতে হিন্দু ইন্টেলিজেন্স প্রকাশারম্ত হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লৌক সকলকে অনুরোধ করি 
যদি কেহ ইংবেজি ভাষায় পুস্তকার্দি করেন তবে হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে 
পাঠা ইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাঁষার সমাচার পত্র জন্ত আইরিণ প্রেস আর হয় নাই, 
শ্রীযূত বাবু কাশীগ্রদাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকের! যথাবিহিত সহায়তা 


করিবেন ।৮ 


রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোৌকগমন করেন। তাহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে 
পরবস্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে “সংবাদ পুর্ণচন্ত্রোদয় লিখিয়াছিলেন 
“আমর। খেদ পূর্বক প্রকীশ করিতেছি নিমতল। নিবাসি মহাধনসম্পন্ন এরাধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত 
পরশ্ব আকম্মিক পক্ষাধাতে পাধিব লীল৷ সম্বরণ করিয়াছেন । উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে 
অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সন্তাস্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব 
তাহার আকম্মিক পরলোক গমনে সকলেই ছুঃখিত হুইবেন। উক্ত মহাশয় প্রতাহ সায়ং প্রাতঃ 
শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পরশ প্রাতঃকালে নিষ়মানুসারে ভ্রমণ করিতে যান্‌ বেল নবম 


সমাজ বা 


ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিয় বাটা প্রবেশ মাত্রে পক্ষাধাতগ্রস্ত হইয়) ছুই চারি ঘণ্টার মধ 
প্রাণত্যাগ করেন ।” 


( ২০ জুন ১৮৩৫ । ৭ আধাঢ় ১২৪২ ) 


শুন। গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্ত্রেট সন্্মার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ 
প্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুূত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত 
হইয়াছেন। ইষ্ারদিগকে এতদ্রপে নিষুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিঘেণ্ট এতর্দেশীয় 
লোকেরদিগকে জুষ্টান অফ দি পীসী কর্মে নিষুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন এ 
আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ত্রেটেরদের 
খা! বুদ্ধি করা যাইবে । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 


কলিকাতার মাজিক্সেট ।--এতদ্দেশীয় ও ইঠ্টিপ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ত্রেটা 
কর্মে নিযুক্ত করিতে পালিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহ! প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেণ্ট 
নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের কলিকাতার মাজিন্্রেটী কর্মে 
স্বকৃতিকরণপূর্ববক নিষুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্স ক্ষিড সাহেব । 


( ৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফান্তন ১২৪৪ ) 


কটকের ডেপুটি কালেকটর ।--গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়্াছেন। ইহার 
পূর্বের এ কম্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি যে সকল ব্যক্তি ততৎকম্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তীহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় স্থশিক্ষিত যুবজন 
এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত। 


(৮ মাচ্চ ১৮৩৪ । ২৬ ফাল্তুন ১২৪০ ) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।__অন্তুগ্রহপূর্বক আপনকার দর্পণপার্খে 
পাঠক মহাশয়েরদিগের স্থগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্তি স্থানদানে উপকৃত 
করিবেন। 

পূর্ধ্বে এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে লোক সকলের গমনাগমনবিষয়ে ছুষ্ট লোকদিগের 
ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কর বিষয় ছিল তাহাতে মনুষ্যমকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে 
পারিত না পরে যদবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ্য ধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাছুর রাজ্য প্রাঞ্চ 


০৪ মঙাদ পত্রে সেকাবেল্র কথা 
হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অঙ্থসদ্ধান ও শাসমকরাতে অনেক নিবারণ হইয়। 
যদাপিশ্ত(ৎ গমনাগমনের বিষয়ে মাশঙ্ক। প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিপ! মুরশিদাবাদের 
নিকটব্ঠি পলাসিনামক 'প্রচরদ্রপ বিখাত এক স্থান আছে তংস্থানস্থ দস্থাভয় ব্যাপককাল 
পধ্যস্ত সম্যকৃপ্রকারে নিবারণ হম নাই তদনুরূপ জিল। কৃঞ্ণনগরের শামিল বাগের 
খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কিকাতার সান্নিধ্য কোন্নগর আড়িয়াদহ টিটেগড় 
এবং ঠাপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও যধ্যে২ শঙ্ক! ছিল কিন্ত বিশেষরূপ ব্যাপককালপধ্যস্ত 
জিল। হুগলির শামিল ডূমুরদহনামক এক প্রচরদ্রপ স্থান এস্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পধ্যন্ত 
ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি 
স্থলপথে নির্বিত্বে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক 
নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধো২ এ ছুরাত্ম। নির্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে 
বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রীএশারদীয়া 
পুজার প্রাক্কালে ছুরাত্মিগের কুকণ্ম ক্রমিক প্রকাশ *হইয়াছে এই স্থুল লিখিলাম। 
যদি সম্পাদক মহাশয় অন্ধ গ্রহপূর্ববক ভাষাস্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া 
ুষ্টদিগের দম্নপ্রযুক্ত রাজার স্থগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় 
শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রন্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় 
তবে গ্রাহথ করিলেও করিতে পারেন । 

তদ্বিশেষ এ ছুরাত্মাসকলে শুন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ 
রাজশাসনের দ্বারা অবশ্ত নিবারণ হওয়া কোন্‌ বিচিত্রকথা পূর্বে যেমত অত্ন্ত 
অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতত্বর্ষে 
উভয় পার্থে রাজধানী অবধি স্থানে এ সকল কুকন্মশালি তুরাত্ম! বাক্তিদিগের প্রাছুর্তাব 
অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ 
ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পাঙ্সি সমস্ত আছে সেই 
সকল স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্থে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্দি 
অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর 
মধ্যে চর আছে উভয় পার্থ পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর ছুই 
পান্সি নিষুক্ত ছুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পারের চৌকীর পান্সি আপন২ 
সরহদ্দপর্ধ্যস্ত দস্থযভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন এঁ কুকর্শালিদিগের 
স্বীয় ধর্ম গ্রতিপালন করিতে ভরস৷ হয় না এবং এ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্তঅন্য 
নাগরাছারা বাদ্যোদ্যাম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে ছুট 
লৌকসকল বাস করে অবশ্ত তদ্গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব 
রাজ্সম্পর্কীয় অথবা জমীদার সম্পর্কীয় লোকদ্বারা এ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়া 


সমাজ রি 


স্ুরতহাল করিয়া দুষ্ট লোক ষে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহা নির্দিষ্ট হইলে তাহার 
বাটীতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অগ্্র তলবার ছড় 
বলপম এবং তির ধন্থকপ্রভৃতি যাহা পাওয়। যাইবেক এবং তাহার বাটার নিকটস্থ 
পু্করিণী অথবা ডোবা কিন্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহ অন্সন্ধানের দ্বারা যদি কোন 
অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পকাঁয় লোকের নিকট কিন্বা জমীদারের তরফ 
লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ গ্রতিজ্ঞাপত্র 
লেখাইয়! লওয়। উচিত যে সেই সকগ বাক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্নানান্তরে 
গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় 
স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের 
প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেম্বানে এবং 
যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়া দিয়া যাইবেক 
এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত ছুষ্ট লোক গ্রামের 
মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়৷ এ কুকর্শে পুনরায় প্রবর্ত হয় তবে 
মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ং প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের 
সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিন্ব। স্থলে কোন মনুয্যাদির দুষ্ট লোকের 
দ্বার! হিৎস। হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত 
হইতে হইবেক আর চৌকীর পান্সি বেশী রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে 
যদ্যপি ইহাতে বাঞ্জারাকছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের 
প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং 
লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল 
নির্ধিদ্ে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীকৃত হইবেন 
এমত বোধ হয় ন। যাদ হন তবে রাজশাসনের নিমিত্বে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবেক আর এ চৌকির পান্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনান্সারে এক২ 
প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্াপি কোন মনুষ্যাদি 
হিংসা অথব! আঘাত কিম্বা কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের 
প্রতি অর্পিত হইবেক এবং এ গননাগমনের কোনস্থানে যদ্যপি কোন লোকের প্রতি 
আঘাত হয় তবে তাহাতে এ জলপথের চৌকীর পান্সির নিযুক্তকরা লোকসমস্ত 
এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকগপ্রভৃতি এমত কুকর্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত 
হইয়। এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর 
আপন২ সীম! সরহ্‌দ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থ শহর 
কলিকাতার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত বেলাকিম্বর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমর্ূপ 
নিয়মসকল তাহার মন্ত্রণাছার। নির্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্বে এতদ্রপ 


২৬৪ সওষ্বাদ পত্রে সেক্কাত্লে কথা 


দৌরাত্্য প্র সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত 
হইয়াছিল আর পূর্বে এই রাজধানীস্থ অনেক সন্তান্ত ও বর্ধিষ্ণ এবং বুদ্ধিমান লোকসকল 
ছিলেন তাহারা অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক 
ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচন! 
এবং জিজ্ঞান্ত প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রাযুক্ত রাজ। গোপীমোহন দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও 
নিয়ম 'অব্ধারিতের বিষয় স্ুন্দররূপ ধাধ্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকান্ধ। 
১৭৫৫। কন্যচিৎ কলিকাতানিবাসি পথিকন্য। 


(৭ জুন ১৮৩৪ | ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


জিল। হুগলি । সরদার ডাকাইত গ্রেফতার শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
সকলে জ্ঞাত আছেন যে রাধ। চঙ্গনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থানা বেণীপুরের 
মোতালক এক্রারপুর মুশরিয়৷ গ্রামে পূর্বেবে বপবাস করিত তঙ্কালে তিন চারি 
ডাকাইতিঅপরাধে গ্রেফতার আিয়। শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিস্েট শ্রীযুত 
হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়৷ ছিল 
একাপপধ্যন্ত যে সকল মাজিস্ত্রেটদাহেব এ জিপাতে শুভাগমন করিয়াছেন এ রাধার 
গ্রেফতারির বিধিমত স্থচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন 
পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়। এ জিল| ও জিলা! নদীয়। ও বর্দমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল 
ও অনেকানেক প্রাণি হিং করিয়া ইতন্ততে। দস্থ্যবৃত্তি করিয়।৷ বেড়াইতেছিল 
এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্যান্য 
ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফতার হইয়া সমুচিত সাজ। পাইয়াছে এ সকল 
ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধ। সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা 
বর্ধমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হৃইয়৷ তাহাকে গ্রেফ তার 
করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশৃতেহার আছে তত্ডিত্ শ্রীযুত স্থপরিন্টেপ্রেপ্ট- 
সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই 
দুফধর তন্কর গ্রেফ তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিষেঘ্বর মাসে থানা বাশবেড়িয়ার 
সরহদ্দে কবিরহাটার গঞ্জে রাজকুষণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়! রূপষ্টাদ চৌকিদারকে 
বল্পমের খোঁচ। মারিয়। খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞিমন বেরাওনলু মাজিস্ত্রেটসাহেৰ 
স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া! নানান্থসন্ধানে নিশ্চিত এই ডাকাইতী রাধারুত জানি 
অশেষ বিবেচনাপূর্বক কর্ণক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ 
নাজির মাসাবধি থাকিয়া! বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে ছুইজনকে আনাইয়া 
অশেষ আশ্বাস ও ব্যত্ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহার! বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী 
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হইয়া রাধা সরদারকে থানা পাুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমানের 
বাটাতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্য। মাহমুদপুর গ্রামে রূপটাদ চঙ্গ মণ্ডলের 
বাটীতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাঁজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সালের 
৯ জান্ুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পহ্ছিয়। বাদ চঙ্গের 
ঘর ঝেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া! ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়। 
নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামান্তজ্ঞানি হিন্দৃস্থানি মনন খানীমক মহাবল- 
পরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসির! 
বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্বক হুগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে 
ধন্য২ শব্বপূর্ধবক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটগাহেবের শুভাগমনে দুক্ষর তন্করদমনে দেশ রক্ষা হইল 
কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিজ্েটসাহেবকে আশীর্বাদ করিয়। এইক্ষণে এ দেশস্থ 
তাবল্লোকে বাত্রিকালে কুতৃহলে নির্ভয়ে স্থখে নিদ্রা যাইতেছে । যে রাধাকে পূর্বে 
১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগ। প্রায় চারি শত লোক 
সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুফ্রিণীর নিকট দিবসে খেরিবাতে রাধা সরদার কাতান ধরিয়া 
পরাক্রম করিয়া! স্বচ্ছন্দপূর্রবক এ ব্যহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া! নদী সন্ভরণ করিয়া পলা ইয়া 
গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়৷ পক্ষির ন্যায় ধরিয়া 
'আশিয়। পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পরে এ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি 'জিলা গাজিপুরনিবাসি 
সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্ববকার সঞ্ষেতানুসারে এ মোসলমানের 
বাটাতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া 
ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ববকৃত তাবৎ ছুশ্চরিত্র বিবরিয়া অর্থাৎ 
একরার করিয়। কহিবাতে জান! গেল যে অগ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে 
রাধানাথ বাবু বলাইয়! জিল! গাজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিতা স্ত্রী 
দ্বিতীয়া পরস্ত্রী লইয়৷ থাকিয়া প্রতিবৎসর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়। দলবদ্ধ করিয়া 
দস্থ্যবৃত্তিঘবার বহুধনীপহরণপূর্ধবক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত 
কালযাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের 
কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপর্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন 
জজসাহেব স্থবিচারক প্রজাপালক হছুষ্টনাশক ধন্মাবতারের বিচারে ছুষ্টের দমন ও প্রজার 
রক্ষণজন্ত যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি 
তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কন্চিদ্দপণিপাঠকস্য । মোকাম হুগলি । 


(১৪ জুন ১৮৩৪ । ১ আষাঢ় ১২৪১) 


শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্েটে সাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটা ও 
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রে দগঞন্তি এব" প্রতি গানে সক পাঢানে নাগব।- তৈয়ার কররিয়। রাখিতে এবং সকল, 
চৌকাদারদিগকে এক১ - নাগবা, ও ছিব, পক ৭ দলম “তৈয়ার কিয় দিতে এবং 
গ্রমাদারের” আমলু। ৭ মণ্থল প্রঙ্গারদিগকে হাভিঘারবন্দ ভইয়। সমস্ত বাতির বোদগস্তি করিতে 
এবং সঞ্ল.ঘাটাতে এক২ নর করিতে দন» পব পয়ানা বা করিতেছেন 'পরণধানার হুকুম, 
মাফিক জনীদারের আমলা মঞ্ল ৭ প্রঙ্গা ঘটা ৪ বোদগস্তি করিয়া রান্িজাগরণে 
প্রাণান্ত এবং আঅব্যমতে খরচা হইতেছে ভাহাতে দস্তা ভয়নিবারণ এ প্রঙ্গাবর্গেব ধন 
প্রাণ, রঙ্গ! হইতে পাবে না কারণ দাক্ছাব! সঙ্গোণনে ডাকাইতি করে না অকুতো ভয়ে মশাল 
দালাহর। দ্বাব ভাঙ্গিএ। ভাকাইতি করে ভাহাবদিগের  ওযানকদর্শনে ৪ চীৎকারশন্দে 
গাম লোক গ্কম্পে মরে গাষের লোক নাগবাব শবে একর হউয। কি করিতে পারে 
ভুৎখণ্লে দ্গাবদিগের নিকটে মাণরনা যমালদ গমনকর। সমান সঙ্গ ছাগল এক বাাঘকে কি 
ধমন.করিতে প্রাফ্টে। দল্গার| দায়মল্ঠবস ুভয়। লৌহযুক্ত কাবাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের 
প্রাণ নই: কবে বিশ্েতঃ জাহাব। যে সময় অন্ববারা হউয়। ছাকাউতি কবে হসমসে 
সঙঞগুণ এধিক পরাঞ্রম প্রকাশ করে জমীদধাবেব আমণা মশীজীবী গামের প্রজা কুষিজণৰী 
'অন্বধাবণে অপাবগ বরথা বাতি জাগরণ কবে কেবন আবাদ অকছুদেব খলল সপরিবাবে 
অন্ভাবে 'মবে তাহাতে সবকাবের মালগুজারির ভরত এবং সমঞ্ক রাত্রি জাগরণ করিঘ। 
শিশরে জলে আদ এ পীড়িত হয়! হতা। হইছে চৌকাী পহরার কম্মে থানার আম্ল। 
৪ "চৌকীদাব নিযুক্ত জমীদাবেব আমল। মঞ্চল ৭ প্রজ। মালের কম্মে নিঘুক্ষ পৃথক কম্মে 
পৃথক্‌ বাঞ্তি উপযুক্ত ছুঈ-কম্ম এপ বাক্িইতে স্রশুংখলরূপে হইতে পাবে ন। তাহাতে উভষ 
কশ্মের ব্যাখাত হয় থানাব আমলার অসিজীবী অথাৎ মস্ত্রধারী ভাহাকা অন্ত্রবি।য় পারগ 
»নি ডাকাইন্ডি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি কবে দরমাহ। পায় তাহার। ডাকাইতি- 
হ'ওনকালে নিকটে" থাকিলে: দুরে পলায়ন করে তত্পরধিনে থানার আমলা তদাবকের 
নিমিত্তে 'তথায় যাইয়। গৃহস্থ প্রতিবাপির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বদ্ধন করি! 
পুন হরণ করে থানার আমলার। প্রজার সর্বনাশ কবে দঞ্চয রাত্রে ডাকাইতি করে; 
যাহা উপস্থিত 'পায় অহব"লইস। খায় থানার আমলার। ফ্িবমে ডাকাহইতি করে প্রজার ঘরে 
যাঁছ1-অবশিষ্ট থাকে তাহা, হরণ করে অধিকন্ক স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আগমলাকে 
প্রঠর নব ফিলে :সপবিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকপ প্রজার স্থানে মাথট করিয়া 
লয়. / তাহাতে জমিদারের আমল।, আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি 
কর্মন! করিয়। রিপোর্ট করে তাহান্তে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাক। জমিদারের আমলার 
জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়া 
অন্য বাক্তিকে গ্রেফতার কর্রির্রা ততা'লিমী সাক্ষিসমেত হজুর চালান করিয়া আপন জবাকে 
সানি জাহের করিয়া সফর্রাজ হয়| চুরি ডাকাহীতী তদারকের কারণ দারোগ! গ্রামে 
গেলে'ছগ্ধে বলে প্রজার সর্বন্ব/হরণ :করে। .দারোগার লোক প্রজার বাটাতে কোন 


সমাজ ২৬৭ 
জিনিস ফেপিয়। সেই প্রজার -খানা তলাঁশি করিয়। তাহাকে বমলে গ্রেফতার করিয়। 
প্রন ॥ মতলব হাসিল করিয়া -খালাঁম দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া'দারোগাকে 

, রাজি না.করিতে পারে "তাহাকে হঙ্গুর চালান করিয়া - প্রাণাস্ত ' করে £থানার 
আমলার , নানা& মত $ উৎপাতে ট জমীদারের "আমলা ও "প্রজার সর্বনাশ হইতেছে 
এবং নাজিরের*উত্পাতে জম্িদারীনের জেরবারী 'নানা “প্রকারে ফ্ইইতেছে":তহার 
একএদৃষ্টান্ত বর্ধমান বন্সীরে বৈশাখ মাহাতে চৌকিপহরার তদাধিকের পিরিত প্রতোক 
জমিদারের £নামে ভ্রমিক তিন *পরওয়ান। সার্দের হয় ইহাটিত'কমবেশ ১২০০ জমিদার 
নামে ৩৬০৮ কেতা পরজয়া্জীরকাত প্রতোকি পরওয়ানায় 'নাজীরের"পেয়াদার মেয়াদ রোজ 
হিসাবে 'দিনপ্রতি তিন অ। মানার হারে টাকার অধিক এক মাসে! পন 


হহতে হর টপ পর ওয়ান! নও “গর টন কাল ক? বির রহ 
্ ভ পরওয়ানার পেক্সাধার মেয়াদ৫ করাজ'পাদযা অন্তিষ্রসর্ণত কাছারিতে” জর্মীদাবের 
মোঘদ.তার হাজির * থাকে; তাহাকে পরদয়ান। দিয়া রলিদ' লইলে নাইক জেবঝারী হয় ন। 
ডাকাইতদিগকে দমন কর।” এদেশের জদ্মিদারের আমল। এ প্রজার 'সাধা নহে জমিদারি 
কাারিতে? ডাকহিগ্ী করিয়। খুনখারাব করে 'খান।ব আঁমপা অপাত্রপ্রথন্ত ভখকীলে ভয়ে 
পলায়ন করে দা কীব্পরদিপকে মশক পিপীরিক্কী ভান কৰে পণীনের 'সরু্জন সিপাই 
রৌদগন্তি করিলে দস্থাক্দিগের ভয প্রদর্শন হইতে গারেউসথবা হিন্দস্থাপি বলবান্‌; (সাহ্সি 
জৌযান জমাদার ও বরকন্দাজ থানায় সিযুক্ত হইয| চৌকি পহরার ও" বেদগন্তিব তিন 
তারক করিলে প্রভুল কইতে পার্টি কিমিধিকত বিজ্ঞেঘিতি। 


( ১৪ নবেম্বর ১৮৩৫ । ২৯ কাপ্িক ১২৪১ ) 
শ্রীযুত দপণপ্রকার্শীকঃ মহীশিয়বরাঁবরেষু | জিলা নদীয়া উতাৰ পৃর্বের ১৮৩৪ সালে 
্টুবেক মাঁ্জিস্বেট-সাঞ্চেবের আ্মন্সি এক " বৎসরের মধোর ২২ স্থানেজ্ডারীইতি হইয়। আমর। 
.নদীযা-জিণাস্থ তাবল্লোক-বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞিত সংস্থান আছে 'নভাঙ্কার। দস্গ্য ভয়ে 
' এমত ভীত ছিলেন দে কেহ প্লাত্রিবদটল স্বচ্ছন্দে নিদ্র। যাইতে পাধিতেন না ৮ বরঞ্চ কেহং 
প্িব্জর রাত্রিযোগে অংপন২ ধনু কঁডি দ্রক্যসাম প্রা লইয়া আমু গৃহ- রান 
ন্টোকের কুটারধরে জাগৃতদ্ধপে কালযাপনহকষ্ধিত ও সর্দদ। পথে-ঘাটে বিশেষত রাত্রিঘোগে 
গ্রামান্তর যাইতে হইলেই 'প্রাণসংশয় হ্রেইর্ত ইহাতে উক্ত সাহেবের 4কছু নম" ছ্ঞ্ি না বরঞ্চ 
হুজুরের, ঞ্রধা্ং আমলারা এ 'রিয়দ্বেক্- নিক্সারণে অচেষ্ট ার্থিয়া | ছষট লোইদিগার 
সহীয়্ভারলে কঞ্গে কৌশলে সাহেবকে 'একে* আর , শ্বনাইয়া এমত চেষ্টা; পাইন 'ন। যে 
সমাক্প্রকার্েদুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। 7 এবং আমারদিগের মনদপ্ানুরঙ্নই +এমতটঘটন। 
হই্গাঞ্থিল” এইক্ষণে নদীয়া জিলাস্থ তবিৎছ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্গজন্য। অন্ভিন্থগপ্ডিত 


২৬৮ সওব্াদ পত্রে দেব্কাতেলেলে কা 


পক্ষপাতরঠিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযৃত রাবট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উত্ত জিলায় 
শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দন্্যভয় এককালে রহিত হইয়াছে । দস্থ্যভয় কি ক্ষুদ্র 
চৌধ্যভম় যাহ। কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা 
হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি এ জিলাঁয় হইলে 
এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌস্বফের এক প্রধান গুণ এই যেকোন 
আম্লার কথা শুনিয়া কর্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি কবিয়া মোকদ্দমার 
হুকুষ দেন ইহাতেই এমত স্থশৃঙ্খলরূপে দস্থযভয় নিরারণ হইতেছে । পরস্থ উক্ত বিচারকর্তার 
রূপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা ও গোবরডাঙ্গা প্র ইতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা 
ও পন্থা ও পুলসকল বান্ধাইয়া! দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় 
লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত স্থযোগ হইয়। ভ্রব্যাদির দুরমূল্যতার দিন২ লাঘবতা ও 
হাট বাজার গোল! গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত 
লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়া ্লার পর২ উন্নতিজন্তই এমত হাকিমের আগমন 
হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্লেখকের প্রার্থনাপূর্বক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাত্পধ্য 
এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপা তরহিত দর্পণ কাগজের দ্বারা শ্রাযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের ও তম্য কৌন্দেলি মৃহাশয়েরদিগের কর্গোচর হইয়া! শ্রুত রাবট হালকেট 
সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিস্ম্েটা ও কালেক্টসীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে 
ুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়া আমর। উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্ধেগে কালযাপন করিয়া 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্বদা] প্রার্থনা করি। 

নিবেনদপত্র শ্শিব্চন্ত্র সিংহ ওলদে ৬ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাকলে 
কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়! ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে । কলিকাতা ১১ নবেম্বর | 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাস্তন ১২৪৬) 


শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।--বেহাল! নিবাসি মান্য বংশ্ত সাবর্ণ 
মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পৃজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার 
করিতে ছিলেন তাহারদিগের দৌরাত্ম্য বেহালার নিকট দিয়া ভুলি পান্কীতে গমনাগমন 
অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাকী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র 
হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি 
ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত 
তাহাই কহিতেন তাহাতে লঙ্জাশীলা কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে 
বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া 
বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত 
অন্ায় দেখিয়! পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং 


সমাজ ২৬৯ 


চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন 
অনন্তর এ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডুলি 
আরোহণপূর্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন তাহারা বলে এঁ ডুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের 
বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোএয়ারি পাণ্ডারা পূর্বাবধি যে ব্প করিয়া 
আমিতেছেন সেই বূপ অগ্রসর হইয়া ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া! যাইতেছে 
তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহার! 
টাক1 কোথায় পাইবে কিন্তু পাগ্ডার1 বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের 
বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারা ডু'লর ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া 
বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া! দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক 
সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহ! হ্ৃতকম্প হইল এবং 
কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তত্পরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া 
বিচারকন্ত। হইয়া ঈাড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়৷ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়৷ জানিক্জাছেন 
তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমর জানি এ মাজিপ্্রেটে সাহেব যে 
বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহ! বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাহার অধিকারের মধ্যে 
যে২ স্থলে দন্থ্য চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্ব পথিক হইয়। 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহ! হইলেই ছুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধন্মান্থসারে চলা 
হইবে এবং সর্বসাধারণ লোকেরাও তাহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়। সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে 
পারিবেন ।-_ ভাস্কর | 


(২৫ নবেশ্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


শ্রীধুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।_প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের 
কাধ্য শোধনার্থ সংগ্রতি গবর্ণমেট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে 
পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণ। 
জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজার! যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কপাবলোকনপূর্ব্বক 
তাহ! নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে । আমি পূর্বে শুনিয়াছি মফঃসলের 
পোৌলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপবর্খই নাই বিশেষতঃ বদ্ধমানে 
আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম । সম্পাদক মহাশয় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহাঁরাঞ্জ তেজশ্ন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসম্তকুমারী ফৌজদারী 


২৭০ ওপর পে কসক্ফাবেলেখ কথা 
সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ- আমাকে মুক্কিয়ার করিয়াছেন ।” অতঞ্জব আমি বদ্ধমানে থাকিয়া 
তাহার কম্ম নির্বাহ “কিতেছি 'আপ্পনি বুঝিন্তে পারেন পরান বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা 
'আমাঁর বিপক্ষ স্থতরহি ভাই হারদিগৈর", .ক্রেড়ের ৮মধোশ থাকিতে হই । একারণ আপন 
"সশ্থমটরঙ্গার্থ বাসাতে কয়ৈক জন ৪ত্রজবীসী 4রাধিয়াছি এবংভ্রীমঞ্তী £মহারাণীও আমাকে 
তৈদুপযুক্ত সন্থমেতেই রিয়াছেন আর্ীকে এইরূপ ফ্দখিয়া £বর্দীমানের 'পোলীসের কোন 
কআমল। শ্লাভেতে উ্ন্ত হইয়। প্রথম তাবর কন্দীক্ দিয়প্গাঠাইল:“আমি এক-দিবপ বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাত করিব”, কিন্ত পোলীর্গির দে আমলকি প্রতি আঙ্গার চিরকাল ঘ্বণ। আছেন 
তত্র /আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এক্টদ্প ছুই তিন “দিবস বলিয়া শেষে "আমার 
নিকট এক পরবানা পাঠাইক্কতাহার অন্চিপ্রায় এই যে আমি এ পঁরবানান্থুরূপ 'কাধ্য করিব 
না তবেই*সে মিথা এক ট্মাকদ্দক্রীর 'ভয়“দেখাইয়াঙআমার হানে বিলক্ষণ হাত মারিবে | . 
স্কি৪ এ আম্লার "পরবাঁনাঁতে লেখে কলিকাতা হইতে ঘৈ” ব্যক্তি আপিয়! বাসা করিম 
রহিয়াছে এবং আর্পনাকেন্বাবু কহলমইতেছে তাহীর নাম সাকিম “জিলা এবং "বাসাতে 
“কন্ত লোক থাক্ষে অধ্রি-কখন কোন ?লাক £বাসান্তে কি-কারিণে আইসে। এবং এ বাবু 
[কহলানেওয়ালা কি- নিঁমত্তে আসিয়াছে এই *সকল্গ রঅর্ধিলম্ে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে 
'হইবে ঘদি না দেয় তবে তাহার কারণবর্গখিবে আর বাসীর যখন যে শ্লোক আসিবে তাহার 
চু্সিবার কারণ প্রত্যাহ লিখিয়। থানায় গপাঠাইতে হইবৈ। হযদি না দেয় তবে তাহার কারণ 
দ্শ্বিবে আর বাসায় যখন যে লোক আঙ্িবে - তীহার আনিকার কারণ গত্যযহ খ্লিখিয়া থানায় 
দাঠাইতে হইবে । আরম তাহার এইরূপ অসম্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পর্দিপূর্ণ 
ইইলাম*এবং প্রতিজ্ঞা কন্দিলাম এই মূর্থ আমলাকে প্রর্তিফল না দিয়া জল গ্রহণ করি নান 
করিণ আমি ইঙ্গলত্তীয়"গ্রীমতী *মহাঁরাণী বিকিটো রীয়ঙ্জ «প্রজা তীহার অধিকারের মধ্যে বা, 
ইচ্ছা স্বেচ্ঠাপূর্ব্ক বাস ঞ্করিতে পারি তাঙ্ধতে পালিমেণ্টের অথবা "কোম্পনর্জি “বাহাদুরের 
কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে এ আমলা আমাকে এপ্রকারদঅসম্তরমেরুশব্দকি 
কারণ লেখে । পরে তথা এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম 
কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্তেট সীহেঁৰ ধরবিধর্রে আমার প্ীর্তি:সঘবিহার গকবিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র 
তিনি কহিলেন বাবুর মিকট আত্লীর ত্রেপ্রকার পাত্র পাঠাইবার-ক্রোন "অধিকার নাই তাহাকে 
আমি বিলক্ষণ প্রশ্তিফল দ্দিব।”: তাহাঁতৈ এ 'আমল্টর -আশ্লায়ঙ্ক ছাই -পড়িল এবং ভয়েতে 
'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু অমি 9তাছহারে উপ্রে উঠিতে দেই নাই । 
* . কোন২ আম্লী অত্যন্ত ছুরাচার বর্ধমান $+্লইক্লের মধ্যে £ চুরী-ডাকাইতির-গন্ধ পাইলে 
গরীব »প্রজারদের" শরীরে-রস থাকিতে-£ছাঁড়েনান ৯এখানকার লোকেরা * বলে শ্রাবণ 
মাসে এক 'ঘরে হ্বিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল ক্কাহাতে: এন্রাক্ষস-দরিদ্র লোকের - স্থানে ১৪০০ 
শত টাকী ঘুম সনয়াছে এবং এ -সময়ে “একফগৃহস্থেরুদের চুর হয় তাহার'গদ্ধেযাহাকে পায় 
'তাহাকেই চৌর বলিয়া কয়েদ রা'খিয়া*টাকার্নয়াছাড়িয়াছে । *যাঁহা: হউক আমি তাহার 


৬৮ ৮ ৯» সমাজ :-- ২৭৬ 


ছুফশ্মের -অন্থসূন্ধানে হরহিলাম ১বিশেষ জানিয়া আজিস্ত্রেটে সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য 
জ্ঞাত করিব --শ্রীগৌরীশস্কর তর্কবাগীশ | 


( ২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ ।: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৯৪৪ ) 


শ্বীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু --অদাঁকার দর্পণের মধো _গৌরীশস্কব, তর্কবাগীণ 
ইতিম্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্ধমানের, দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ, করেন 
তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি, আমি উভয়? পক্ষের কোন, পক্ষী নহি তথাপি দে নতি 
উক্ত দারোগার প্রতি স্থন্ধ অকারণ দোষারোপণ্‌,। হইয়া । :যেহেতুক ও এ দারোগা রাবুর 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনরূপ হ ব্যবহারকরণের হুকুম-ঢকবল “রক আইনে 
নহে কিন্ত ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে .,১৮১৭ সালের ২৮. আইনে আছে 
অতএব তাহার প্রতি অন্তায় দে্‌ষ, উদ্ধার.কর| ;আমার উচিন্ত ।€:এবং & দারোগা বাবুর 
নামে যে পরবান। দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেটে সাহেব যে: তাহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে 
এঁ সাহেব যে আইনমত কর্ম করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না । £যেহেতুক বাবু এ 
নগবের মধ্যে আগন্তক লোক 'বটেন এবং" দারোগ। তাহাকে যে সকল- কথা জিজ্ঞাস! 
করেন তাহ! উক্ত আইন অনুসারে তিনি: জিজ্ঞাসা : করিতে পারেন এবং" এই 'অকিঞ্চনের 
বোধে আরো তাহার এইরূপ জিজ্ঞাসা : কর বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী 
মহারাণী বসন্ত কুমারীর মৃহাঁলে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমুন, অবগত 
তেমন এ দারোগা অবশ্ জ্ঞাত আছেন | কন ইউরোপীয় মাজিস্ত্ে সাহেব দারোগার 
প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত, ন। হইয়াই;করিয় 
থাকিবেন। পত্রপ্রেরক বীখিয়াছেন যে" দারোগ। 'জামলা বলপুর্রবক-.টাকা ঘুস -লইতেছেন 
তাহা এন্চদ্রপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই .বিষয়ের সৃক্গেও এ উৎক্োচের .সম্পর্ক ছিল 
কিন্ত ভবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আশার স্থানহইতেও টাকা লইয়াছে-. 
আমি জানি যে তাহার, স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই. অতএব তাহার 
উৎকোচ গ্রহণের.বিষয্ব-প্রস্তারেক প্চোন আবিশ্তক ছিল না। ০ তাও 
কথিত 'আছে যে”কাবু এ রাণীর “দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপন্গ 
হইয়াছেন। যদ্যপি এপপত্রলৈখক &*সকল " গ্প্ত 'ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে 
আমি করিব তিনি তাহা অপহব করিতে পারেন করুন 1: সে যা হউক লেখক আপুনাকে 
তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন, আমি ,অতিদূরদ্থ,, হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে 
পারি যে তিনি 'ক্লিকাতাস্থ, একটা সংবাদপত্রমাত্র. শ্বোধন, করিতেন।, অতএব কোন 
প্রকারেই তাহার বাবুর পক্ষ রা উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে, হস্তক্ষেপ 
না করিতেন তবে তাহার মগ্গল*হইত.ও -সম্রম: বজায় থাকিত। এবং আমারো এই বিষয়ে 
এপধ্যস্ত লৈখন আবশ্যক হইত নাজ ম্যাক রত 005৯5 ০গাটোত পজ 


২৭২ [গলাদে পত্রে লেক্াহ্েক কতা 


পণ্ডিচ গোবীশঙ্কর তর্কবাগাশেব জীবনী সন্বন্ধে থু কম উপাদান পাওয়া গিয়াছে । তিনি কলিকাতায় 
সাদিয়া রামামাহন পায়ের দন হুক হন। ১৮৬৯ সনে ১৬এ “ম ভাবিখের স্বাদ ভাক্কর পত্র ভিনি 
বাটন প্রতিষ্টহ বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন £ -- 


“আনা কপিকাঠা নগবে উপস্থিত হইয়। বাজ) বানমোহন রায়ের মহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই 
বান্ত করিয়াঠিনান শ্বদেশের কৃপ্রথা ও মহমবণ নিবাৰণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্্রীলোকদিগের 
নিদাঙ্যান উঠাদি বিনয নম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত মাঙি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় গানাব- 
দিগকে শিকট বাঁগেন। এবং সহমবণ নিবারণ বিষয়ে যথাপাধা পরিশমে উক্ত রাজার আানুকুল্য করি 
তাহাতে কহকাধ্যও হইয়াচি, সহমণণ পর্গবলধি পাচ ছয নগণ্র পণাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্মেন্ট 
হৌগেণ পধান হালে লার্ড পেিঙ্ক বাহাছুটার ননুগে লহমবণেব বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি 
ভয় কবি নাই ভবে এইফণে ভয়ের বিময় কি, এখন গামরা আপন রদ্দিগকে লাধান জ্ঞান করি ইহাতে 
দাণবকেই ভয় কবি পা মানব কোথায় আছেন," 0৮ 


সাংবাদিক হিসাবে গৌপীশঙ্কর ঠক্চবাগীণের নখে নাম ছিল । 'মম্বাদ ভাক্ষব পত্র প্রকাশ করিবাব 
পুর্বে তিনি মনেকদিন পরানানেরণ। পত্রের বাংলাবিভাগ মম্পাদন কবিযাগুলেন। “জ্ঞানাশ্বেষণ পত্রের 
কঠদেশে যে কবিত1 শৌভ। পাইত, তাহা তাহারই খচিত ।-- 

“...সন্বংস্ঠ যুব হিন্বুগণ খাহাব) বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উপ্লমিত হইয়াছেন তাহারাও কি মরণ করেন না 
জ্ঞাপানেষণ পত্র য্্রার্চ হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভন কবিতা করিতে ভাহারাই আদেশ করিয়া, 
ছিলেন, তাহাতে আমবা যুব বাদ্ধবগণের সগ্মুখে দণ্ডীয়নানাবন্বীয় যে কবিত। করিয়াছিলাম সেউ কবিত। 
গাানাম্বেণের শিরোত্ষণ হয়, তাহা? অর্থই আমারদিগেন অভিপ্রেত, মে কবিতা এই এহি জ্ঞান 
মনুষ্াাণ| জ্ঞান তিমিরংতর | দয়াসত্যঞ্চ সংস্বীপা শঠতামপিঙংহর, গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও 
»খকালেই ব্ান্ত করিযাছি 'বা্চ। হয় জ্ঞান ভুমি কর আগনন। দয় সত্য উভযেকে কবিয়া স্বাপন। 
লোকের জ্ঞান বপ হর অন্ধকীর। একেবারে শঠতারে করহ সংহাব॥ এই কবিতা দ্বাবাউ 
আমাবদিগের ভাব বাস্ত হইয়াছে... 1৮ ( সম্বাদ ভাঙ্ষর-২৬ মে ১৮১৯) 


পুব সম্ভব তর্কবাগীশকে লঙ্গ্য করিয়াই সমগাময়িক “সম্বাদ তিগিগমাণক' পত্রের সম্পাদক 
পিখিয়াছিলেন £-- 

“মন ১২৩৮ সালের ৫ আধাট়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক এযুত দশ্সিণানন্দন ঠাকুর ইনি 
বানু সুধ্যকুমীর ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গীলা! লেখ পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গীল1 কথ] কহিতে 
ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলী সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় 
মাতামহদত্ত কিঞ্চিত সঞ্চিত আছে হাহ ভাবংকে বঞ্চিত করিয়। এ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু 
বায় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়! চাকর রাখিয়াছেন গে নাস্তিক হিন্দুদ্বেধী 
কাগজ আরম্তাবধি কেবল ধান্পিকবর শ্রীযুত চন্ট্রিকীকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশীস্ত্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহ! আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলৌকমাত্র এ কাগজ কেহ পাঠ 
করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটাতে পাঠাইয়! দেন।” (২১ জানুয়ারি 
১৮৩২ তারিখের “ামীচার দর্পণে” উদ্ধত ) 

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে তাহ মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের 

প্রথম ভীগে গৌরীশঙ্কর কলিকাত? হইতে “সম্বাদ ভাক্কর' পত্র প্রকীশ করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ? লিখিয়াছিলেন -_ 


সমাজ ২৭৩ 


“পুরে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাঙ্কর নীমক সংবাদ কাগঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ 

পত্র অতি উত্তম হইয়াছে...” (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধত) 
কিন্ত আমাদের জান! আছে যে গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় ১৭৯৯ থুষ্টাব্দে গ্রীহটের ইট পরগণার পাচগাও 
গ্রামে । 

গৌরীশঙ্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন ; কাগজখীনি--“সম্বীদ রসরাজ; | 

১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৬৫) গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রনাথ ভট্টীচাধ। “সম্বাদ 
ভাম্বর পত্রের সম্পাদক হন। তিনি তর্কবাগাশের পালিতপুত্র ছিলেন বলিয়া প্রকীশ। গৌরীশঙ্কর 
সপুত্রক ছিলেন। 'ছুর্জন দূমন মহীনবমী? পত্রে (২৬ অক্টোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি,_“বোধ কবি 
পুত্রক ভাঙ্কর সম্পাদক:..।" 


গৌরীশঙ্কর অনেকগুলি গ্রপ্থ রচন। করিয়াছিলেন । এ-পধ্যস্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে, প্রকীশকাল- 
সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি ?-- 

(১) ভগবদগীত1--নবম অধ্যায় পর্য্যস্থ । প্রকীশকীল ১২৪২ সাল (১৮৩৫%)। 

(২) ভগবদগীতা--সমগ্র অংশের" অনুবাদ । প্রকাশকাল ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ [সেপ্টেম্বর 
তারিখে “সংবাদ পূর্ণচঞ্জোদয়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £-_ 


"শ্লবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাম্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টীচাধ্য মহাশয় কর্তৃক ভগবদগীত। গ্রন্থ 
গৌড়ীয় সাধৃভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টাক! সহিত অতি পরিফাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানস্তর প্রকাশিত 
হইয়াছে ।...সম্পীদক মহাশয় ইতিপূর্বে এ গ্রস্থের প্রথমার্দ অর্থাৎ নবমাধায় পর্য্স্ত অনুবাদ করিয়া 
মূল টাক শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ডাহার অনুবাদিত গ্রশ্থ পাঠে ধর্দপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর 
নিরতিশয় স্থথান্ুভব করত প্রীর্থন। করিতেন অপরার্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়ংকাঁল 
সম্পাদক মহাশয় তথ্বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাহীদের বাঁদনা পূর্ণ হইতে 
পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রস্থের অপরার্ধ অনুবাদ করিয়। সমুদ্বায় একত্র মুদ্রিতানস্তর 
প্রকাশ করাতে সকলের মনোঁভিলাস পূর্ণ করিতে পারিবেন। শগ্ভান্ত ব্যক্তিদের কতৃক ভগবদগীত। 
গ্রন্থের অনুবাদ ভাষাপন্যে সংকলিত ভইফ যাহ! প্রকাশিত আছে হাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্বজিজ্ঞান্ম- 
দিগের জিজ্ঞাস! নিবৃত্তি হইতে পারে নাকেন না গ্রন্থের অর্থ ভাৎপধ্য অতিশয় কঠিন. অপর 
ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না স্থতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার 
সম্ভাবন। ছিল ন11... 


(৩) জ্ঞানপ্রদ্দীপ, ১ম খণ্ড । বাঁলকদ্দিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল । প্রকাশকাল 
২০ আধাঢ় ১২৪৭ সাল--২ জুলাই ১৮৪৭ । 

(৪) জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড । প্রকাশকাল ১৬ মাঘ, ১২৫৯--২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩। 

(৫) ভূগৌললার-_পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরপক নান! গ্রস্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। 
শ্রীগোরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য কৃত। প্রকাশকাল ২৫শে কান্তিক ১২৬*-৯ নবেম্বর ১৮৫৩ । 

(৬) নীতিরত্ব । প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩* জ্যৈষ্ঠ ১২৬১) । ১৮৫৪.৮ই জুন তারিখের 
'সন্বাদ ভাক্কর, পত্রে পাইতেছি £__ 


“আমর নীতিরত্ত নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি আদান্ত্ সমুদ্রায় পাঠ করিয়া! দেখিলাম নীতিরত্ব নীতিরত্বই 
হইয়াছে, রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নান) গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল 
২---৩৫ 


২৭৪ সওগ্াপে পত্রে সেক্াত্ল্ষ্খ ক্কথা 


প্নোক দৃষ্ট হইয়াছিল রথ কর্ত। তাহার মধ্য হইতে বাঞ্ছনী করিয়া সার২ প্লোক সকল লিখিয়াছেন এবং 
আপনি ভাষ। কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শবে লিখিত 
হইয়াছে, বালক বুদ্ধ ক্্রীলোকাদি সকলের পাঠ যোগ্য হইবে... আমার দিগের প্রধান সহযোগী শ্রীযুক্ত 
গৌরীশঙ্কর ভটাচাধা মহাশয় শান্স র্াকর হইতে নীতিরত্বকে উদ্ধার করিয়াছেন...মুল্য অগ্ধ মুদ্রো।।” 

(৭) মহাভারত, ১ম খণ্ড । শ্রীগোরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য কর্তৃক সংশোধিত । 

(৮) মহাভারত, ২য় খণ্ড । “উদ্যোগ পর্ববাবধি স্বর্গারৌহণ পর্ব পর্য্যস্ত। বঙ্গ ভাষা পদ) কাশীদাস 

রচিত। শ্লীগোরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সশোধিহ 1...দন ১২৬২ সাল পৌষ” (1? জানুয়ারি ১৮৫৬) । 

(৯) চণ্ডী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধানস্তবাগীশাদি টীকীকারগণসম্মত1 টাকা সহিত। প্রকাশকাল 

১ ?বশাখ ১২৬৫-০১৩ এপ্রিল ১৮৫৮। 
ডক্টর শ্রীন্মশীলকুমীর দে তাহার একটি প্রবন্ধে (1774. 119. (92746)1%, 1997, 101), 21-24 ) 

গৌরীশঙ্করের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলির সন্ধান পান 

নাই। তিনি 'পাঁকরাজেম্ব'র পুন্তকখানিকে (সম্ভবতঃ পার্দরি লঙের তাঁলিকণ অবলম্বনে ) গৌরীশঙ্করের রচন! 
বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের রচিত । 

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমীজ কর্তৃক প্রকীশিত “সংবাদলার” পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 
এই পুস্তকের সমালোচন। প্রসঙ্গে ১৮৫৪ মনের ১২ই জানুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাম্করে' গৌরীশঙ্কর 
লিখিয়াছিলেন £-- 

“...সংবাদসার গ্রস্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধন্মের বপক্ষ নহে 
অতএব সর্বজীতীয় বালকেরাই ইহ পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা 
সংবাদসার গ্রশ্থ মধো ইহাঁও প্রাপ্ত হইবেন খ্রীষীয়ান ধর্দীবলম্বি রাজারাও হিন্দুধন্নেরে পোষকত। 
করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমরা সংবাদসার গ্রস্থ হইতে এক পস্তাব গ্রহণ করিতেছি." যাদিও 
১৮১০ সালে আমরাই জ্ঞানান্েষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ হধাকর 
ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রঙ্থে অধিক বিষয় উদ্ধত হইয়াছে তাহার 
বুলাংশই আমাগদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা 
আমর অধিক হ্ুখা হইব ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু ধর্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে 
প্রস্তীব লিখিয়াছিলীম তাহা এই |... ” 

পণ্ডিত গৌরীশস্কর তকবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী £-- 

(১) “পণ্তিত গৌরীশঙ্কর তকবাশীশ”--ঞ্ীকৈলা শচন্দ্র চক্রবস্তী । ১৩১৯ সালের “বিজয়া” পত্রের ৮১, 

১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 

(২) শ্রাহট্রের ইতিবৃত্ত - প্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। র্থ ভাগ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ ), পৃ. ৬৪-৬৭। 
(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রাধানগর (১৩৩১ )-_মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। পৃ. ২৬। 

(৪) “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস”--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও 

১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যাঁ। এই প্রবন্ধে আমি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানান্বেষণ,। “সন্বাদ ভাক্কর, ও “সন্বাদ 

রসরাঁজ। পত্র সম্পাদনের প্রীমীণিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 


সমাজ ২৭৫ 
(. ডিসেম্বর ১৮৩৭। :৮ অগ্রহায়ণ ১১৪৪ ) 


"আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্লীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 
আম্লারদের কর্ষেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাহই তাহারদিগের ইচ্ছ। যথার্থ বিচার 
করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্তারা এইরূপ মন্পেযোগ করুন ।-- 
কস্যচিৎ বদ্ধমানবাসিন । 


( ১১ জুন ১৮৩১ । ৩০ জাজ ১২৩৮) 


রাজদণ্ড ।-_-আমরা অবগত হইয়া সমাচার পা*কেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি 
যে গত বুধবার দুই জন খিদিরপুর নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীগাকুরদাল সরকার 
ইহার! ইষ্টাম্প কাগজ নির্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধগ্ঠ শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব 
তজবিজ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রান করিয়াছেন 
যে ইহারা সপ্ত বৎসরপর্ধ্যন্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [ গর্দভের ] 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবংকে অবলোকন করান পবে তদাজ্ঞানুসারে ভূত্যেরা এ ছুই 
জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিিরপুর প্রভৃতি 
গ্রামে২ ঝেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মাত্র শুন। গিয়াছে। 


( ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


. দ্গু ।--গত সপ্তাহে ছুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়! গেল। 

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ৪ দাড়ি গৌপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন 
পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মন্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে 
চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কগদেশে মাল্যন্বরূপ জুতার মাল! এবং মুখের এক 
দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দভে চড়াইয়া 
তাহারদের মুখ গর্দভের লাঙগুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় ছুইজন মেহতর মস্তকোপরি 
চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল । পরে টে'ড়রাওঘাল! এক জন তাহারদের সন্মুখে২ 
জয়বাদ্যের ন্যায় টে'ড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক এ তামাসা দেখিতে 
আসিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দস্থ্যরদের কুকর্্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল 
তাহাতে কোন২ং লোক আচ্ছ৷ হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহব। নান। কটুকাটব্য বলিয়৷ 
গালি দিল। স্ত্রীলোকের মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল । এই মহাযাত্র। আলিপুরের 
জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকে। পারে খিদিরপুরপর্্যন্ত গেল 
পরে খিদিরপুরের নাকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়! আলিপুরের আদালতের নিকট পঁহুছিল 
পরিশেষে জেহেলে গিয়! বিশ্রাম করিল । 


০৪ মংব্বাদ পত্রে সেক্কাবেনব্র ক্থা 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫) 


শরযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশম্ন সমীপেষু ।--সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক 
সভাস্থাপন হইয়াছে এ সভাধ্যক্ষ মধ্যাদাবন্ত পাচ জন ভদ্র সন্তান তাহারদিগকে 
এ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রঞ্গাবর্গেই মান্য করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক 
লোকধিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ 
এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রাথনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা এ বিবাদিদিগকে 
সবস্থানে আনিয়। প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি 
বক্ত হইয়। পর্বজন সাগ্চাতে সাপরাধী অপমনিত হয় অথাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি 
করে এবং এ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রাথনা 
করে ধদিশ্যাৎ সামান্ত অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্ত 
গুরুতর হইলে পঞ্চাএত ম্হাশয়গণ তাহার এই শাস্তি দেন যে অপরাধি বক 
যেন কোন স্থানে হুকা খাইতে ন। পারে ও তাহার 'সহিত কেহ আলাপ ন| করে। 
সম্পার্ক মহাশয় ইহাতে অতিশগ শান্তি বোধ করিয়া পুনর্বার উক্ত পঞ্চ জনের 
নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর উক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ 
ইত্যাদি করে তাহাতেহই মীমাংলা হয় কিন্তু যা কেহ এ পঞ্কাএত গ্রাহ করে 
তবে খে প্রকারে তাহার খিবার্দ বিচারকত্তার কণগো ৭ হয় তাহ। এ পঞ্চজন করেন 
তাহ। হইলে অবজ্জাকারি ব্যক্তি শান্তি পায় ও নান। প্রকার বয় বসন ২য় আর পঞ্চাএত 
মহাশয়গণ কোন২ং সাংসারিক বিবাদও ভঞ্রন করেন তাহাতে ভদ্র কন্তারা উক্ত 
মৃহাশয়দ্বিগকে অতিশয় মান্য করেন যাহা হউক যাধি এই প্রকার পঞ্চঞজনের পঞ্চাএত 
পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রলশ্রযুত িচারকত্তা মাজিপ্রেট সাহেবের এতাদৃশ ক্লেশ ক্দাচ 
হইত না ও প্রজ্াগণের এতাদৃশ অর্থব/য়ও হহত শা কেন না তাহাতে খাহা হবার 
তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে এ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ 
ঠাকুরের বিচার স্বাভাবিক লৌকে পাচ ঠাকুরের বিচারও বলিয়। থাকে |নবেদন মতি। 


কল্তাচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ ৷ 


(২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 


ুদ্রাযস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাতানিবাস লোকেরদের নিবেদনপত্রের 
বিষয়ে গবর্নর জেনরল বাহাছুরের উত্তর ।-টোনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি 
ব্ক্তিরদের প্রতি আবেদন । হে মহাশয়ের আমারদের কাধ্যবি্ষয়ে আপনারদের 
সন্তোষের চিহ্নরূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনার! যে সকল মিষ্ট 
কথ! লিখিয়াছেন তন্সিমিতত আমি ও আমার সহযোগি কৌদ্দেলি সাহেবেরদের বাধ্যতা 
স্বীকার করি কিন্ত আমি যদ্যপি আপনারদের ন্বেহ ও সম্ত্রম অতিবড় জান করি তথাপি 


সমাজ ২৭৭ 


আপনারদের এ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি 
না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙগল লিপ্ত 
আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা এ পত্রে 
সর্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যন্তাহলাদ জন্মিয়াছে 
এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যন্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অন্থরাগ 
তেমন আমারও আছে। 

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের 
নিকটে তদ্বিযয়ে কোন আপত্তি খগুনের আবশ্তক বোধ হয় নাকিন্ত হইতে পারে যে 
কেহ২ এই আইন অনাবশ্তক বোধ করেন অথব। ইহাতে বিজক্র সম্ভাবনা আছে এমত 
বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরাম্মশ্ঠ বোধ 
হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই স্থলময়ে ব্যক্ত করি। 

ধাহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা৷ অন্থচিত বোধ করেন তাহাদিগকে আমি কহি 
যে তাহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিজ্ব হইবে যে 
এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত ন| এবং সেই বিস্ব উপযুক্ত আইনের দ্বারাও 
দূরীকৃত হইতে পারে ন| যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় 
সকলকে কহা! প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের 
স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং এ স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমত৷ নাই। 

যদ্যপি তাহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জানোপদেশ দেওয়া 
উপকারক না হইয়া অপকারক হম় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্ধয এই যে 
লোকের মন অজ্ঞানাদ্ষকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহ] সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ব প্রজারদিগকে দেওয়! গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কর্ম 
এবং লোকেরদিগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অন্মতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্য। 
প্রদানকরণের আর কোন্‌ বলবৎ উপায় আছে এ অন্গ্মতি দ্বারাই লোকের তাবৎ 
মানসিক শক্ত সতেজ হয় । 

যদ্যপি তাহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে 
ইঞ্গলণ্ীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক 
কিন্ত বিদ্যারত্ব লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কর্মই । যদি লোকেরদিগকে 
অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ থাকনের সম্ভাবনা না থাকে 
তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীগ্র লুপ্ত 
হয় ততই ভাল। 

কিন্ত আমি বোধ করিষে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্বকারাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের 


২৮০ সলওন্বাদ পত্রে সেক্ফাবেল কথা 


এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের স্ষ্টি করিয়াছেন অতএব এ আইনের বিষয়ে 
যত ঘ্বণ! সে সকলই তাহার উপরে পড়িল। 

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাস! কর্তব্য 
হইল যে এ আইন রাখিকি রদ করি এ আইন সকলের এমত স্বার্থ যে তাহা 
জারী করা অসাধা। ফলত; এ আইন অব্যবহাধাই ছিল। বোম্বাইর অন্তঃপাতি 
প্রদেশেও এ রূপ আইন ছিল কিন্ত ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে তদ্রুপ ছিল না অতএব 
আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় থে এ আইন যেং প্রদেশে চলন নাই সেই সকল 
প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে 
সম্পরণ অকন্ষমতি আছে সেই স্থানে তাহার প্রতিবন্ধকত! কর্তবা কি না। এবং 
আইনের পরিবর্তে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কিনা অথবা 
ছাপাকরণবিষয়ে এমত অন্মতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন 
ন| থাকে । দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার করা বিষয়ে কোন আইন নাই 'এবং সেই স্থানে 
যেকোন ব্যক্তি যা ইচ্ছ। ত| ছাপাইলে তদ্বিযয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় 
নাই। বোস্বাইতে যে বাবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন 
আইন নির্ধাধ্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক 
স্বাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্বক 
হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অন্মতি ছিল বটে কিন্তু তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না 
অতএব সেইস্কানে কোন ব্যবস্থা করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল 
এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন করা অনুচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে 
এই সিদ্ধ হইল যে আমর] তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি 
সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তদ্দারা ছাপ| কর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণকূপ অন্থমতি দেওয়া 
যাইবে এবং এ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি মাহা 
ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় ষে অবস্থায় আছে 
সেই অবস্থায় থাক! অনুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাঘস্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন 
আমর! নিদ্ধার্ধয করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্তারা 
পরাজ্মুখ হইয়া বর্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন । 

ছাপ। করের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা! তাহা 
নিবারণার্থ আইন কর! যে স্থকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও 
বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির কর৷ অসাধ্য ব্যাপার । যদ্যপি মুদ্রাকরণ বিষয়ের 
্বচ্ন্দতার দ্বারা যে উপচার জন্মে তাহা যদি আমর! ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে 
তাহার সহগামি যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক 


সমাজ ২৮১ 
্বচ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রীকরণেতে ষে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহ। আমরা কার্য্যৃষ্টে 
পৃথক বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বার তদ্গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দিষ্টকরণের 
উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্য্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা ষে 
অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের দ্বারাও অন্যপধ্যস্ত নিবারিত হইতে পারে 
নাই অথচ ইঙ্জলণ্ড দেশে যদ্রি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কাধ্যের স্বচ্ছন্দতা 
একেবারে নিবৃত্ত :হয় অতএব ছাপা কাধ্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে এ পরাক্রম 
ধাহারদের হস্তে থাকে কেবল তীাহারদের সন্ধবিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে 
হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। ধাহারা মুদ্রা যন্ত্রের বারা 
আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাহারাই এ ছাপা কর্দের পরম 
শক্র। যখন গবর্ণমেন্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যাথার্থরূপে 
আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্ত যখন লোকেরা 
ইহ! দেখে যে সরকারী কাধ্যে লিপ্ত না থাকিলেও ত্াহারর্দের আচার ব্যবহার বিষয়ে 
সম্বদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন ত্াহারদের বেদনা জন্মে যেহেতডৃক পরহিটতৈধিতা৷ 
কর্ম কর! ধাহারদের অতিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা ষখন দেখেন যে তাহারদের অতিবর্ড 
শত্র আছে এ শক্র গোপনে থাকিয়া তাহাদের অনি করিতেছে অথচ তাহারদের 
শক্রতাচরণের কারণ তাঁহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরণের 
কোন উপায় দেখেন না তখন সুতরাং তাহারা খেদিত হন কিন্ত যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার 
দ্বারা তাহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাহার স্ৃতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। 
তাহার! অবশ্ত বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈঈর্ধা প্রযুক্ত 
এবং তাহারদের কর্ম ও আচার ব্যবহার অত্যুন্তম হইলেও গ্লানি শ্রিবারিত হইতে পারে 
না। এইবপে ছাপ কর্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহ! বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত 
ঘটন! ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরূপে হইলে লোকের মান্ত হইত এবং দ্বারা লোকের ভয় 
জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হম এবং অধথার্থ দৃষণও তাহার সঙ্গে 
মিশ্রিত হওয়াতে তাহা! একেবারে অকর্ণণয হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের 
উপস্থিত বিস্তর দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্িৎকালের নিমিত্ত 
নিবৃত্তকরণের আবশ্তক হয় তবে কেবল আবশ্তকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্দেল তাহা রহিত 
করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত মুদ্রাঞ্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তজ্প 
চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন । আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ 
মৃতের এঁক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাযস্ত্রের স্থার কোন 
অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ যে সকল ব্যবস্থা কর্তব্য তাহা সম্তাবান্থনারেই কর যায়। 


আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্ধ্স্ত 
আমি গবর্ণর্‌ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তদ্্রপ বাঞ্ছ৷ আছে তাহার দুই 
কত 


২৮২ সওবাদ পত্রে সেকাবেনত্ত্র শ্ুথা 

কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বার ভারতবর্ষের ও মন্ুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভাবনা তাহা 
সিদ্ধকরণের অংশী হইতে স্থতরাং আমার ইচ্ছ। আছেই । এবং ভারতবর্ষে অনেককালা বধি 
থাকিয়া এই আইন যে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই 
থাকে নৃতন গবরূনর্‌ জেনরলের উপর ন| থাকে এমত আমার ইচ্ছা । পক্ষান্তরে আরো 
এক বিবেচনা! আছে তাহাতে যে মহান্ভব সাহেব গবরুনর জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া 
আমসিতেছেন তাহার উপরে এই আইন সম্পননকরণের ভার দেওয়। আমারও মানস। 
ইজলগুদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকশ্মকারকেরা সকলই মুদ্রাযস্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত 
আমার বিশ্বাস আছে এবং থিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযস্ত্ে 
বিষয়ে বে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্তের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে 
সুপ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুত্কৃ্ট ইহ। জানিয়! তিনি এই বিষয়ে অধিক 
সপক্ষই হইবেন। অতএব এতদ্দেশে পহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে 
সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন হহার দ্বার! এককালীনই তাহারদের সঙ্গে 
এক্য হইবে । সিটি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 


মুদ্রাধস্ত্রবিষয়ক আইন ।--আমরা অত্যন্তাহলাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগন্ত তারিখে মুগ্রাযস্ত্রবিষ়্ক নৃতন আইন 
কৌন্দেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযস্ত্রের কার্ধযবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা! 
নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুূত সর চার্লন মেটকাপ সাহেবের অনুগ্রহেতেই সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়ের! এই অতিশুভাবহ 
ব)াপার সম্পাদনোপলক্ষে তাহাকে অতিপ্রশংসাস্থচক এক পত্র প্রদান করিবেন। এই 
আইন ১৫ সেখেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ আপনারদের ভয়ও 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রল শ্রযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া এ নৃতন 
আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন .কিন্তু তথ্বিষয়ে আমারদের :কিছু আশঙ্কা বোধ 
হয়না । 


(২২ আগঃ ১৮৩৫ | ৭ ভাদ্র ১২৪২ ) 


মুদ্রীযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার ন্মরণার্থ ৫বঠক।--শ্রীযুত সর চাল'স মেটকাপ সাহেব 
ও তাহার কৌন্দেলী সাহেবের ঘ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাঘস্্ মুক্তহওন উপকার ষেরূপে 
চিরম্মরীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবামি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে 
টৌনহালে এক বৈঠর হয়। এ টবঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া! পরিশেষে প্রধান 
বিবেচিতবিষয়ে প্রীয়.সমাগত নকল ব্যক্তির মতের এ্রীক্য হইল । শ্রীযুত পার্কর. সাহেব 


সমাজ ২৮৩ 
এই প্রস্তাব করিলেন ষে সাধারণ ব্যক্তির, নামে এক চাদ! হয়. এবংখী চাদায় সংগৃহীত 
অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অদ্রালিকা নির্ধাণ করা যায় এবং এ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ 
পুস্তকালয় এই নাম থাকে । এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সঙ্জনসমূহের সম্ভোষ জন্মিল 
ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতৃক মুদ্রাধস্ত্র মুক্তকরণদ্বারা বিদযাবৃদ্ধির যে 
মহোপায় হইল ইহা চিরম্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন 
উচিত তেমন অন্য কোন কার্ধয বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাধস্ত্রের প্রাতিবন্ধকত। করা এবং 
আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বদ্ধ করা একই কথা। 

ওঁ বৈঠকে আরো! এই স্থির কর! গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চাল” মেটকাপ সাহেবের 
নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ কর| গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে 
খোদিত করিয়! টৌনহালের মপ্ন্যে স্থাপিত করা.যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ 
আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে এ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থ। জারী হইবে 
অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনে! সাহেবের! এ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন 
এবং এ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে। 


(২৯ আগস্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 
নৃতন মুদ্রা ।-_নৃতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি 
জারী হইবে। এ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দিষ্ট মুদ্রা 
ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্য প্রস্তুত 
হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল.একই প্রকার মুনা 
চলন হইবে । এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্বে জবনেরা 
রাজ! ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন এ মুদ্রাতে থাকিবে না। 


(২৯ আগ ১৮৩৫ । ১৪ ভান্র ১২৪২ ) 

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্দকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া! যাইতেছে। 
ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা 
গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে । এঁ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানেরা শর! 
৭০ বৎসরঅবধি ইঙ্গল্তীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড 
করিতে হইবে কিন্ত অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপধ্যস্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে 
সমুদায় এ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে। 

এই সপ্তাহে আমর! প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নৃতন. রা চলিত হইবে 
এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না. ষে ইহ! দিল্লীর জবন বাদশাহের 


মুদ্রা । 


১৮৪ সব্বাপ পত্রে সোেক্ষানেলরা কথা 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩1 ৬ ফাস্ভুন ১২৩৯) 

অন্ত্যেট্িক্রিয়ার ক্লেশযোচন ।--এতন্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংক্কারক ব্রাঙ্ষণ ও 
মর্দারফরাশ প্রভৃতিকতৃঁক অধিক মূল্য গ্রহণজন্ অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহ! সর্বজনহিতৈষি 
পরমদয়ালু প্রযুক্ত ডেবিভ মেকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাঞ্তান জে হিল সাহেবের দ্বারা উক্ত 
ক্লেশপিবাঃণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়ের আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রআরি তারিখে বেল৷ 
তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে স্থগোচর করা 
গেল ইহাতে শ্রুল প্রযুক্ত মহারাজ কালীকুষণ বাহাছুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত মন্ুষ্যের 
সহী আছে।_ চক্দ্রিকা। 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২২ পৌষ ১২৪৫) 


প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ।--+আমর] অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে 
শরীলপ্রাযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্মকারকেরদের প্রতি এই 
আজ্ঞ। দিয়াছেন যে প্রয়্াগ ম্বানার্থ বৎসরে যে সকল যাত্রিরা যাত্রা! করেন তাহারদের 
স্কানে এই বৎ্সরাবধি কোন কর লইবেন না। আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ শ্রবণে 
দেশী তাবংলোক অতি সন্তষ্ট হইবেন এবং তাহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের 
প্রতি গবর্ণমেণ্টের মেহের এই এক মুখ্য চিহ হইল। 


(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাস্তন ১২৪৬) 


যাত্রিরদের কর।--সম্প্রতি এক আইনের পাওুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে 
যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও ্রপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়! যাইত তাহা একেবারে উঠিয়া 
গেল। পুরীর মন্দিরের কৃ ভার খোর্দার রাঙ্জার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাহার প্রতি 
এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপুর্ববক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা 
স্বেচ্ছাপূর্ববক যাহ দিবেন তদছ্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই যে 
নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হ্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্দেশীয় লোকের পরম 
সন্তোষ জন্মিবে। 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 


বন্দুয়ানেরদের আহার ।--কিয়ৎকাল হইল নান! কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচন। 
করণার্থ ও তাহার হ্থনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতাম্ম গবর্ণমেণ্টক্তুক এক কমিটি 
স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবেরা নান! সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট গ্রস্তত করিলেন 
এ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহা! বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ 
করেন নাই কিন্ত শ্তনাগেল যে গবর্ণমেন্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে 


সমাজ ২৮৫ 


এবসের তুল এক কাচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেবখানার মধ্যে কপর্দক মাঝ যাইতে 
দিবেন না। তাবৎ বদেশ ব্যাপিয়া এই ভকুম অতিশীত্র জারি হইবে। 


(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭) 


লাটরীর কমিটা।স্-হরকর] পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটী রহিতকরণের আজ্ঞ। 
শ্রযৃত কোট আফ ডেরক্র্প সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পু ছিয়াছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শরাব ১২৩৮) 


হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ।_-সম্বাদপত্রের দ্বার আমরা অবগত হইলাম যে 
সপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদ্বমায় সর চার্লস গ্রে পাহেব এমত এক বচন দিলেন 
যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুভ্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে 
পারেন না। বোধ হয় যে শ্রাযুত চীফ, জুগ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য ডিক্রীর উপর নির্ভর 
রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্দমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী 
ও তাহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আপামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে 
সদর দেওয়ানী আদালতে ফদ্থেল্ সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার 
প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে এঁ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞ। হয় যে পিতা 
আপন পুত্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী 
ও বাতিল। উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতরা যে 
ব্যবস্থা দ্রিলেন তদ্ৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপধ্যস্ত সম্পর্ক 
আছে এবং তাহা! লইয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল করিলে 
তাহ! বেআইনী হয়। 
এততদ্তরপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুভ্রেরদিগকে এতদ্রপে 
পৈতৃকবিষন্ন অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়। 
ভূম্যাদির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আপিতেছে এবং এতদ্রপ বিভাগকরণ 
বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অতিবিজ্ঞ স্মার্ত পশ্তিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা মঞ্জুর 
হুইয়াছে। 
ষে ছুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাহারদের নাম 
চতুর্তু্জ ন্যায়রত্ব ও স্ুত্রক্ষণ্য শান্ত্রী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্বে এক মোকদমায় 
বিশেষতঃ ষে মোকন্দমায় রামকুমার স্তায়বাচস্পতি ফরিয়াদী ও কষ্কবিস্কর তর্কভূষণ আসামী 
সেই মোকদ্দমায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতের! দিয়া কহিয়াছিলেন ষে 


২৮৬ গওব্বাদ পত্রে পেব্কাব্লেত্র কথা 


পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুত্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে. দান করিতে পারেন। কিন্ত 
শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চুতুতূর্জ স্যায়রত্বের লোকান্তর গমন হইল। পরে 
নুত্রন্ষণ্য শাস্ত্িকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি 
প্রথম যে ব্যবস্থ। দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অপ্রকৃত। 
শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞিৎকর। 
হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে 
মান্জাজের চীফ জুষ্টিস শ্রাযুত সর তামস স্তরে সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে শ্রীধূত কোলবোৌরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বগ্দেশে 
হিন্দুব্যক্তিরা স্বোপাঞজিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত 
পৈতৃকবিষয় দান করিতে পারেন না। তৎ্পরে এ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে 
লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে 
অধিক অপরং২ পুন্রকে অগ্ন দেওয়া এমত দানপত্র পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতের 
ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুন! যায় যে স্বোপাঞ্জিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যন্কির 
স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণস্থচক অনেক উইল স্বপ্রিম কোটে” গ্রান্থ হইয়াছে । তাহার 
কিঞিৎ পরে এ পন্বে লেখেন যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা! স্বোপার্জিত 
বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বার! স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি 
তাহার সম্পত্তির এতদ্রপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রসিদ্ধ নয় 
তবে তাহা আদালতে গ্রাহ্‌। 
অতএব পূর্বোক্ত উক্তিদ্বার1 অন্থমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির 
বিভাগকর! ষদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্্সিচ্ধু'নয় তথাপি চিরতর ব্যবহীরক্রমে তাহা সিদ্ধ 
হইয়া আসিতেছে এবং এতত্রপ সম্পত্তির হস্তাত্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও ক্ুপ্রিম 
কোর্টে মগ্ুর হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্ঞতম শ্রীযৃত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযুত সর 
ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের 
এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং এঁ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতের! ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার এ ব্যবস্থা প্রকৃত 
নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন ষে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্‌ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের 
নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদ্দি তাহার যাবজ্জীবনমাত্র এ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত 
তবে এতন্ত্রপ. হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক 
রাখিতে পারেন এবং তৎ্পরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে 
অনুমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুভ্রেরদের মধ্যে বিভাগ 
করিয়া দিতে পারেন না এ বড় অসম্ভব । 


সমাজ ২৮৭ 
(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

জিলা চব্বিশপরগণ। ।-শ্রীযৃত আনরবিল বৈসপ্রসীডেন্ট হজুর কৌন্দেলে গত 
২০ নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিয়। তাহাতে এই আজ্ঞ। করেন যে কলিকাতার 
শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিল। এবং চব্বিশপরগনা জিল! এই ছুই জিলা স্বতশ্ত্রের ন্যায় 
গণ্য হইবে ন! কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতল1 ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার 
থানা চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইব্ধপে যেজিল। নিদ্দিষ্ট হইল তাহ উত্তর 

কালে চব্বিশপরগন। জিল। নামে খ্যাত হইবে । 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 
ঢাকা জালালপুর জিল1 ঢাকা জিলার শামিল হইল। 


( ৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 


শ্রীযৃত দর্পণসম্পাদক মহাশয়েষু।-_-নিবেদনমিদং আসামদেশাস্তর্গত বড়নগর, 
বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাচ পরগন! যাহা পূর্বে লোঅর 
আ'সামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্তমান কমিস্তনরসাহেবের আজ্ঞান্্‌সারে জিল। রঙ্গপুরের 
মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাঁহেবের অধিকারতুক্ত হইয়াছে.".ইতি ২২ দিসেম্বর 
সন ১৮৩২। 0.5. গুয়াহাটা আসাম । 


সভা-সমিতি 
(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 


বৈদ্য সমাজবিষয়।--গত ১৭ শ্রাবণের চত্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার 
প্রচার হইয়াছে এ হুসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অনুবাদ কর! গিয়াছে মাত্র এক্ষণে 
তদ্বিষয়ে যাহ! অবগত হইয়াছি তাহ অদ্য প্রকাশ করিলাম। 

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক 
চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকতৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যাজ 
হইল। সমাজের চিরস্থাযিত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম সর্বদ] স্ুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের 
পাওুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্িষয়ে ধাহার যে বক্তব্য ছিল ব/ক্ত করিলেন। শুনিয়াছি 
শ্রধুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন ষদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন 
কিন্ত তাহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞত। আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্তব্যাকর্তবা- 
বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এগ্রদেশে 
এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা! করিতেছেন তাহাতে তীাহারদিগের অধিকার নাই 
যাহা হউরু ধাহার ষে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্দ করুন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত 


২৮৮ সগবাদ পত্রে মেকাবে কথা 
যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক ওঁধধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন 
না। এবং এ সমাজদ্ধারা নানাবিধ উধধ প্রস্তত হইবে ইহা বৈদ্যভিম্ন কোন 
জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন 
রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়! সমাঙ্জে জ্ঞাত করান্‌ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎ- 
সকেরা যথাশাম্্ব গুধধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া! দিবেন যাহাতে সঙ্জাতির মানহানি না হয়। 
এবং য্থাশান্ত্র উধধাদিদ্বার1| লোকনকল রোগহইত্ডে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের 
বিশেষ চেষ্ট। হইবে । সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমর। যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও 
পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না । 

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞিৎ লেখা আবশ্তক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ 
মনোযোগ করিবেন । চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ 
ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাস্ত্রে 
এমত নিষেধ আছে যে অন্ত জাতীয়ের উুষধ কদীচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে 
আর সেই রোগে মুক্ত হইতে ন! পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃতা অবশ্ত 
স্বীকার্ধ্য এবং যে দ্রবা আহার করা হি্মুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা উধধসহিত 
মিশিত করিয়! সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধশ্ম হানি হয় ইত্যাদি অনেক 
দোষ দর্শান যাইতে পারে । যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা। 
উধধার্থে স্থরাং পিবেৎ ইত্যা্দি কিন্ত ইহার তাৎপর্য এমত নহে যে পীড়া হইলে ব্রাপ্ডি 
কেলারটআদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক এ বচনের তাৎপর্ধ্য এই বুঝা যায় ওঁষধার্থে 
নিষিদ্ধ দ্রবাও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা ৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাহারা শাস্ত্রোক্ত 
ব্যতিরিস্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত বাবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ওঁধধ কোন মতেই গ্রাহথ 
নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য 
ধার্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ বিচক্ষণা গ্রগণা নবন্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাছুরের 
নিকট সুগন্ধা গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
বৈদ্যশান্ত্রে স্থপপ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাঙ্জ। তাহার গুণ বিশেষ বিবেচন৷ করিয় 
বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্‌ কিন্ত তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাহার 
স্বহত্ত প্রস্তুত ওষধ সেবন করিতেন না বদ্যদিগের সহিত ওষধের ব্যবস্থা বিবেচনা 
করাইতেন। 

য্দি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে স্বপপ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্ন 
পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেতের বৈদাই অনেক তীাহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই 
প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্তজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে 
সুতরাং লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হন্ম। ইহ! সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান 
হাকিম ও ইঙ্গরাজ ভাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ভাক্তর সাহেবদিগের 


সমাজ ২৮৯ 


মহামান কিন্তু দীন ছুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা! এ হাতুড়িয। বা পেতের বৈদ্যদ্বারাই 
হইতেছে বিশেষতঃ পল্লী গ্রাম মাত্রেই ভাক্তর সাহেবদ্দিগের গমন হয় না অতএব তাহারদিগের 
চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকাব কর। যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদাসকল একা হইয়া 
যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা প্র সমাজ 
চিরস্থারী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্‌ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ 
করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদা মহাশয়ের কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে 
মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে এ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন। 


( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩ ) 


শ্রীধুত জ্ঞানাম্েণ সম্পাদকমহ্াশয়েযু।_-এই রাজধানীর মধ্যে যে বৃহস্পতিবার 
সদ্ধ্যার পর বঙ্গভাষ! প্রকাশিকানাঁমক সভ। হইঘ্বা থাকে আমার বোধ হয় তাহ! অবিদিত 
নাই পূর্বে এই সভার লোক সংখা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবারে দেখিলাম 
তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনাস্তর শ্রীযুত 
বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর 
সম্পাদক ৪'ভূতি অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কার্য্যারস্ত হইল অনস্তর সভাপতি 
শ্রযৃত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ব্বক পূর্ব সপ্তাহে স্থ্রীকত প্রস্তাব সকলকে 
জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে ছুঃখহইতে স্থখ জন্মেকি স্থখহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় 
তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্থের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পর্যন্ত মানিয়। 
ধশ্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভাতে ধশ্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব 
ঘটিত বিচার না,করিয়! নীতি এবং রাজকাধ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের 
ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে 
শ্রযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নান। দৃষ্টাস্ত 
দর্শাইয়। যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা অবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল 
তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রাস্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বার] স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন 
অতএব এমত নিয়ম স্থির কর] যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষ! প্রকাশিক মনোযোগপূর্বক তাহা করিবেন ইহাতে সকল 
সভ্য এ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ববক স্ব সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনস্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত 
তুর্গাপ্রসাদ তর্কপর্চানন পূর্ববস্থিবীকৃত নিয়মাদি পাঠ করিয়া এ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন। 

পরে শ্রীধুত বাবু রামলোচন ঘোষ কছিলেন ইঙগলগ্তীয় লোকেরদের সভাতে 
সভ্যেরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা 

২---৩৭ 


২৪৯০ স্ওত্াাদে পত্রে স্েক্ষাত্লে ক্থা 


গাত্রোখানপূর্বকক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত 
পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন 
চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোখানপূর্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি 
কহিলেন এই সভার আরস্ত মত হইয়াছে কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত 
ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নিদ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে 
শ্রীধুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীুত বাবু প্যারিমোহন বস্থ ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ 
অতি সম্থক্তাপূর্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কাধ্যের ভার ধনি লোক্রোই গ্রহণ 
করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুলভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ 
কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্তারা নিক্ষর ভূমির কর স্থাপন আরম্ত করিয়াছেন অতএব আগামি 
সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করাযায় যে রাজকতৃণ্ক নিষচর ভূমির কর গ্রহণ উচিত 
কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতান্থুসারে সকল সভ্যই 
সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ 
হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভ1 ভঙ্গ করিলেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩) 


গত রবিবারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা 
করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমর পাইয়াছি এ সভার প্রতিজ্ঞাসকল অতত্যুত্তম ও 
অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতর্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা 
প্রকাশ করিলাম । বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ধাহার! গবর্ণমেণ্টের কর্মেতে লিপ 
আছেন অথব নিষ্ষরভূমির করগ্রহণে ধাহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তীাহারাই বলেন 
গবর্ণমেণ্ট নিষ্ষরভূমির করগ্রহণকরত উচিত কাধ্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ 
লোকেরাই কহেন রাজারা এ বিষয়ে অন্তায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত 
হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্ছনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভ। এই বিষয়ের কোন সছুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমর! 
প্রার্থন৷ করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়ের তাহাতে অন্ুৎসাহ প্রকাশ ন| করেন। 

গত রবিবার বেল! ছুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সমাজের এক 
অস্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ওর্কবাগীশ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ 
তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত্ত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বস্থ শ্রীযুত 
মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযৃত ভোলানাথ 
বস্থইত্যাদদি বন্ুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজার! 
নিষকর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্েশীয় চারি পাচ সহম্র লোকের নাম 
স্বাক্ষরপূর্ববক রাঁজছ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ 


সমাজ ২৯১ 


অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদাহ্থবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগ্থ 
এতদেশীয় সর্বসাধারণ লোৌকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে ত্বীহার এক দিব কোন 
স্বতন্থ স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক 
অনুষ্ঠানপত্র ও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়! সর্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে 
হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়। 
সমাচারপন্রে বিজ্ঞাপন দিবেন । 


অনুষ্ঠানপত্র । 
বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকতৃ্ক নিষ্ষর তূমির 
করগ্রহণের যে মহান্‌ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভাবনা অতএব 
তন্নিবাবণার্থ কোন বিশেষ সছুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য গ্রগণ্য 
মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ করা উচিত। 
এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উত্পাহি মহাশয়ের এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্বং নাম স্বাক্ষর 


করিলে পশ্চাৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক।-- 
জ্ঞানান্বেষণ। 


এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ দনের ২র! মার্চ তারিখের “সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিমোদ্ধত অংশে বাঙালীর 
পাঙুচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে £-- 


১ ধক্যমতে সভ। স্থাপন পূর্বক স্বদেশের সৌভীগোর বিষয় বিবেচনা করণের প্রথ। এখানে অতি বিরল, 
দতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা এরক্যমতে ঘে এক ধর্মনভা করিয়াছিলেন 
তাহাতে একত। বন্ধন হওয় দুরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, & সভার কল্যাণেই দলাদলির 
ঢলাঢলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুভ্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিঞুম্মরণ। 
গোৌময় ভক্ষণ ব্রাঙ্গণের বৃর্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের হুচন। হইয়াছে, ধর্মমভার পরে রাজকীয় 
বিষয়ের বিবেচন। জন্য অপর যে একটা সভ। হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিক। সভাকে প্রথম। 
বলিতে হইবেক, এ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কীলীন।থ চৌধুরী, বানু প্রসম্নকুমার ঠাকুর, মুগসিআমীর 
প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির৷ রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্ষর ভূমির কর 
গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি স্ছচার বিচার হয়, জিল1 নদীয়ার বর্তমান প্রধান সর আমীন শ্রীযুত 
রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর গব্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতক উপস্থিত করিলে 
মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সন্বাদ ভাম্বর পত্রের জন্মগ্রহণও 
হয় নাই, কিন্ত কেবল একতার অভাবে এ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রস্ৃতি 
মহাশয়ের! ব্রক্গদভ] পন্ষে থাকাতে ধর্দসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা 
সভার পতন কারণ ন্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, এ সভার পরে 
মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্তে ভূম্যধিকারি সভ। নামে অপর এক সভা 
স্বাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়ের যদ্দি অনেক প্রকার সৎকন্ধ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সহিত 


২৯২ লংবাদ পত্রে সেক্কাবেের কথা 
গবর্ণমেন্টের পত্রীদি লেখ। চলিয়াছিল, দশ বিঘ] পর্যন্ত ব্রক্ষপ্র ছাড় দিধার নিয়ম এ সভার উদ্যোগেই 
হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে । 

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়! দেশ হিতৈষিণী সভ। নামে এক সভা করিয়াছিলেন এ 
সহায় সমুদয় বাঙ্গাল! প্র সম্পাঁদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোঁড়াসশীকের ৬কমল বন্থর বাঁটীতে যে 
কয়েকবার তাহার প্রকাশ্ঠ সন্থ। হয়, সেই সকল বারেই সন্তাস্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, 
নিয়মাদি নির্ারিত হইয়াছিল, কিন্ত কি আক্ষেপ এ সভার দ্বার এমত কোন কার্য হয় নাই ষদ্দার। 
ভাঁহ। আনারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনভ্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস 
উত্তিয়। সভ1 স্তাপিত হয়, মান্তবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া! এ সভায় কয়েকদিবস 
বক্তা করিয়! মহ। ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে এ সভার মত পৌষক একখান) 
পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাঁধারণের সাহীযা ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্বে 
বাগবাজ্জার নিবাসি স্বৃত বাবু কাঁণীনাথ বস্থু ভূম্যধিকারী সভার পুনজ্জাঁবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে 
টদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্কের মধ্যে বন্থ বাবু রাজদত্ত আশাষেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
অন্ক উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লৌকেরা রাঁজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে 
কয়েকট? সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্বের 'অভাবে তত্বীবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় 
বিষয়ের চিন্ত। কর] যদ্যপি এতদ্দেণীয় লোকের! অতি কর্তব্য বিবেচনা! করিতেন এবং তাহার প্রতি 
তীহারদিগের মনৌযোৌগ থাকিত তবে ই নকল সম্ভার পতন ন]। হইয়া! বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া 
সম্ভব হইত 1...) 

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪) 


নৃতন সমাজ ।--কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমণ সেন এক নৃতন সমাজ 
স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিক্ষর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে 
এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষ। চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পনর ইজলগু দেশে প্রেরণ 
করেন। 
( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭, ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


জমিদারেরদের সমাজ ।--রিফম্মর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহ্লাদপূর্বব ক 
জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদ্দের সমাজ 
স্থাপনের ওঁচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার কলিকাতা ও তৎ্সন্নিহিতস্থানীয় প্রধান২ 
জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ 
কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা! পাইতেছে তদ্রপ এই 
সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে 
এঁ বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নানা বিষয় উখাপিত হইল এবং 
নিফরভূমি বাজেয়াপ্তের যে ব্যাপার হইতেছে ভদ্বিষয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এই স্থির 
হইল যে ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সমুদায়ে এক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য 
উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক 


সমাজ ২৯৩ 


পাুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ধন্ধকরণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ব এক কমিটি স্থাপন করেন 
অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত 
বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে 
কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্ততকরণসময়ে ইহা স্মরণ 
করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্বপ্রকার লোকের 
নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহি্ত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত 
সাধারণ নিয়ম হইবে যে তন্দার1 সর্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং 
দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পকাঁয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে এ সমাজের অস্তঃপাতী 
হইতে পারেন । এই কমিটির কাধ্য সমাপন হইলে পর এ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও 
সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে । 


(১৬ জুন ১৮৩৮ । ৩ আষাঢ় ১২৪৫) 

আমর] গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারুষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি কতৃক 
সর্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সা সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন 
ষে সম্ভাবিত নৃতন সভার অধ্ক্ষ মহাশয়র1 মহাজাত্যভিমানী ইহার! যে দলাদলি ব্যতিরেকে 
সর্বসাধারণের উপকারার্থ সভ। স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও 
স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুর নৃতন সভা সংস্থাপনার্থ 
যখন যত পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে 
আর এইক্ষণে পূর্বব পূর্ববাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মহোপকারার্থ 
উত্তম২ সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মন্ুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভ্য ও জ্ঞানি ও 
পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এই নূতন সভায় দলাদলি ও জাতি 
প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান 
করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিক! হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর 
নিশ্চয় করিয়া! বলেন ষে কেবল দলাদ্লির নিমিস্তই সভ। হইবে ইহা অন্তায় অতএব 
তাহার কথ! আমরা গ্রাথ করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়। যাইবে যে 
যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি স্থসভ্য আর দৃষ্টও 
হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে। 


স্বাস্থ্য 
(২১ নবেম্বর ১৮৩৫ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 
ভগব/নগোলায় মহামারী । [হরকরার পক্রপ্রেরক হইতে ] সংপ্রতি এগ্রদেশে 
অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্ত শব কোন স্থলে কদাচিৎ 
শুন! যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্ত মরকের কিছু নৃযনতা হয় নাই 


২৯৪ সাওআাদ পত্রে সেক্ষাতেনশ শা 


বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত গীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জ্রগীড়ার 
প্রাদুর্ভাব হম বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্বস্থানে এ পীড়া এমত সাজ্যাতিক 
ভয়ানক ঘে তাহা হইপে রোগা পাচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জরের 
ধারাই এইরূপ হইয়ছে বাঙ্গালি কবিরাজের। তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে 
অপাক হইয়। পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয়ন! বাঙ্গালি কবিরাজেরা জোলাপ 
না দিয়! কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জরের দমন হয় 
বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ববাপেক্ষ। অধিক দুর্বল করে এবং তাহাতে জর ত্যাগ হয় ন। 
রোগিরা বাহিরে জরের উপশম দেখিয়। লোভ প্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে 
স্থৃতরাং পুনরায় গীড়িত হইয়। মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালির! ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রাসারে 
চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবষের উত্তম উপকার হইবেক না ।-_- 
জ্ঞানানেষণ । 


( ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফান্ধন ১১৪৪ ) 


কলিকাতায় বসন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়। টাক দেওনের 
হ্বপরিপ্টেপ্ডে্ট শ্রীযুত ডাক্তর ই্য়াট সাহেব কোন২ সন্বাদপত্র সম্পাদকের নিকটে যে 
পত্র .লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমর! প্রকাশ করিলাম। এবং তর্দুষ্টে আহ্লাদিত 
হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্য এতদ্েশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়। গিয়াছে এই 
সংখ্যা পূর্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ আধক। ডাক্তর ই্টয়ার্ট সাহেব লেখেন 
অদ্য পূর্ববানহ্ছথে আপনকার সন্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসন্তরোগের অতি 
প্রাহৃভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অন্গসন্ধান কগাতে 
শ্রীযুত কাথ্চান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্ত ব্সরে এই রোগ ষত হয় 
এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে এ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি 
ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মার] যায় নাই এবং বড় বাঞ্জারে কিম্বা কোন প্রধান 
থানার এলাকায় এরোগ দুষ্ট হয় নাই কেবল শহ্রতলিতে দেখা যায় এবং যদাপি 
আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বার। টাকা দেওনব্যবহার দেশীয় টাক। দেওনব্যবহারাপেক্ষা 
স্বাস্থ্জনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টাকাদায়কেরা 
বসস্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়। 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ টৈশাখ ১২৪৫) 

ওলাউঠা ।-_- ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যশ 

লোক মার! পড়ে তাহার এক ফদ্ধ পাইয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে 


২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১০ মোসলমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন ভন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু 
১১ মোসলমান। ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান। 


সমাজ ২৯৫ 
(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্খুন ১২৪৩) 


ইঙ্গরেজী টিক1।--শ্রীযুত ডাক্তর ই্য়াট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা! ব্যাপিয়া 
ইঙ্গরেজী টিক! ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে এক২ নির্দিষ্ট স্থান 
প্রস্ততকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও ম্বীয় বাটাতে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক 
সপ্তাহের মধ্যে ছুই২ দিন এ ব্যাপারের তত্বাবধারণ করিবেন । 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 
বদ্ধমান।--অসহ গ্রীন্ম প্রযুক্ত সংপ্রতি বদ্ধমানে ওলাউঠ। রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় 
হইতেছে। প্রতিদিন ৩০।৪০ জন করিয়া মরিতেছে | যেহেতুক ১৮ তারিখপধাস্ত বৃষ্টিমাত্র 
না হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরদের দ্রিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীক্ষপ্রযুক্ত কর্ম করিতে না 
পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 


(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চচত্র ১২৪৬) 
ওলাউঠ|।--প্রায় ছুই মাসাবধি কলিকাতা৷ ও তন্নিকটবপ্তি প্রদেশে ওলাউঠ৷ রোগেতে 


অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। রাঁজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এ রোগোপলক্ষে 
মৃত ব্যক্তির সংখ্য। পোলীনের রিপোর্ট হইতে নিয়ভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে । বিশেষত: 


সন ১৮৩৮ 
মাস হিন্দি মুসলমান 
জান্ুঞারি ৬১ ১৫ 
ফেব্রুআরি ৭৪ ৩৬ 
মাচ ৬৫৭ ২২৬ 
আগ্রেল ১২৬৭ ১৩০ 
মে ৬৬০ ৫৮ 
জুন ১২২ ১৩ 
জুলাই ৪৩ | ১১ 
আগ ৬৭ ৮ 
সেপেম্বর ১৫০ ১১ 
অক্তোবর ৩৯ ১৬ 
নবেম্বর ৫৬ ২০ 
দিসেম্বর ১২৬ ২৪ 


৩৩২ ৫৬৮ 


৯১৯৬ সওত্বাপে পেতে সেক্কাত্েত ক্ষ খা 


সম্ত্রাস্ত লোক 
(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আঘাঢ় ১২৩৭) 

[ কালীনাথ ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও দপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরে৷ অধিক মান্ত 
বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাহারদের মধ্যে ছুই জন জমীদার 
আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকতৃ্ক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু এ উপরে উক্ত 
দুই জন রাজা! ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্মের দ্বারা কি 
উৎকোচ প্রদ্দানেতে এ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ এ রায় চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ 
প্রতাপাদিত্যনামক এক জন বঙগদেশের পূর্ধবদিক্স্থপ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন । এবখ 
আকবরশাহ। তাহাকে দ্রমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদ্িগকে 
বহুকালপধ্যস্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন: 

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কান্তিক ১২৩৭) 

খেদজনক মৃত্যু ।--এতত্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুক্র বাবু পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কার্তিক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাকৃকীলে ওলাউঠা 
রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি 
যেহেতু তাহার বয়ক্রম অন্গমান ৪০ বংসরের অধিক নহে অতি স্থশীল স্থপুরুষ ধাশ্মিক 
বিচক্ষণ সাধ্যান্থুসারে সদাচারে ব্রাঙ্গণাুষ্ঠানে টব পিত্রাদি কর্মে ত্রুটি ছিল না অপর বিষয়- 
কর্দেও তৎপর ছিলেন তত্প্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় 
জমীদারী প্রভৃতি প্রাণ্ড হইয়৷ তাহা! বিলক্ষণরূপে স্থশাসনপূর্ববক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাছরের তরফ আফীনের কর্মের দেওয়ান ছিলেন 
তাহাতে ষশম্বী হইয়! স্বেচ্ছাপূর্ববৰক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর স্কৃপ্রিম কোটে” 
সরিফ দপ্তরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া ম্বৃত দিবসের পূর্ববিবসপর্য্যস্ত তৎকশ্ম ধারামত 
স্থসম্পন্» করিয়াছেন হায় হায় কি থেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপধ্যস্ত দণ্চরধানায় 
কণ্ম করিয়৷ গৃহে গমন করিলেন সন্ধার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দান্ত ছুরাত্মা উলাউঠার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়াছি 
এই ওলাউঠ৷ পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর দুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের 
বিষয় অধিক কি লিখিব পার্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খোঁদিত 
হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্তধ্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি- 
পর্ধ্স্ত দ্রব্য জ্ঞান ছিল ইতি । 

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যোষ্ট ১২৩৮) 

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু 

রঘুবাম গোম্বামির জ্যেষ্ঠ ভাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৬ প্রাপ্তি হইয়াছে । 


সমাজ ২৯৭ 


(১৯ নবেম্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তত্পত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে 
পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৬ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় সংবাদ স্থুধাকরনামক এক অধর্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি 
শ্রী ৬ জ্গন্ধাত্রী পূজার বাবস্বাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে 
অন্মদাদির বক্তব। যাহ! তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়ের। বিবেচন। করুণ 
যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। ভিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে 
কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখে। বিধন্মপত্রের এক জন প্রধান 
অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অন্রুসন্ধানদ্বার জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের 
সাহায্যকারী এতত্প্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চধ্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অতিধাশ্মিক ও বড় বৈষঝব এবং মৎস্যইত্যাদি আহার করেন ন। ও স্বহস্তে পাক 
করিয়া ভোজন করেন এবং মদকরৃত ও ভূৃত্যআনীত মিষ্টান্ননকল গ্রহণ করেন না 
এবং সতত হরিনামের মাল ধারণ করিয়! ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং এ 
মহাশয় তুলসী মাহাত্মবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্ধারা রচন। 
করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্মতৎ্পর ও ধম্মকম্মের মন্মী হইয়। যে কুপথাবলদ্ছি 
সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা! স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এইক্ষণে চমৎকার বোধ হইল 
যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধন্মের 
নাম শ্রবণে খড়গ হম্ত হইয়! উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধন্মে অঙ্গ সমর্পণ 
করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি এ স্থধাকরপত্রে আদ্যাবধি অদ্যপধ্যস্ত কেবল 
ধর্দের ছেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্দিত 
হইতেছে ইহ দ্রেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে স্রগোচর আছে। ইহা দেখে 
শুনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জে বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি 
যাইতেছেন |, : *** *** সং গ্রহ । 


(২০ জুলাই ১৮৩৯ । ৫ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 
অতি বিলপনীয় ঘটনা ।-_হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর 
মহাপ্গরন অতি সন্ত্ান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ভগবান 
নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্ছে যোড়াবাগানে গরাদি রহিত দোতালা বাটীর ছাঁদোপরি 
ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। 
(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮) 


কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু ।--কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্জাত 
অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্দমান জিলার চৌঘরিয়া 


লট 


২৯৮ সওব্রদ পত্রে সেক্ানেনেশ কথা 


গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্পা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংগ্রতি আমরা অত্যন্ত 
ছুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদক্লা সাহেব আপন দেশে গিয়া 
পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দ্রিবসহইতে ইনি গীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু 
সেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকন্ম 
নিষ্পনন করিবার জন্য অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কম্মনমাধা - 
বিষয়ে কোন ক্রটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফতী ছিলেন 
এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন। 


(১৯ মে ১৮৩২ । ৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) 


..*লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার 
সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী স্থবাজাতের বন্দোবস্তের কর্তা তাহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের 
সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে ত্েঁহ ধেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া 
সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি 
আছে । গবর্নর্‌ বেন্পীভর [ ৬251658:6 ] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবরৃনরু 
বেরন্স [ ৬:৩1] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবরূনর্‌ হোেষ্টিং সাহেবের 
দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজা গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্পভ । এবং 
থালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহারা সকলে বিশ্বস্তূপে সরকারের কর্খ 
স্থুশৃংখলে করিয়া সখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপযশ হয় নাই ।--সং চং। 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 


শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদ্রিরপুর- 
নামক গ্রাম যথায় ৬ দেওয়াম গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান ধাহার পুণ্য কীন্তি 
খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে । তাহার নানাস্থানে 
৬ দেব দেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীহ্ি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্বৎস্থানেই নিরূপণ 
আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ 
খিদিরপুরের বাটাতে ৬ লক্ষমীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাহার সেবার বাহুল্যতা এবং 
দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তদ্রুপ সেবা 
চলিতেছিল। পরে তাহার পত্রী ৬ রাজেশ্বরী দেবী ও তাহার পুত্রের জামাত! ৬ তারাকিস্কর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি /দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কতৃত্ব 
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ]ায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
হওয়াতে ৬ লক্ষমীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্তরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদয় 
উপস্বত্ব আপনারা গ্রহণপূর্ববক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়! চিরকালের অতিথি সেবা 
এবং দীনদুঃখি ও অনাহৃত ব্রান্ষণপ্রভৃতি ধাহার1 এ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাহারদিগের 


সমাজ ২৯৯ 


প্রত্যাশ। এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের 
প্রয়োজন রাখে না তথাচ এ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে 
স্থতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব সম্পাদক মহাশয় অন্কুগ্রহপুরঃসর 
এতদ্বিযয়ে আপনকার সদ্বক্তৃতা যাহা থাকে তৎসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ 
পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাহার 
মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বাবধারণদ্বার! শ্রীশ্রী জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া 
উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে 
নিরন্তর আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে । এই স্বাদ যদ্যপি অন্যান্ত সম্পাদক মহাশয়রা 
অস্থ্গ্রহপূর্ববক স্বীয় প্রকাশ্য পত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার 
রহিত হইয়! পূর্বের ন্যায় সেবা চলিতে পারিবেক। কেধাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাসি জনানাং । 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--জিলে ভূলুয়া পরগনে অশ্বরাবাদ সাঁকিম 
রসিদপুর বজদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শশ্মণে। বিনয় পূর্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে 
সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণ। মজকুরের ন্যায়বতি কর্মে আমার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর শল়্ৃচন্দ্র চক্রবন্তী প্রবর্ত হহয়াছিলেন পরে সন ১১৩৩ সন বাঙ্গলায় এ 
জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে 
জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গা! হইয়া একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে 
জিলা মজুকুরের জজ সাহেব আমার পিত৷ শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়কে দওরাঁর 
তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো::"। 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩২ | ৪ ভাদ্র ১২৩৯) 

..-বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৬ দেওয়ান রামস্থন্দর মিত্র 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণকুষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন 
এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপীসে 
সিরিশ তাদারি কর্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর দিরিশতাদারি কর্মে আছেন 
তথা নদীয়! চাকলানিবাসি ৬ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দ্রিন পাটনার আফীন এজেন্টী মোতালকে প্রধান২ কর্ম 
করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন "*'। 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১৮ভান্র ১২৩৯) 


বর্ধমানের নৃপতির লোকাস্তর ।-_বর্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্তন্দ্ 
বাহাছুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাব্র বৃহস্পতিবার দিবা ছুই প্রহর 


৩০০ ওবাদে পত্রে সেক্কাজেনু ক্থা 


চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্বে বর্ধমানের রাজবাটা 
পরিত্যাগ করিয়া পরিবারনহিত অদ্থিকার রাজবাটাতে গমন করিয়াছিলেন তিন দ্বিবস 
গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাহার 
উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বপ্প জরও হইত আর আমাশয়ের 
ব্যামেহও ছিল মহারাঞ্জ আপন চিকিৎপ! করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই 
কলিকাঁতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর গ্রেহম সাহেব 
এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেকদন সাহেব বদ্ধমীনে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা 
কাঠার দ্বারা হয় নাই মহারাঙ্জের উরসজাত সন্তান সম্ভতি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র 
মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অশ্থিকার রাজবাটাতে 
পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তংকালে তাহার উনত্রিশ বৎসর কএক মাস বয়ংক্রম 
হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাহার পুভ্রাদি কেহ থাকেন নাই তাহার কেবল দুই রাণী 
আছেন এবং তাহারা এপর্যন্ত বন্ধমানের রাজবাটামধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ 
করিতেছেন যদিও ম্হারাঞ্জ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জলকুমারীকে 
বিবাহ করিম্াছিলেন এবং ত্বাহার গর্তে ছুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু 
তাহারা নকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাহারদের জননী৪ লোকস্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন 
এবং ত্বাহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্বকপু্রের শ্রীযৃত কুমার 
মহাতাপচন্দ্র বাহাছুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভেও সম্তান 
সম্ততি হইলেন না। 

এক্ষণে তাহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী 
এবং শ্রিশ্রীমতী মহারাণী বসস্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার ম্হাতাপচন্দ্র বাহাদুরের 
বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন 
মহারাজ তাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে শ্রীমতী 
মহাবাণী বসম্তকুমীরীর গর্ভে সস্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল 


এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইঙ্ঠারই সমুদয় হইবেক। 
আমরা সামান্ততঃ গুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপত্যস্ত কোন 


উইল করেন নাই অথচ তাহা কর্তব্য ছিল এইনিমিত তথাকার শ্রীযূত জজসাহেব ইহার 
বৃত্তাস্ত কৌন্দেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইল- 
দ্বার শ্রীপ্ীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত 
দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরা হকার অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

অপর২ রাজকর্ধ৷ নির্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্য্স্ত পাই নাই। 
মহারাজ দীর্ঘকালপর্ান্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহার তুল্য ধনশাবিজন এ রাজো দৃশ্য ইয় নাই 


সমাজ ভর 


মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে সুতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই কিন্তু আমর! অক্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক 
প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আল্গকৃল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাহাকে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্তব্য জানিয়া অতান্ত হেয় করিয়াছিলেন ।--কৌমুদী । 


( ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাস্তন ১২৪৩ ) 


শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।-শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু ।--শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপধাস্ত 
বার্ত। আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকব্গের 
গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রন্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের 
যেরূপ মেল! হইয়া থাকে এতদেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কহিতেছি শ্রীধুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢা 
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্চ বসাক মহাশয়ের বাটাতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ 
হইয়াছে ।..' 

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুতূজজ ন্যায়ত্ব ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীযুত 
কাস্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাছুরকে চিনিতে পারিয়! বিস্তর 
খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লক্কর যিনি পাঁচালি গান দ্বারা এতদ্দে পীয় 
লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত এ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাঁজ কহিলেন কহ লস্কর 
ভুমি যে পূর্বাপেক্ষা' অধিক শ্ুুলকায় হইয়াছ তাহাতে লঙ্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযূত 
মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুর জানিয়া পূর্ববরীত্যন্থসারে উত্তর করিলেন ।''*জ্ঞানাম্বেষণ। 


(৪ মাচ্চ ১৮৩৭। ২২ ফালস্তকন ১২৪৩) 


শ্রীফুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।--শ্রীযৃত জ্ঞানাম্বেণ সম্পাদক 
মহাশয়েযু।-এইক্ষণে কলিকাতাঁর মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্বত্র শুনা 
যাইতেছে... । ত্রিবেণী নিবাঁসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের প্রপৌন্র 
শ্রীযুত হরদেব তর্কালক্কার প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধাহার! শ্রীযুতের নিকট পূর্বে দান- 
গ্রহণ করিয়াছেন ত্াহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চক্দ্রিক সম্পাদক ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয্বাছেন আমর! নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নিঃশস্কে 
পাঠক“গেঁর সন্দেহ ভগ্চনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের 
স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমর1 মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্ত 
গত তাবৎকাগঞ্জে সন্দিপ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ 
দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্গন হইয়াছে এ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কাঁরণ এই কহেন 


ও) 
০২ হবওব্বাদ পত্রে সেক্কানেলল্র কথা 


শ্ীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় 
এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ বাবহাব ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ 
উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর 
সওদাগর বিচর সাহেব তাহার নিকট এক লক্ষ টাক! ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে 
জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্মকারক তাহার নাম কহিলেন।.. জ্ঞানাম্বেষণ | 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কথ ধাহার! জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 
'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬*-৬৫) মামার "পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন”। প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 


( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভাদ্র ১২৪৫ ) 


বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোণ্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।-- 
আমারদের নিবেদন যে আপনারা নিতান্ত অঙুগ্রহপূর্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন। 

আমারদের ড্প্রাঞ্ধ স্বামী মহারাজ। প্রতাপচন্দ্র বর্দমানের মহারাজ ৬তেজশ্ন্দ্ 
বাহাছুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৬প্রাপ্ধ হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ 
ছুই বিধবাকে হিন্দুর ধশ্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্ধিষয়ে উত্তরাধিকারিণী 
রাখিয়া যান। আমারদের ৬প্রাপ্ধ স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল 
তাহা কতক তাহার পিতামহীর দত্ত কতক তাহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং 
ক্রয় করেন। আমারদের ৮প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে তাহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে 
আপনার পৈতৃক ও স্বোপাঞ্জিত তাবদ্ধিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন 
এবং তাহ দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন কিন্তু যুগধর্খ প্রযুক্ত 
আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে এ 
জমীদারী বুদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্য এ পিতাই তাহার 
মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র এ সকল ভূম্যধিকারের স্থামিত্বপ্রযুক্ত তাহার 
বাধিক উপস্বত্ব পাইতেন | 

পরস্ত তাহার মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বে আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্ববৎ এ সকল 
জমীদারীর খরচ বাদে উপন্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর 
তাবদ্ধাপার তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন এবং এ ব্যাপার নির্বাহার্থ দেওয়ানী ও 
কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তীহার এ অধিকারের মধ্যে 
যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজন্ব সম্পর্ধায় ও দেওয়ানী সম্পকীয় কর্মকর্তারা 
তাহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দশ্তাবেজ 
ও প্রচুর সাক্ষী আছে তত্বার! ইহা! স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৬ প্রাপ্ধ স্বামির 
মৃত্যুর পূর্ব অনেক কাল এ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন। 


সমাজ ৩০৩ 


বর্ধমানের জজ ও মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং এ জিলার তৎকালীন 
রেজিষ্টর শ্রীুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং এ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট 
সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ভাক্তর কৌটর সাহেব ও বর্ধমানস্থ ঘুদ্ধ সম্পর্কীয় তাবদ্যাক্তি 
ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতত্তিনন সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী 
প্রিন্দেপ সাহেব মাকুইস হেষ্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের ৬প্রাপ শ্বামিকে 
শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্ধমানের রাজা বলিয়া সাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্তরম ও 
খেলাৎ বদ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাঁজপুত্রের নহে এমত সম্্রমপূর্বক খেলাৎ প্রদান 
করিলেন এবং মুরশিদাঁবাদস্থশ্রযুক্ত নওয়াবও আমারদের ভ্প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রুপ সন্ত্রম 
করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্ধিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে এ প্রতাপচন্দ্র বর্দমাণের 
সম্পূর্ণ রাজার গায় সর্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন। 

তাহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ 
সাহেবেরদের অন্ুুমতিক্রমে আইনমত আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান 
করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিষ্টরী 
করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক কুবকারীর দ্বার 
আমারদিগকে তাবৎ জমীদ্বারীর রাজস্ব দেওনার্থ রাইয়তেরদের প্রতি ভ্বকুম করিলেন 
কিন্তু হুগলি জিলার মধ্যে এ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৬প্রাপ্ধ 
স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্ত্র এ জিলার জজ ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
করিয়া আমারদের ৬প্রাঞ্ধ স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিম্তি 
প্রার্থনা করিলেন এবং এ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার 
মধ্যে আমারদের ষে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্ত 
ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতাস্ত 
বিপরীত। 

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ 
আগ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্ন্দ্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন 
ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৬প্রাঞ্ধ স্বামী কেবল নাম মাত্র 
অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য 
গ্রাহ্থ হয় না কেন না তাহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং এ মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা 
আছে এবং বাহার তাহার ইষ্ঈ৯ সাধনার্থ সাহায্য করেন তাহারপিগকে এ টাকা দিতে 
ত্রচ্ছন্দে পারেন তথাপি এ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের 
পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহ গবর্ণমেণ্টের 
প্রধান কর্ম কারকেরদের দ্বার প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দ হেয় জ্ঞান করিলেন। 

পরে ভ্ুগলির সরাসরী ডিক্রী কোর্ট আপীলে আগীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে 


০ সংবাদ পত্রে সেক্াত্েব্র ভ্রথ। 
সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীক্জ না করিয়া 
ওকলি সাহেবের নিম্পস্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ 
এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক 
নিফলস্করূপে স্বীূত এম্ত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল 
তদ্বিষয়ে তাহার ঘখন বিবেচনা! করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতি ক্রমে 
এই ডিক্রী করিলেন ষে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধব! তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়! এ রাজার 
তাবৎ জমীদারীতে হ্বত্ব রাখি এবং আমারদের শ্বমির মরণ সময়ে তিনি এ জমীদারীর 
প্রকতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা! বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে । কিন্তু কোর্ট 
'আপীলের সাহেবের হুগলির জজ সাহেবের অগিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন 
তদনুলারে এ শ্রাযুত হচিনসন সাহেবের ভিক্রীও অন্তথ। করিলেন এতদ্রপে এই মোকদ্দমার 
প্রায় কিছুমান্ত বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবণমেণ্টকে বাধিক বিংশতি লক্ষ 
টাকা রাজ্য দেওয়৷ যায় এমত জমীদারী হইতে আমর! বেদখল হইলাম বিশেষতঃ 
আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমর। নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের 
নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের 
পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহা এ সরাসরী 
ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়। হইল ৷ জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে 
কোন মোকদ্দমা ন। হইম়াও স্থদ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্ন্দ্র সরকারী 
বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের 
এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণৰপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও 
আশ্চর্য্য বোধ হইল। 

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্বাহ্ন আমরা ষখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম 
তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্ন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথ! দেখিয়া 
আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমারদের 
যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমাদের 
স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিম! ও 
নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়! গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল 
তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তৎ্ সমকালে মহারাজ তেজশ্ন্দ্রের 
শ্যালক প্রাণচন্ত্র বাবু তাহার সর্গে যোগ করিয়া বাটার অন্ঠান্ত স্থানে যে সকল 
জহরাৎ ও প্রকারাস্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমাদের অসম্মতিতেই 
বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের প্রাপ্ধ স্বামির 
ইউরোপীয় কম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেওড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য 
হইলে পরে আমর! মাজিস্তেট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্ত তিনি তাহা 


জঅমাজ ০৪০ 


গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরস! ছিপ “য সরকারী কম্মকারকেরা 
ছুঃখিনী অনাথ বিধবারপ্িগকে এতদ্রপ অত্যাচার ও নিদর্য় ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবেন । 
আমারদের শ্বশুর এতদ্রপে আমারদিগকে তাবত স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে 
আমরা যে কেবল যথার্থ বিচার প্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের 
এমত নিম্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধাণ করিতে হইল 
আমর] এতদ্রপে দুর্শাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও 
্রীযূত কালবিন কোং ও শ্রীযুত প্লৌডন কোম্পানিকে ক্ছ দিয়াছিলেন তাহ! আমারদের 
প্রাণ ধারণার্থ দাওয়। করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজ! তেজশ্ন্দ্র আমারদের 
অন্তান্ত তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আঁমারদিগকে ছুঃখ শোকার্বে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ত না 
হইয়া এ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহ হইলে শমামরা একেবারে 
সম্পূর্ণকূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণাথ তিনি কলিকাতার স্প্রিমকোটে 
নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে এ্রস্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি 
বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন ঘেআমারদের সায় দীন ব্যক্তিরা এতদ্রণ মোকদ্দমার খরচ 
যোগাইয়। উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রের কেবল 
দয়! করিয়। আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাহার। দেখিলেন যে এই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর শেষ লেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা 
অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব 
এতদ্রপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের ঘে ভরসা ছিল ভাহা দূরগত হইল 
মনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্দমান ২১ জুন ১৮২৪ । 


(২৯ সেপৌম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯) 


৬ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ।--আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর 
ত €« আশ্বিন বুধবার জরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার বয়ংক্রম 
অনুমান ৪৫৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুঞ্বাপি বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের 
দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মধ্যাদক ছিলেন ইহার জ্যেষ্ঠ এ বাবু 
স্ধ্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কতৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ববক্ূপে 
পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্শ্মকশ্মানুষ্ঠানপূর্রবক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণকরত 
অনেক দিবন উত্তমরূপে সংদারের স্খভোগ করিয়াছেন শেষ ইহার কনিষ্ঠ বাবুর 
বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রাক্ম সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন 
তাহাতেও চন্দ্রকুমীর বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসঘ্ানাদি হয় নাই এমন্য তিনি 
এতন্নগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাত। সকলি প্রায় এক্ষণে আপন২ 
মতে ধর্ম্মকর্মাদ্দি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ব কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ধিনি 


২---৩৯ 


৩০৬ সওন্বাদ পাত্রে সেক্কাহেলেক্র কথা 


এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকন্ম পিতৃ কন্মকে স্থপরষ্রেসিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধির কর্ম কহিম্বা থাকেন তিনিও চন্দ্রহ্ুমার বাবুর মতের অন্যথ। করিতে পারেন নাই 
শ্রী দুর্গোত্মবাদি দৈবকর্ম করিজ্জাছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাঙ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন 
বিশেষতঃ এ বাবুর মরণাবধাবণ হইলে অথাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার 
জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন এ কনিষ্ঠ প্রসন্নকূমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী 
হইয়। তাহাকে জ্ঞানপূর্বক শ্রঞ্নীহ্থরধুনীতীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোম্র। চোম্রা 
বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন ধাহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাহারদিগের 
কাহার সাধা হইল ন| যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাধাত্রা করিবার আবশ্তক 
কি পবে পতিতপাবনীর তীরে ছুই দিবস বাস করণানন্তর বথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে 
শরীর স্থাপনপূর্ববক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকক্রদ্ধ নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
বাবুও অপূর্ববজ্ঞানপূর্ববক স্বীয়েষ্টদেবতা ম্মরণকরণ পুরঃসর স্থরপুরী গমন করিয়াছিলেন । 
যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের' বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার 
বাবুর সৌজন্ স্মরণে অবশ্ঠই খেদ হয় ইতি । 
(৯ মাচ্চ ১৮৩৩ । ২৭ ফান্ধন ১২৩৯ ) 


( পত্রপ্রেরক হইতে ) আমরা অতিখেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা- 
নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদ্নরী 
রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে বদিও ঘণ্টায় তাহার মৃত্যু নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি 
এ রোগকুল হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যখোচিত 
চিকিৎসার দ্বার। কিছু কাল সজীব থাকিয়। ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি ছুই প্রহর 
তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এ দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পরিবারের গঙ্জাতীরে লইয়। 
পৌত্তলিক ব্যবহারাম্থদারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন এ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের 
যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি 
তবে আমারদের অরুতজ্ঞত৷ স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্ঠান্ত অনেক বিদ্যালয়েরও 
সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ধনি মহাশয়ের মৃত্যুর পরে 
চিরস্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাহারাও এই সকল কর্মদ্বার! তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন 
কিন্তু প্রার্থনা করি যে সংলোকের! বহুকাল জীবদাশায় থাকেন যেহেতুক তাহারদিগের 
সততাতে ছুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্‌ উপকার সম্ভব । -জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


গৃহদাহ।--৬গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্রালিকাতে তাহার পরিজন থাকেন এ 


অতিবৃহৎ স্ুদৃশ্ত অট্রালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দ্ধ 
হইয়াছে। 


সমাজ ৩০৭ 


এ অষ্রালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সন্কীর্ণ গলির মধাস্থপ্রযুক্ত অগ্নিনির্ব্বাণার্থ পোলীস 
যে জলযস্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা প্রায় কাধ্যোপযোগী হইতে পারিল না । একটা কাষ্ঠের 
সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে 
পরে সেইস্থানহইতে অতিবিস্তারিত হইয়৷ চতুর্দিক্স্থ বারাগ্ডায় লাগিল। অনেক কাগজ- 
পত্র ও বন্ুমূল্য দ্রব্য ও নানাধিক তিন হাজার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকস্থ্‌ 
প্রকোষ্ঠ রক্ষা পাইয়াছে। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩২ । ৫ কাত্তিক ১২৩৯) 


শ্রীযূত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুষ্যা (196 70160: 01 0১০ 97801055101 ) 1 
কিয়ৎ্কাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামক হিন্দু কালেজের এক ছাত্র 
বিদ্যাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর ,পুজাতে ও হিন্দুর তাবদ্ধশ্মে তীহার বিশ্বাস ভ্রংশন 
হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাঁহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা! এবং জাতীয় 
তাবদ্বদ্ধন খণ্ডন করিয়। নৃতন গ্রাহ্োপদেশান্গনারে আচার বাবহার করিতে লাগিলেন। 
যথাসম্ভবান্থসারে তাহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উক্ত তৎ কৃত আচারাদিতে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন কিন্তু বোধ করা যায় যে তাহার কেবল শ্বশুর তাহার প্রতি স্েহদয়াপূর্ব্বক ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। গত শীতকালে তাহার কএক বান্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং 
কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচার বিষয়ে নৃত্তন২ গ্রাহ্যোপদি্ট ব্যক্তিরদের 
পরামর্শ না শুনিয়! উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং ধাঁভারা তাহার 
প্রতি বিরক্ত তাহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণশীতে পঁহুছিলে পর 
কলিকাতাস্থ উক্ত মিত্রগণের নিকটে ছুঃখন্থচক পত্রের দ্বার! জ্ঞাপন করিলেন যে তাহার মনের 
আশ্চধ্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তথাপি 
বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের নযুনতা ছিল এবং তাহার চক্ষুম্ত্তা এমত ন্যুন হইয়াছিল 
যে কিছুকাল পধ্যস্ত কোন বস্তর প্রতিই দৃষ্টির স্থ্রধ্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় 
লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছক হইয়া! তাহাকে কোন একপ্রকার 
বিশেষ গুঁধধ সেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ যেপ্রকার উক্ত 
বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার &ঁ ওঁষধ সেবনের লক্ষণ বটে । কিছুকাল হইল এঁ ধামহইতে 
উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়৷ তাহার আত্মীয়ের! কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ 
সময়ে তাহাকে এ রোগে বিলক্ষণ পীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটীতে আসিয়া 
আত্মীয় বন্ধুদিগকে কখন২ দেখিতে আসমিতেন কিন্তু তাহার অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কথন২ 
তাহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহৃও দৃষ্ট হইয়াছিল । এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার 
আরোগ্যকরণার্থ আহত ছিলেন কিন্তু তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহা অনুভব করিয়াছেন 
তাহা আমরা এপধ্যস্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুন! গিয়াছে যে এ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ এ 


নি মং পত্রে সেক্কাতনেত্ কথা 

ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুর বাটাহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে 
পিত্রাপয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে তাহার মিত্রগণগোচর নহেন। 
এ যুববাবু যে রোগগ্রন্ত হইয়াছেন এ রোগের লক্ষণ প্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাকা- 
প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন ঘে তাহার প্রতি কোন অঙ্গপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে । আমারদের 
বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহুল্য না থাকিলে তাহ অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত । 
কিন্ত যর্দি তাবদ্িষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে এ বাবুর প্রতি অন্যায় দৌরাআযাচরণ থাকে 
তবে তদ্বিয় আদালতে তজবীঞ্জহওনের ঘোগ্য। শত হওয়া গিয়াছে যে তাহার 
পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহত্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কাগজপত্র 
ইত্যাদি তাহার পিতার হস্তেই আছে ।--ফিলানথ পিষ্ট। 


(২১ জুলাই ১৮৩৮1 ৭ শ্রাবণ ১২৪৫) 


নৃতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে ।--তোমারদিগকে পূর্ববক্ষণে সাবধান করা 
যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া! লইয়াছে। 
তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কণ্সরিয়াকে দিবা না যেহেতৃক তেঁহ যে কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহা হইতে এ বাঁজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব 
দিয়াছেন কিন্তু মোং তেষ্টিংস ট্রাটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দঞ্চর খানায় নীচের 
লিখিত নামক ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাকা দ্রিবা ইতি । উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞজন 
মুখোপাধ্যায় । ভবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব । শ্রীমতী মহারাণী বসস্ত কুমারী । 
কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২1 ৩ অগ্রন্ায়ণ ১২৩৯) 


৬মদনমোহন সেন ।--বর্তমান মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকাস্তরগত 
হওয়াতে বেস্ক বাঙ্গালের দেওয়ানী পদশৃন্য হইয়াছে যেহেতৃক এঁ মান্য সেন মহাশয় কতক 
কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন।'"" 


(২৫ মে ১৮৩৩1 ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


বাবু রামবত্ব মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্বাদ :_-আমরা মহাখেদপূর্বক প্রকাশ 
করিতেছি জআনাইনিবাপী বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসম্তরোগোপলক্ষে 
গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন ।**আম্রা নিশ্চয় বোধ করি এ 
দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক মুখোপাধ্যায় বাবু সর্বাংশেই 
শ্রেষ্ঠ আদে। মৃহাবংশোপ্তব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ক্রম ৩৮ বৎসরমাত্র 
হইয়াছিল... ।- চক্দিক। 


সমাজ ৩০৯ 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৬ মাঁঘ ১২৪০) 

যশোহরের নিমক এজেন্টীর মিরিশতাদার শ্রীযুত বাবু তারা্টাদ দত্ত... | বাবু 
হরিহর দত্তের'..পিতামূহ ৬রামনিধি দত্ত অতিসন্বমপূর্ববক পঞ্চাশ বৎসরপধ্ন্ত কষ্টম হৌসে 
কন্শ নির্বহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিয়। লোকান্তরগত হন 
এতদতিবিক্ত উক্ত বাবুর পিত। দেওয়ান তারাাদ দত্তের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর 
বিষয় আছে এবং আরো জান। আছে যে এইক্ষণকার মীস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্জ মণি 
সাহেব এক বখ্সরপধ্যন্ত কোন জামিন না লইয়া এ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ানী কার্ধ্য 
নির্বাহ করিতে তাহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তীহার হাতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও 
বিল থাকিত কিন্তু তৎপূর্ধে ও পরে এ দেওমানী কশ্মনিমিত্ত তাবদ্াক্তিরদেরই জামিনস্বরূপ 
কোম্পানির কাগন্গ আমান করিতে হ্ইয়াছিল। পুনশ্চ গত বিংশতি বতৎ্সরাবধি এ 
দত্তজ মহাঁশয় *বাঁধে গবর্ণমেন্টের নান! দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে 
অনেক সম্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন." | 

চক্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে 
মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কশ্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এ বাবুর কোন অমধ্যাদা 
হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংণীয় যুব ব্যক্তির| কি ইঙ্গলগ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্প 
প্রথমতঃ সরকারী ছোট কম্ম গ্রহণ করিয়াছেন." । বরং গ্রান্দজুরীর কন্মে তাহার সহযোগে 
আরং২ মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের মধ্যেও কেহ২ এতন্রপ সরকারী ছোট কর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।-'কলিকাতার সদর “চীকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 


(১৫ই মাচ্চ .৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০) 
্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। "."চক্দ্রিকাকারের [ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ] পূর্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্লকাল হইল 
চক্দ্রিকাকারের পিতা ৬রামজয় বন্দ্যোপাধ্া।য় এ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে 
উত্যক্ত হইয়া ৬বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্টিত 
বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বদতি করেন। তদবধি চক্দ্রিকাকার কলিকাত৷ নিবাসী ।"". 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৭ মাঘ ১২৪০) 
শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট 
কর সাহেবের খ্ুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে ] চাকর 
হন ।-.. _-চন্দ্রিকা । 
( ১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৬ মাঘ ১২৪০) 
শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাঁশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া 
অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেন্টার সিরিশতাদার শ্রীযুত বাবু তারাাদ 


৩১০ *বতখ্ালি পঠিত বিশ্ব কহ 


দত্তের মান্ুবুল্যে সন্্রাতৃক [ কক্ঞ্জীবন ] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষণ্টম হৌসে কখন কন্ম প্রাপ্ত 
হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে ১মংকৃত হওয়। গেল । 

কষ্টম হৌসের দেওদানী কম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম 
বোর্ডের প্রধান মেশ্বর শ্রযুত লাকিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর- 
চার্লপ্‌ ডাইলি সাহেব এ মতি প্রধান কর্মে শ্ঘুত তারাচাদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি 
তৎকণ্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত ঘে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতিগ বিংশতি কন শূন্য ছিল তাহাতে 
কাহার খাতিজমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন 
তাহারদের কর্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার 
সাক্ষাতেই তাহার পুভ্রেরদিগকে কর্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন । 
এবং & পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযূত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন ।...কলিকাতার 
সদর চৌকীর আমীন শ্ীরামজীবন চট্টোপাধ্যায় । 


( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২৬ ভাদ্র ১২৪১) 


চক্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পজ্ে 
তদ্বিষক নান। উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রস্থকীর। তাহীর জীবনী 
লিখিবার যথোপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই কারণে সম্প্রতি প্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাডূষণ 
আক্ষেপ করিয়! লিখিয়াছেন,_“তাহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদীনই পাওয়। গিয়াছে ।” 

এই গ্রস্থের ছুই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বদ্ধে অনেক কথা স্কান পাইয়াছে। তাহ ছাঁড়া ভবানীচরণ সম্বন্ধে 
আমি আরও অনেক নূতন তথ্য পাইয়াছি। 

কলিকাতাঁর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'ধর্মসভীর অতীত সম্পাদক ৮বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহীশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্ুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ নামে ৪০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা* দেখিবার সুবিধ! 


৯ ১৮৪৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি ভধাপীচরণের মৃত্যু হইলে ধর্মসতা ভাহার একখানি জীবনচরিত 
প্রকীশ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই-সম্পর্কে শ্রীরামপুরের 'ফ্রে্ড অফ ইতডিয়া? ১৮৪৮, ৮ইজুন তারিখে 
লিখিয়াছিলেন £_- 
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পুস্তকথীনি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাহ ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাম্করে? 
প্রকীশিত নিষ্নোদ্বত অংশ-পীঠে বুঝা যায় $-_ 

“গত বৃহল্পতিবাসরীয়া চক্ত্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে 


৬বাবু ভবানীচরণ বন্যাপা ধ্যায় মহাশয়েব জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে)... | 


সমাজ ৩১১ 


হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র নাই । পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় মুদ্রিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত 

কারণ আছে। এই ছুত্রাপ্য পুস্তিকাখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি ২-_- 

“..পরগনা উতড়ীর অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৬রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জনীভিলাষে 
কলিকাত নগরে সমাগত] হইয়। প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিধুক্ত থাকিয়া! অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় 
সন্ধযবহার ও শীলতা সাধুতীয় সকলের নিকট গণা মান্য পুজা হইলেন । 

উক্ত মহায্মার জোষ্টপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দে।পাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঁঢ়ী পৌর্নমীসীতে উক্ত পরগনার 
উক্তগ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাঁল যাপন 
করিলেন, তদনস্তর তাহার পিতা কলিকাত। মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্বক তাহাকে 
কলিকাতায় আনয়ন করিয়] শুভদিনে বিদ্যারস্ত করাইলেন, ষদিচ তৎকালে এক্ষণকার স্থায় বিদ্যাশিক্ষার 
সরল সরণি ছিল ন। সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিপ্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি শ্বকৃত সুকৃতি 
বশত স্বল্পকাল মধ্যে স্ুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পাঁরসীয় এবং ইংলশতীয় অর্থকরী বিদ্যা তাহার 
অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল,...। তিনি উৎসাহ সত্তে উপাররাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া 
পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার | মৃত্যু ১২৩* সালে] দাহাধ্যার্থ ষোড়শ বর্ধ বয়ংক্রমে বিষয় 
কর্মীভিষিক্ত হন। 

ক ৫ সং 

“মান্য মহাশয় নবমবর্ধ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবধষে উদ্বাহিত হন, পরগন। উথড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক 
নওয়াপাড়। গ্রাম নিবামি ৬কালীকিস্কর মলিকের কণ্তা সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়, তাহার 
বিংশবধ বয়সে প্রথম পুক্র রাজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার ছুই ধৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুজ্র রাজরাজেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ভাহার চতুবিংশ বর্ম বয়ংক্রমে উক্ত পত্ঠী দেহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণ। 
হন... জনকের অনুল্পঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্বী গর্ডে শ্ীুত নিমাইচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রীমতী নতী নাম্সী কন্তার জন্য পরিগ্রহ হয় ।” 
পুস্তিকীখানি হইতে ভবানীচরণের “বিষয় কর্মের বিবরণ” ও “কীন্তি বিবরণ” উদ্ধত করিবার মত। 

কিন্ত স্বানীভাবে শুধু “কীর্তি বিবরণণ্টুকুই এখানে উদ্ধাত হইল £-- 

“কথিত পুণ্যাত্মা৷ ইংলভীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্র যন্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্থাপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় 
বাদ পত্রের প্রকাশ করিতে ইচ্ছু হন তাহাতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌনুদী পত্রিকা কোনং ব্যক্তির 
সংহ্ষ্টতায় প্রকীশমান। করেন পরে অংশিগণের সহিত ধশ্ম বিষয়ে ধইকমত্য না হওয়ায় এ পত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক সমাচার চক্দ্রিক? পত্র প্রচার পুবঃনর নিজালয়ে এক ছাপাধস্ত্র স্থাপন করিলেন, অনন্তর অংশিরা 
কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়1 তাহ মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ম্যপত্ত করত চনল্ল্রিক। পত্রের উন্নতি 
রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্তু ধর্দরপক্ষিক। চত্্রিকা মণোরপ্রিকালিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে 
সমাদরণায়। হওয়াতে একবর্য মধ্যে অনুন আট শত গুণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে 
কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, স্বদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক তাষার 
সহিত মিশ্রিত] হইয়। যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় হ্বকোমল সাধু ভাব! বিস্তা্ত হওয়াতে বিদ্যান্ুরাগিগণের 
হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব এ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভীষ। পরিবর্তনের 
মূলহুত্র বলিতে হয়, ইহ) ভিন্ন এ পত্রে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বার স্বদেশের 
যে কিপর্য্যস্ত উপকার হইয়াছে তাহ। বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকাল পরে উক্ত 
রায় এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম সহগমন নিবারণৌদ্যোগে স্বীয়াতিপ্রায় কৌমুদীপত্রে বাক্ত 


৩১২. ংবাদ পত্রে সেবা তেনখ কথা 


করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপন্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্যাস্ত 
সর্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্লিত হইয়াছিল, উল্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর 
প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতা ছিল যে যেকো।ন কথা৷ কটুতারূপে লিখিতা৷ হইলেও মাধুর্য রস রহিত হইত 
না, এক২ সময়ে তাহার বাদ জল্প বিতণ্ীর প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহুশান্ত্রজ্ঘ হইয়াও তিরোতৃত 
হইয়। মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন । তিনি মত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথমত 
নববাধু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচন! করেন এ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তন্বার। কৌশলে 
এতন্্গরীয় ভাগ্যবান্‌ সম্তানপিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তত্দৃষ্টে কুকাধ্য পরিহার করিয়। 
সংপথাবলঘ্বন করেন । এদনস্তর ১২৩ সালে কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে 
নগরস্থ ঝুবস্ম গামি ধশিগণের কুরীতি ছুনাতি দোষ পশিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তন কাব্যরসযুক্ত 
পদ্যচ্ছন্দে দূতীবিলাপীখ্য গ্রন্থ রচপণ। করিয়। কবিবৃন্দের আনন্দ বদ্ধন করেন, পরে গয়] গমন সময়ে তথায় 
যেং স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্ধিবরণযুক্ত গয়াপন্ধতি নামক পুস্তক ১২৫৭ [ ইহ1 ২য় সংস্করণের 
প্রকাশকাল ] সালে রচনা করেন, এরূপ পুরুষোত্বম ক্ষেত্রে গমন করত বনযতে তৎক্গেত্রের বিবরণ... 
পুরুষোত্তম চশ্ড্রিক। পুস্তক গদ্য পদ্দযে রচনা! করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচন। হইয়াছে । তিনি 
সটাক শ্রীভীগবতের ও সটীক মনুমংহিতার ছুল্প্রাপ্যত। নিরাকরণ কারণ বহুব্যয়ে পুস্তকদ্ধয় মুকিত করেন । 
এতদ্দেশে অন্রিসংহিত। প্রভৃতি মুলম্মতির প্রচলন ছিল না একারণ এ মহাআ। দ্রাবিড়াদি নানাদেশ হইতে 
তাহার আঁদশ আনাইয়। ভাত্তদ্ধারা সংশোধন পূর্বক উনবিংশতি সংহিতণ মুক্রাঙ্কিত। করিয়া দেশের 
পরমোপকার করেন, তদনস্তর সটাক শ্রীভগবদগীত1 ও সটাক প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক ও হাস্তার্ণৰ নাটক 
প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বধে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত 
্ীরঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য কৃত ২৮ তত্ব নব্য স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন । ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্মরক্ষার্থ 
উক্ত মহাক্সীর গ্রধত্তে এই ধর্পসত। স্থাপিত] হইয়। ইহার দ্বার! স্বদেশের যে হিতোপলব্ধি হইয়াছে তাহ! 
সাধারণের অবিদিত নাই,... 1” 

১৮৪৮ সনের ২*এ ফেরুয়ারি তারিখে গধানাচরশের মৃত্যু হইলে তাহার জোোষটপুত্র রাঁজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“সমাচার চত্ট্রিকার সম্পাদক এবং ধন্মসভার সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট (নৌমবার) তারিখের 
'সংবাদ পূর্ণচক্তরোদয়ে' রাজকৃষ্ণ বন্দযোপাধ্যায়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল £_- 

“(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত )...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দেগপাধ্যায় মহাশয়ের জোষ্ঠ পুক্্র বাবু রাঁজকৃষ, 
বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়। গত শনিবারে এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক 
নশ্বর দেহ সন্বরণ পুরঃসর যথাযোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন ।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে না জানেন? তিনি সমাচার চক্ট্রিক। পত্রের সম্পাদকীয় কাধ্য নির্বধাহ 
করিয়। যে রূপখাতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই 
পত্রের সুত্রে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশ মধ্যাদ1 ও সম্ভ্রম ক্রমশঃ 
নান হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুত্র নিমীইচরণ বাবু সর্বস্ব নষ্ট হইয়! শেষে নিবাস স্থান পধ্যস্ত চাত 
হওত কাশীবাসী হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুজও সমস্ত পৈতৃক বিভব বঞ্চিত হইয়া * বনবাসের ন্যায় 

টা ১৮৫১ সনের ২৩এ আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধত নীলামী ইশতেহার 

হইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায়ের ভৃসম্পত্তির বিষয় কিছু জানা যাইবে £-_ 

“সমাচার দেওয়া! যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেল! ঠিক ছুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোট 
ঘরের নীচের বারীপগ্ায় সরিফের দপ্তরথানায়্ প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত 


সমাজ বি 
সিতির উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু ধন যাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেও ত ভাল। 
তাহাতেও বিড়ন্বনী দেখ। প্রায় ছুই তিন মাস গত হইল রাজকৃষ্ণ বাবুর ছুই পুত্র ও তদনুজ মৃত 
রাজেস্বর বাবুর এক পুত্র অকম্মাৎ জলমগ্র হয়। এই রূপ বিপদগ্রস্ত ও মশ্ীস্তিক বেদন। প্রাপ্ত হইয়া কি 
তাহার ছঃখের শেষ আছে? আবার এক প্রবল শক্র তাহার সর্বন্ব ধন চত্দ্রিকার উপর আঘাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । পাঠক বর্গের স্মরণ আছে এই মহাশয় আর একটি চক্দ্রিক। অবিকল পুরাতন চক্্রিকার 
অবয়বানুরূপে প্রকাশারভ্ত করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্চ বাবুর বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনীয় হইয়াছিল । 
এই চন্ট্রিকাই বাবুর শ্রাণ ম্বরূপ, ইহার আয়েই তাহার পরিবারের জীবন রঙ্গ! হইতেছে । অতএব 

এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে তাহার সংসার. নির্ববাহ হয়। 

এইরূপে সন্তান শোকে ধন শোকে অবিভূত হইয়| তিনি প্রায় কিয়ন্মীসাবধি জীবন্মত হইয়াছিলেন 

এবং নিরস্তর জীবন রক্ষার চিন্তায় মগ্র ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীণ হয়! নিষ্ঠ,র 

কৃতাস্ত আপন করাল হস্ত প্রসারণ করিয়া! গত পরশ্থ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়স্থ করিয়াছে ।*..৮ 

ভৰানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অনেক শাস্তরগ্রন্থও চত্দ্রিক যন্ত্রীলয়ে 
পুনমুদ্রিত করিয়াছিলেন। অনুমন্ধীনে আমর] যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিক] দিলাম £-- 

(১) নববাবু বিলাস । পাদরি লঙের মতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন 
(79950717166 0%19190%6 ০7 7397/0018 730978, 0, 33). ১৮২৫ সনের অক্টোবর মাসের “ক্রেও 
অফ ইতিয়া? পত্রে (পৃ. ২৮৯-৩*৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত ?একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচন! 
আছে। উত্তরপাঁড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত “নববাবু বিলাসে'র একটি সংস্করণে 
্রস্থকাররূপে 'প্রমথনাথ শর্দণ নাম পাইতেছি। ইহ] যে ছন্মনাম তাহ বুঝা যাইতেছে। 

নববাবু বিলাদ ১৮৫৭ সনে গগ্য পছ্যে নাটকাঁকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই 
তারিখে “সংবাদ প্রভাকরে' এই “বিজ্ঞাপনটি ঘুক্রিত হইয়াছে -- ৰ 
বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক' ।-কলিকাত। মহানগর নিবামি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তীহারদিগের কথোপকথন 

অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলীদ নামক গ্রন্থ প্রকীশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ববকালের পুস্তক অজ্ঞ 

ভট্টাচাধ্য দ্বারা বিরচিত হুইবায় এইক্ষণে তাহ। পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্তমান 
প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নুতন মতে পদ্য ও গগ্যে নাটকাকারে নুন্দররূপে লিখিত হুইয়। 
মুজ্িত আরস্ত হইয়াছে, মুল্য ।* আন...” 

(২) কলিকাতাকমলালয়। প্রকাশকাল সন ১২৩০-০১৮২৩ (1) | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগারে 
ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 


ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজকৃষণ বন্দযোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেগ্ডসিওনৈ 
একসপোনান নীমক পরওয়ানীর ক্ষমতাঁতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকান্ঠ নীলামে এই সকল বিষয় 
বিক্রয় করিবেন। 

১দ্ফা। বিশেষতঃ জিল। চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ার শীমিল ও তন্মধ্স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ 
ভূমি তাহাতে যে এক ইষ্টক নির্সিত একতাল1 বৈঠকখান1.এক পাঁকশাল। ও এক আন্তাবল চারিট। 
পুক্ষরিণী এবং নাল? জাতীয় বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২/ বত্রিশ বিঘা... 

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার স্ুরতির বাগানে রামমোহন ঘোষের শামিল ও উরি যে 
এক তেতাল। ইঞ্টক নির্মিত .গৃহ অথবা পরিবারদিগের বসতি বাটা নং ২* এবং তাহার সঙ্গে যে 
এক থণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪৩ তেরো কাঠ... 

২8 ০ 


টি পা পপ পাব 


৩১৪ এলগওল্াদ পত্রে সেক্াবেথ কথা 


(৩) হিভৌপদেশ। “পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত ঞবিফুশর্শকর্তৃক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রস্থ তদীয়ার্ঘ গৌড়ীয় 
ভাষায় জীভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় দ্বার] সংগৃহীত হইয়া! কলিকাতায় সমাচার চত্তিকা যন্ত্রে যুদ্রাঙ্ষিত হইল॥ 
শফান্বাঃ ১৭৪৫ সন ১২৩০” পুস্তকখানির “ভূমিকা” আছে £-_- 

4... এই ছিতোপদেশ খ্রস্থ শ্রীল জীযুত কুমার শিবচর রায় তথা প্ীমৎ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্ত্র রায় বাহাছ্রদিগের 
অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকীশ কর! গেল...” 

এই পুস্তকের একথণড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। 

(৪) ুতীবিলাস সুরসিক রসদায়ক পুণ্তক। প্রকাশকাল ১৭৪৭ শক ১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ 
মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকধানি সম্বন্ধে “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে' (চৈত্র ১৭৮* শক, পৃ. 
২৮০ ) রাঁজেন্্রলাল মিআ লিখিয়াছিলেন 2 
“নুবিখ্যাত শ্রীতবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দুতিবিলানীমে এক খাঁশি 

কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান বাঙ্গালী বাঙ্গ); কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অন্লীলত1। আছে, 

অধিকস্ত তাহার কবিত্ব ষৎসামান্ত মানত ) 

(৫) শ্রীমন্তীগবত। পুণ্পিকার় প্রকীশ, ইহার মুন্ত্রাঙ্কন শেষ হয়--৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক-্ ১২ মে 
১৮৩০ তীরিখে। এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই শ্রস্থ-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য ্ক্টবা। ১৮৪৯ সনের ৩১এ মে 
ভারিখের 'সম্বাদ ভাক্ষর-পাঠে আমর জানিতে পারি £-- 

«,. রাজ] শিবচন্্র রায় বাহাছুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহার ধনেতেই চক্তিক। যন্ত্রালয়ে শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থ অতি 
শুদ্ধরূপে মুদ্রীর্ষিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রস্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দিষ্ট করিয়। চক্টরিকা সম্পাদক ভবা নীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টীক1 লইয়াছেন, রাজ। শিবচক্র রায় বাহাঁছুর দে টাঁক। গ্রহণ করেন নাই ।» 


(৬) শ্রীশ্্রীগয়াতীর্ঘ বিস্তার । ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল. ১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল 
(১* বৈশাখ ১২৩৮ ) তারিখের 'সমাচীর চত্্রিকা পত্রে “কন্তচিৎ চক্র্িকাপাঠকস্ত” লিখিয়াছিলেন £- 
দীপ্রীঞগয়াতীর্ঘ বিস্তার গ্রস্থ পদ্য পয়ীর ভাষায় সর্বসাধারণের মনোরগ্জক হইয়াছে যেহেতু পুরাণাদ্দিতে সকলি 

আছে বটে কিন্ত শুত্রা্ির সকল পাঠ্য নহে __..*৩ বৈশাখ ।৮ 

এই পুন্তকখানি ১৮৪৩ সনে পুনমু্্িত হয়। ১৮৪৩, ৭ই ডিসেম্বরের “সমাচার চক্্রিকা'য় পাইতেছি £__ 
“্ীঞ্ীগয়াতীর্থ বিস্তার ।--পাঠকবর্গের শ্পরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমর! গয়াতীর্ঘ বিস্তার নামক 

একথানি ক্ষুদ্র বহি রচন। পূর্বক মুদ্রিত করিয়। ক্রিক গ্রাহকগণের পারিতোধিক প্রদান করিয়াছি 

এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযস্ত্রালয়ে আর না৷ থাকাতে কোনং ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্ঞন্ত 

পুনর্ববার এ পুস্তক মুদ্রা্কিত কর! গেল...চক্দ্রিক। যস্ত্রীলয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে...বিন1 মূল্যে দেই বহি 

প্রাপ্ত হইবেন ।...বায়ুপুরাণের সহিত এক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে 

রচন। কর। গিয়াছে তাহ? তদ্ধাম গাঁমি দ্িগের উপকার জনক বটে ।” 

(৭) মনুসংহিত। | পুম্পিকায় প্রকাশ, ইহা ১৮৫৪ শকের ২*এ ফাল্কুন-২ মার্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার 
চন্ত্রিক। যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 


(৮) আশ্চর্য উপাখ্যান “অর্থাৎ মুস্ত কালীশক্কর রায়ের বিবরণ । ক্ষমতাদিকীর্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন ॥ 
কলিকাত। নগরে সমাচার চন্দ্রিক! যন্ত্রে মুদ্রিত হইল । ১ চৈত্র ১২৪১ সাল [- ১৩ মার্চ ১৮৩৫ 11 

২, পৃষ্ঠার সমাপ্ত, পয়ার ছলে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে যশোহর, নড়ীইলের জমীদ্দার কালীশগ্কর রায়ের 
কীর্ধি-কাহিনী বাঁণত হইয়াছে । এই পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রস্থকারের নাম ন1 থাফিলেও শেষ পৃষ্ঠার 
স্তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেয় উল্লেখ আছে; যথা. 


সমাজ ৩১৫ 


“আীতবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
স্ুকৃতির পুণ্য কীর্তি রচিল। ভাষায় ॥” 
কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আশ্চরধ্য উপাখ্যান, আছে। পাঁদরি লঙের তালিকায় 

( 084 0, 7৪) ভ্রমক্রমে ইহীর প্রকাশকাল ১৮৩৪ সন বল] হইয়াছে। 

(৭) পুরুযোন্তমচন্ত্রিক। । ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সাঁল- ১৮৪৪ সন। ১৮৪৪ সনের 
১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার চক্র্রিকা? লিখিয়াছিলেন £-- 

“জঞপুরুযোত্তম চত্দ্রিকা। পাঠকবর্ণের স্মরণ আছে আমর পূর্বে পুরুষোত্তম চক্জিকা। চত্তিকা যঙ্্ে মুদ্রিতারতত 
করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদ্িত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাণ 
হইয়াছে... । গরস্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্ষত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ ধত দেবমুত্তি আছেন 
এবং তথায় গমন করিয়। যেং প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ওও্রীপরীমুর্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্িশ নিয়োগ ইত্যাদি 
অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ধ ধামে প্রতিদিন যেং কার্য নির্ব্বাহ হয় তাহ] উড়িস্। ভাষায় 
লিখিত হইয়1 থাকে তাহার নাম মাদল। পঞ্জিক। কহে সেই পঞ্সিক। হইতে কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্তমান 
সময় পধ্যস্তে যত রাজ! এ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজ? যুধিষ্িরাবধি বর্তমান রাঁজ। রামচন্র 
দেবের অধিকা রপধ্যস্ত যত২ নুতন কীর্তি হইয়াছে ও তাহারদের রাজ্য কাল শকাব সহিত মিলিত করিয়। 
এতীবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান 
বা ইতিহাস অতি আশ্চর্য । দ্বিতীয় চত্তক্ষেত্র যাহা। ভূবনেস্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। 
তৃতীয় গণাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থীনে নাভিগয়। অর্থাৎ গর়ান্থরের নাভিদেশ তথায় গমাশ্রাদধ 
করিতে হয়। চতুর্থ পন্মক্ষেত্র যাহ।৷ কণারক বলিয়া! খ্যাত তথীয় হুষ্য ও চত্র মুর্তি ছিলেন তাহা 
পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ 
কর্তৃক গোঁড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুযোত্তম চত্ত্িক। নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুশ মূল্য 
১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি ।৮ 
কলিকাতার এশিয়াটিক দোসাইটি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজ। রাঁধাকান্ত দেবের 

লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 
ইহ] ছাড়া! ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্য।য় কর্তৃক প্রকীশিত আরও কোন কোন গ্রন্থের নাম তাহার জীবনচরিত 

হইতে উদ্ধত অংশে পাওয়া যাইবে । 


( ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফাস্ধন ১২৪১) 

পীপ্রীকাশী গ্রা্ি।--আমরা কাশীর পত্রে অবগত হইলাম জিল! যশোহর নড়াল 
গ্রাম নিবাসী পরে :কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় জমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার 
উত্তরায়ণে শুব্ূপক্ষে দ্িব৷ আড়াই গ্রহরের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন 
পুরঃসর অপূর্ব জানপূর্্বক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত ্রীশ্রীকাশী প্রাণ হইয়াছেন। 

যদিও মৃত্য সংবাদ সর্বদাই অপণ্তভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে 
শুভ স্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ স্থখী হইতে পারেন তৎপ্রম্াণ মরণৎ ত্র মঙ্গং। আমর! 
শুনিয়াছি & রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বগ্ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল অর্থাৎ বিদ্যোপার্জনের 
পর ৭৩ বৎসর বয়্ঃক্রম পধ্যত্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুকুষত! প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন 


৩১৬ মগ্বাদ পাত্রে সেক্কাবেেব্র কথা 


করিয়াছিলেন তৎচিহ তালুক মূলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং এ কাল পর্যন্ত 
যে সকল সৎকর্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহ। এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব 
পতৃ কর্ম এবং বিষয় কর্মে অবসন্ন হইয়া! অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণীবধারণ করিয়া 
কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পর্যান্ত ধন জন পরিবার স্থখৈশ্বর্যাদি পরিত্যাগপূর্ববক 
নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগষজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়া মোহ 
শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবঘ্ মৃত্যুকালে 


সপ্রমাণ হইল ।"**চক্দ্রিকা । 
সমাচার চক্দ্রিকা।-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 'আশ্চ্য উপাখ্যান, নীমক পুস্তকে কালীশঙ্কর 
রায়ের কীর্ডি-কাহিনী বর্ণনা! করিয়াছেন,-সে-কথা পূর্বে্ব বলিয়াছি। 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


এতদ্েশীয় মাজিস্ত্রেট ।--হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য 
এতদ্েশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিপ্ত্রেটাকম্ম নির্ববাহার্থ গবর্ণমেন্ট অনুমতি 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমীর ঠাকুর রামকমল সেন 
রাজচজ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজ কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুষ্যে 
রাধাকাস্ত দেব রম্তমজি কাওয়াসজি । 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাত্র ১২৪২) 


শ্রীযুূত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ।_-সমুদ্্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেন্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকটে ঘে পত্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি 
পহুছিয়াছে। এ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ক্রটি স্বীকারকরণ। এবং এ বাবু ইউরোপীয় 
বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে 
এ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করণ। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ | ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা ।- গত সোমবার 
রজনীতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রুযূত গববূনর জেনরল 
বাহাদুর ও অন্যান্য ন্যনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন 
করাইয়া পরমসস্তৌোষক তামাস৷ দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য এবং বহৃ7ৎসবজনক 
ও অত্যুতকৃষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী গ্রস্তত্ত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমস্ত্রিত 
মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল । অনন্তর বাদ্য বাদনারাস্ত হইয়া বাঁজিতে অগ্নি 


সমাজ ৩১৭ 


দেওয়া গেল এঁ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপধ্যস্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই 
অতিপ্রশংস। করিলেন। তৎ্পরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য 
দ্রব্যাসাদন কর গিয়্াছিল তাহার কিঞ্চিৎ সকলই ভোজন পান করিলেন অনস্তর মহানাচ 
আরম্ভ হইল। গবর্ণমেন্ট হৌসহইতে সমাগত মহাশয়েরদের অতিরিক্ত স্প্রিম কোর্টের 
তিন জন শ্রীযুত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও জনেক ছুই জন সেনাপতি সাহেব এবং 
কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়েরা তত্র সমাগত হইয়াছিলেন। এ সদাশয় 
নিমস্্ক বাবু নিমস্ত্রিতেরদের সস্তোষার্থ যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলই 
পরমাহলাদ জ্ঞাপন করিলেন। 


( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪) 


শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা 
করিলেন । 

অনেক মাল নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমর! এক চিত্তে 
প্রার্থনা করি যে তাহ।র শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্ব।রা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত 
বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম 
না হউন তথাচ আমারদিগের সর্বগুণাস্থিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও 
ধন দ্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংগ্রাতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাবু 
প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্ব্বক দানহেতু অনেকের 
প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষ। করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্য্যোপযুক্ত 
করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অসতয্তম 
অট্টালিকা! নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্রালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না 
করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্যধর্ষে রত ও নির্খলাস্তঃকরণ এইহেতু অনেক 
সহায়হীন মহ্থয্কে অতি উচ্চ পদে নিধুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত 
দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কার্ধ্য 
দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢের উপযুক্ত যে কর্ম তাহা করিয়াছেন আমরা 
শ্াঘ্যপূর্ববক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা € বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই 
প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্নিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তত্তিন্ন আর দৃষ্ট 
হয় নাই। 

আমর এক চিত্তে পুনর্ববার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু স্থস্থ হউন তিনি ম্ফ:সলে 
প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সধ্যবহার দৃষ্টে ম্ফংম্বলস্থ তাবৎ বিষয় 
তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্থান্ত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন 
কিন্ত আগমন হইলে তাহার! পরমাহলাদ করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


৩১৮ হনওন্বাদে পত্রে স্েব্যানেরি কথা 


(১৭ মার্চ ১৮৩৮ । ৫ চৈত্র ১২৪৪) 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--শ্তনা যাইতেছে যে শ্রীষুত বাঁবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার 
৬প্রাপ্তি সম্থাদ শ্রবণ করিয়! বাপ্পী জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে 
প্রতিদিন কলিকাতায় এ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে। 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কান্তিক ১২৪৫) 


গ্লানি বিষয়ক মোকদাম।।-_শ্রীযূত কাপ্তান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে স্প্রিম 
কোর্টে যে চারি মোকদ্দম! উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোৌকদ্দমা! গত বুধবারে 
নিষ্পত্তি হইল।... 

দ্বিতীয় মোকদ্দম! বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। বোধ হয় যে থাকারি সাহেব 
হরকর! স্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে 
মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত 
বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিত। আছে তৎ্প্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব এ গ্লানি 
বিষয়ে তাহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়ার্দি এই প্রস্তাব করিলেন যে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্য ক্রটি স্বীকার করেন তবে আমি 
মোকদমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি এঁপত্র লিখি 
নাই তাহা! ছাপাইবার পূর্বে দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি 
ত্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্তু এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন 
বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদ্দি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া! থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই 
পরে বাবু এই মোকদ্দম। সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনন্তর শ্রীযুত জঙ্জ সাহেব নিশ্চয় 
করিলেন যে হরকর! সম্ধাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহা গ্লানি আমীরদের বোধ 
হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাকা গুনাহগারি স্থির করিলেন ।*** 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫ ) 


বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর ভ্রাস্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অতি 


খেোগৃবর্ক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জানগঘারি শনিবারে উক্তবারুর অয়োদশ বর্ষ 
বয়স্ক অতিগুণান্থিত এক পুত্রের লোকাস্তর হইল এবং তাহার ছুই দিবস পরেই তাহার 
ভার্ধ্যার পরলোক হইল। 

এমন্হর্ধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী” সম্পাদক শ্রীযুত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বারকানাথের 
পত্বীবিয্লোগের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :--“ছ্বারকানাথের 
পত্বী-বিয়ৌগের তারিখ এখন আর জীনিতে পার যাইতেছে ন11% 


গমাজ ৩১৯ 
(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬) 

নাট্যশালা ।-_সম্প্রতি যে ভূমিতে [ চৌরঙগীস্থ ] নাট্য শালা ছিল তাহ! বিক্রয় 
হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা৷ ১৫০** টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কধিত আছে 
যে তিনি এ ভূমিতে বৃহৎ ছুই বাটা নিম্মাণার্থস্থির করিয়াছেন। নাট্যশালার সেক্রেটরি 
শ্রীধুত চেষ্টর সাহেবের ও তাহার পরিবারের সর্ধন্য এ নাট্যশালার অগ্নিতে দগ্ধ 
হইয়াছে...। 

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বে+*াহয়ার 
স্বীয়োদ্যান বাটাতে এতদেেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন 
তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও 
বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিল। এ রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি 
মনোরঞ্তক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল। 

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু এ উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া মহাভোজ 
আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তছুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার 
মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যা্দির 
দ্বার আমোদ জন্মাইলেন এতত্তিন্ন উৎকৃষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


'*ক্কষ্নগর নিবাসি শ্রযুত গোকুলচন্দ্র বন্থজের কন্ঠার সহিত স্থগন্ধ্যা'া'স ৫1" 
সাকিন কলিকাতা! শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ 
হইয়াছে । উক্ত বস্থজ ৬ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য ।**.কম্তচিৎ 
হোগলকুড়িয়ানিবামিনঃ। ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ । 


( ৫ মাচ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফান্তন ১২৪২) 


আমর! অতিখেদপুর্ববক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবানি প্রাণরূষ্ [ঘাস বাবুজা 
মহীশয় ন্যনাধিক ৭০৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফাঁলগুণ শুক্রবারে জাহুবীতীরনীরে জ্ঞান 
পুরংসরে দেহ ত্যাগ করিক্ীছেন। এই সাদ শ্রবণে পাঁঠকগণে বিষাঁদিত হইবেন যেহেতু 
ইদানীস্তন এতাদৃশ ধনি ধার্শিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব। যদিও তাহার গুণগ্রাম 
দিগদিগস্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যন্নসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম । 
্‌ বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্িকতাত্রত এই ব্রতচতুষটয়ে 
বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যান্থেবী বধার্থালাপী। 
দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের ম্হাসম্মান পুরঃসর স্ুচারু বচন রচন সেবার 


বহিঃ সংল্বাদ পত্রে সেকাবেল্র কথা 

পরিপাটী আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিত। শক্তি ও ধর্শনিষ্ঠার 
কথ! ফি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্বক পণ্ডিতগণের সাহাযো বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 
মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ 
“প্রাণতোষণী” পপ্রাণকৃষ। ক্রিয়া ধি” শব্দামুধিইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় 
অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ 
করিতে হইলে নান গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে 
কষ্ট ন্ট হইয়াছে গ্রন্থের স্থরীতি সথনিয়ম ছার! সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়! যায়। অপর 
বৈষ্কবামৃত গ্রস্থও অপূর্বব সংগ্রহ প্রাণরৃষ ওধধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত 
করিয়া বিতরণ করেন। এঁ উধধাবলি গ্রন্থের ধারা অনেক লোক ওুষধ প্রস্তত করিয়া 
আরোগ্য 'হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেঁতের বৈদ্য রূপ খ্যাত 
তাহার! সেই গ্রন্থ ধারা -মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের সূচন৷ শুনা গিয়াছে। পরস্ত বহুতর 
দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নিশ্মীণ ইত্যাদি বহুবিধ 
পুণ্য কর্মের ছ্বারা প্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজ্বাধিকারে নানানগরে অন্থগত আশ্রিত 
আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাঁতেই পরোপকারিতা ও 
ধার্দিকত। বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে ।-_-চন্দ্রিকা । 


( ৩* এপ্রিল ১৮৩৬ । ১৯ ঠবশাখ ১২৪৩ ) 


যতোধর্শভ্ততোজয়ঃ ।--অত্র প্রমাণ শ্রীধুত বাবু আশ্ততোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ 
দেব শ্রীঘুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান ছুই লক্ষ টাকা! পণ বাহাতে 
খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহ 
যথাকর্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় এ ছুই লক্ষ টাকা 
শোঁধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭।৮০ 
টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮%০ টাক! আর পিকা ৯৮ সর্বস্থদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু এ 
টাক! দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থান মোহর 
ও ৯৮০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুন। যায় তাহার পিতার মহাজনেরদিগের 
সহিত কোন বন্দোবস্তের পর লইবেন তৎ্পরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ 
কারণ হরলালের পিতৃখণদাত। শ্রীযুত বাবু বৈষণবদাস মঞ্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব 
বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক 
আমর! খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎ্পরে হরলাল দেব 
বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া! কহিলেন আমার তালুক যদ্দি আপনার! আমাকে 
বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেং একেবারে বেওতন হইয়া! যাই মহাশমের! 


সমাজ ৩২৯ 
তালুক ও বাগান ছুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি ছুই লক্ষ 
টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অতিদয়ালু দয়ার্ডচিত্ত হইয়া এ তালুক 
হরলালের নিকট দুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হ্রলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত 
বাহবাস্ফোটন পূর্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত স্থপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল 
করেন যে আমি তালুক ও বাগান ত্াহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার 
তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুর জওয়াব দাখিল করেন যে 
আমর! খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্য! দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর 
গ্রাগ্জুরিরদ্িগের নিকট ছুই বাবুর নামে ছুই বিল অর্থাৎ অভিষোগ উপস্থিত করেন 
জবির ঠকরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ করেন তৎ্পরে দ্রেব 
বাবুিগের নামে গত সেসিয়ানে ইগ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। গত ১৮ আশ্প্রিল সোমবার শী মোকদ্দমার বিচারারস্ত হয় এমোকদ্দম! 
পিটাজুরির দ্বারা তঙ্জবীজ ন| হইয়। স্পেসিঘ্ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল 
ফেরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়সন সাহেব ও শ্রীধুত প্রিন্সেপ 
সাহেব শিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত ব্লাক 
সাহেব ও শ্রীযুত লিখ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখা 
আরম্ত করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্ট। বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা 
শখের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের 
জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায বুধবারপধ্যন্ত 
এ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবের হরলাল ঠাকুর স্বয়ং ষে জোবানবন্দী দেন 
এবং তাহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোৌবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত 
হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্তক করে না আমর। 
বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্টা এণ্ড এক্ুইট অর্থাৎ নির্দোষ 
হইয়! পরিষ্কত হইলেন। তত্পরে ফৈরাদীর পক্ষী আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে মে নালিশ হয় তাহার বিচার এ দিবস 
স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বার! বিচার হইল তাহাতেও প্রমথনাথ বাবু এ প্রকারে 
নির্দোযী হন |: -চন্দ্রিকা। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পনপ্রকাশক মহাশর বরাবরেষু ।--.'*জিলা যশোহরনিবাসি' ৬ মহারাজ 
শরীক রায় মহাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগন৷ 
9 ৯ 


৩২২ সগলাদ পত্রে মেক্কাবের কথা 


কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৬ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক 
রাখিয়া কঙ্জ লইঘছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের 
নিয়মাতীত না হইতেই এ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া 
বিনামীতে এ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে এ মহারাজ। মহাশয় অতিপুণ্যবান 
এবং দেবদ্ধিজান্ুগত হেতুক ব্রাহ্ধণেপর ধণ্ম ভাবিয়া হাকিম সংক্রাস্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া 
কিয়দিবনম পরেই বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন। পরে এঁ মহারাজার পৌত্র শ্রীধুত মহারাজ। 
বরদাক$ রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে স্তৃপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির 
নিকট আবেদন করাতে এ বিচারাধিপতি মহাশয়ের! এ বিষয়ের সাঞ্ষির দ্বার। বিশেষ 
তথ্যাঞুসদ্ধান করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চন। ও শঠতা জানিক্বা প্রায় চল্লিশ 
বৎসরের গত বিষয় রাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এ জমীদারীতে 
প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর 
দিনপধ্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরে অনুমান ষোল" লক্ষ টাক। ও জমীদারীর মূল্য ও লক্ষ টাকার 
অন্ধক। * কস্যচিৎ্ মোক্তারস্থ্য | 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কাঠিক ১২৪৫) 


জেল। যশহরাস্তঃপাতি চাচড়া বাসি ৬ রাজা শরীক রায় মৃহাশয় বর্তমানে দুরবস্থা 
প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণ। নামক এক পরগণ। কলিকাতার ছূর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহশ্র মুদ্রা কঙজজ লইয়াছিলেন পরে 
কিয়দ্দিবসানন্তর এ বন্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রয় 
করাইয়। এ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্দ্র মুখুয্যের নামে ক্রয় করিয়া কতক দিবস 
ভোগী হইয়া নদীয়া জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়া নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ 
চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে এ চৌধুরী এ সম্পত্তিতে 
স্বত্বাধিকারী আছেন পরে এ বৈকু্বাসী ৬ রাজ শ্রীকঠের পৌন্ত্র রাজ! বরদাকঠ রায় 
মহাশয় এ সম্পত্তি প্রাণ্থি কারণ কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টে নালিন করিলে কোর্টের 
সঁবিচারাধিপতি শ্রীলশ্রীধুক্ত শের এডওয়ার্ড রায়েন শ্রীলশ্রীযুক্ত শের পিটর গ্রেণ্ট সাহেবের 
অসিদ্ধক্রয় ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা৷ বোধে প্রায় এ সম্পত্তির চল্লিশ বৎসরের 
উপস্বত্ব ও আদালতের খরচা সর্বন্থদ্ধ আটব্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকা সম্পত্তির 
ডিকিরি হইলে এ ৬ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৬ শল্তুচন্দ্র মুখো ও ভগবতীচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত ন! হইয়া বেলাতে আপিল করাতে 
স্প্রেমকোর্টে ধর্মাবতার বিচারাধিপতিদিগের যথাধর্ম নিষ্পত্তি পত্র ধর্মসাপক্ষ হইয়া 
বজায় রাখিয়া বিপক্ষ মুখোপাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে 
অগ্রাহ্‌ হইম়ীছে...। কস্যচিৎ মৌক্তারস্য | 


সমাজ ৩২৩ 


ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়েগ সম্পত্তি প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১৪ মার্চ (২ +চত্তর ১২৬৭) তারিখের 'সম্বাদদ ভাস্কর 
পত্রে এইরূপ লিখিত হয় 2-- 


“এক সময়ে প্রাপ্ত বাবু ছুর্গীচরণ মুখোপাধ্যায়ের দপ্তভীবে কলিকাত1 নগর স্তস্ত প্রায় হইয়াছিল, তিনি 
ধনাহঙ্কারে কলিকাত। নগরীয় ধনিদিগকে তিরম্কীর ন। করিয়াছেন তাহার সময়ে এমত ধনিলোক প্রায় 
ছিলেন ন1. ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামেতেই সকলে ভয়াতুর হইতেন, তাহার পুক্র বাবু শিবচন্তর 
মুখোপীধায়ও সেই কালে পিতৃবলে ঘোর বাবু হইয়। উঠিলেন, দে সময়ে কলিকীতার পরমিটঘর পুঠঘর 
ছিল, শিবচন্দট্রবাবু & ঘরের দেওয়ানি কর্মে নিযুক্ত হইয়া যত পারিয়াছেন লুঠিয়াছেন, দে ধনের অধিকাংশই 
লাম্পট্যে বিসর্জন করিয়াছিলেন আর উন্মত্ত ভাবে মধ সতকন্মেতেও লোক বিবেচনায় দান করিতেন, 
দুর্গাচরণান্তর্দান পরে শিবচন্দ্রও নেইপথের পথিক হইলেন তাহার ছুইস্ত্রী আর কন্ত! মাত্র রহিলে, 
দুর্গাচরণ মুখোপাধায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপীধায় বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিছুকাল সকল বিষয় 
রন্দণ্ববেক্ষণ করিয়াছিলেন পরে তাহার অধাক্ষতা কালেই অল্পে২ সকল বিষয় গেল কেবল হাবিলি শহর 
গরগণা আর বাগবাজারের প্রকাণ্ড বাটা ইত্যাদি রহিল, গঙ্গোপাধায় বাবুর মৃত্যুপরে ঘরাও বিবাদে 
আনেক বিষয় অগ্রেই যায়, গত বুহস্পভিবারে সরিফ নীলামে বাস্তু ভিট] পমাস্তও গিয়াছে তজীযুক্ত বাপু 
মঠিলাল নীল ১১২* টাকায় ছুর্গাচবণ মুখোপাধায়ের প্রকাণ্ড বাড়ীক্র় করিয়াছেন, ছূর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের উত্তরীধিকারী খীকিতেও ভিট? মাটা উচ্ছম্ন গেন, বিঞুহুন্দরী দেবী বঝি তৈল মর্দন করিয়া 
এই ভরসার শয়নাবস্থায় ছিলেন ব্রাঙ্গণের বাড়ী বলিয়া কেহ সরিফ গেলে ক্রয় করিবেন না) 
বাবু মতিলাঁল শীল পরীক্ষী করিয়! দেখিয়াছেন একালে ব্রাঙ্গণের বাড়ী রুষে দোষ নাই 
এই কারণ সাহস পূর্বক ক্রয় করিয়াছেন, অল্প মূল্যে বহু মুল্য সম্পত্তি পাইয়াছেন তিনি ছাঁড়িয়। 
দিবেন কি ন। সন্দেহ,**. 1৮ 


(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু ।_ন্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিথ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্্ 
দাস গত সপ্টাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমর! হরকরাপত্রহইতে 
তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানানেষণপত্রহইতে নীত হইল 
চন্দ্রিকাতেও তাহার মৃত্াবিষয়ক বার্ত। অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা 
এতদ্রপে লিখিত হইয়াছে যে তদ্দার৷ ৬ প্রাপ্তব্য্তির পরিজনের মনংপীড়। জন্মিতে পারে । 
উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বার! কলিকাত। মহানগরের শোভ। ও ধশ্মার্থ যে২ কর্ম করিয়াছেন 
তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্য তাহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। 


রাঁজচন্ত্র দান স্বনামধন্য রাঁণা রাসমণির স্বামী । 


(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আধাঢ় ১২৪৩) 
্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিন্থবিদিত 
ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষঘাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্ট! 
পরে পর দ্রিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এ বাবুর ম্বণে কেবল ত্বাহার ,আত্মীয়বর্গের 


৩২৪ সংবাদ পত্রে সেক্সানেনল্র ক্তখা 


মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাহার মরণে সর্ধমাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীঘ্ম লোকের 
পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে ছুইটা পাকা ঘাট বন্ধন এবং 
এক রাস্ত। ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য 
এক অন্রালিক! নির্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তলা দানশীল কোন আত্মীয় লোকের 
স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরে। কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন 
করিবেন তাহার আরে! ইচ্ছা ছিল হিন্দুকালেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত 
করেন কিন্ত হায়২ এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল আশাই শেষ করিল 
যৎকালীন তাহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে ভতকালঅবধি জীবন শেষপর্য্যস্তই 
একেবারে বাক্রোধ হইয়াছিলেন ।-জ্ঞাং। 


(১৮জ্বন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 
রাজা বাবুর মৃত্যু ।--রাঁজ! বাবুর মৃতুাবিষয়কবার্তী” চক্দ্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে 
লিখিত হইয়াছে । এ বাবু হেট্রিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৮ প্রাপ্ত গঞ্গাগোবিন্দ 
সিংহের প্রপৌন্র তর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আশ্ুকুল্যে 
নানা উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন । 
পূর্বোক্ত [ রাঁজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন। 
॥ ১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


জিল। মুৰশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্বীনিব(পি / দেওয়ান গঙ্গীগোবিন্দ 
পিংহ মহাশয়ের গ্রপৌত্র ৬ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌন্র এ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র 
সিংহ লাল! বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ র।জা বাবু শ্রানারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস 
২৬ দ্দিন বয়ঃক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বিগ্ভাতে ও নান। শিল্পকর্থে ও সংগীত শাস্ত্রাদিতে 
নিপুণ ভগবৎপরায়ণ সদাচার সত্বগ্তণাবলম্বী শিষ্ট প্রতিপালক জ্িতেন্দ্রিয় পৈতৃকধন্ম স্থানে২ 
দেশ বিদেশে শ্রীস্রী'৬ সেবা ও অতিথিসেব! পরিপাটারূপে নির্বন্ধ রাখিয়া জমীদারী কর্মে 
তৎপর হ্ইয়! শ্রপ্ীরাজলক্ষীর বিশেষ অনুকম্পান্বিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্গিকট 
কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভান্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী 
গমনান্তে জরাদি রোগে পীড়িত হইয়া! দিনে২ ক্রিষ্ট হওয়ায় আপন মাতার নামে স্থবে 
হিন্দুস্থান ও স্থবে উড়িষ্যা ও স্থবে বেহারের অস্তঃপাতি জিল। হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর 
অস্থাবর আদি তাবৎ বিষন্ন এলাকা লিখিয়া দিয়া এবং তাহার ছুই রাপীর প্রতি পোষ্যপুত্রের 
অনুমতি পত্র লিখিয়৷ দিয় কিছু দিন পরে ১৯ জ্যোষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে শ্রীস্রী « গঙ্গার 
তীরে দানাদি ও শ্রীঞ্রী ৬ নাম সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রী ৬ নাম স্মরণপূর্রবক পরম 
ধামে গমন .করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত ভাগাবান শ্রীমান গুণি 


সমাজ ৩২৫ 


গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী ৬ দৈব ইচ্ছার ব্গবত্ব। জমীদারীর বিধয় 
রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈতৃক ধন শ্রীশ্রী ৬ সেবা ও অতিথি সেবাদির জন্য আমর। উদ্বিগ্ন নহি 
কেন না এ কর্ম এ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী এ গঙ্গাম্ত্রোতের ন্যায় চলিয়! আসিতেছে তাহার 
ব্যাঘাতের শম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাতা৷ বড় বুদ্ধিমতী ৬ দেওয়ান লালা 
বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া! বহুকাল শ্রীপ্রা ৬ বৃন্দাবন ধামে বাস 
করিয়াছিলেন তৎকালীন এ জমীদারী ও শ্রীশ্রী ৬ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি 
স্ন্দররূপে নির্বাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুক্র রাজা বাবুর যোগ্যতায় নিশ্চিন্ত! 
হইয়া শ্রশ্রীঞঠ আরাধনা! করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক যে আরবার তাহার এ 
বিষয় যন্ত্রণ(তে আধূৃত। হইতে হইল ইতি ১০ জুন ।-_চক্দ্রিকা। 


(২ জুলাই ১৮৩৩। ২০ আযাঢ় ১২৪৩ ) 

শীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু 1--জনুয়ানিবাসি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর 
মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়। তাহার ভূরি২ শিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনেরা 
বিলাপ করিতেছেন এবং তাহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচন। 
উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যন্তান্গরাগ হইয়াছে অতএব 
আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুতর লোককে জ্ঞাপন করিতেছি । 

»প্রাপ্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটাতে বহুকাল।বধি পীড়িত 
হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের ছ্বার। স্বস্থ হওনার্থ এ বাটাহইতে 
আগমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে পীড়ার আতিশয্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত 
ডাক্তর মাকফার্সন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। এ সাহেব সমঘমতে পহুছিয়া 
যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য চেষ্টা পাইলেন কিন্ত ৬ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা 
পাইলেন না৷ পরে প্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্ষবয়সে ১৯ জ্যেষ্ঠ লোকান্তরগত হইলেন। 
তাহার পুত্র নাই কেবল দুই কন্তা এবং রীতিমত ছুই পত্বীকে দত্তকপুত্র লইতে অনুমতি 
করিলেন । এ পুন্রেরা প্রাপ্ধব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন তাঁহারদের 
অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাপধ্যন্ত স্বীয্» মাতার অধীনে তাবৎসম্পত্তি অর্পণ করিয়া যান এ মাতা 
অত্যন্ত কার্ধ্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঙ্গালা লেখা পড়াতে অতিনিপুণা জমিদারী ব্যাপারও 
উত্তম বুঝেন ফলতঃ শ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগিসময়ে তাবৎ কাধ্যই এ রাণী নির্বাহ 
করিয়াছেন । 

জমুয়াকান্দীর সিংহ রাজারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্যক 
নাই প্রানারায়ণ সিংহ রাজাই এ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ 
৬গঙ্গগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কী্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান! আছে এ গঙ্গাগোবিন্দ নিংহের 
পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাঞ্ধ হইয়া! কিঞিৎ বর্ধিত হন তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ 


৩২৬ লংবাদ পাত্রে লেক্কাতেঘ কথা 


সিংহ অতিভারি২ রাজকীমু পদ প্রাপ্ত হই! নানাঁকীত্তি সংস্থাপন এবং স্বীক্ম বংশ্ের 
ধারাবাহিক যে সকল ধশন্মকর্মা্দি ছিল তাহা আরো! বর্ধিত করিলেন । 

পরে তাহার পুত্র প্রাণকুষ* সিংহ তদমুগামী হইলেন। তংপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
হতভাগা শ্রীনারাপ়ণ সিংহের পিত। যৌবনবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবুন্নাবনধামে 
প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগান্ুরপ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদৃশ কঠোর তপস্যার 
ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রপ অপর দর্শন দুর্লভ । 

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রপে এতম্মহাবংশ্য পাঁচ পুরুম সৌজন্য বদান্যাদিগুণেতে 
অতিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব 
কোন কাঁণ্তি স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন ন|। প্রাপ্তব্যবহার হুইয়া কেবল দশ 
ব্সর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় ঘে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বধ্য প্র 
হইয়াও কোন অনিষ্টকাধ্য করেন নাই কেবল পরিমিত ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার 
করিয়াছেন।''*কসাচিৎ তত্বাবধারকস্য । ১০ জুন ১৮৩৬। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১১ পৌষ ১২৪৩) 


বাবু রামকমল সেন ।-_শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী 
হওয়াতে শ্রীযুত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাহার অন্্পস্থানপধ্যন্ত আপিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী 
কার্ধ্য নির্ববাহার্থ তপদে নিযুক্ত হইলেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ | ২৩ মাথ ১২৪৩ ) 


শুভজন্ম।--সোমবাসরে ৩০ জান্থআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাজা রস্থ 
রাজবাটীতে শ্রীমন্হারাজ কালীরু্ণ বাহাদুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রস্থতা 
হইয়াছেন এতদুপলক্ষে যথ| হিন্দু রাজধর্শক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য 
কশ্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম ষে এই নৃপকন্যা মহারাজার প্রথম! অপত্যা । 


(২৫ মার্চ ১৮৩৭ । ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 


মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি ।-আমরা মহাখেদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরনিবাসি অতিমিষ্টভাষী বহুদর্শা বাঙ্গলা পার্সি আদি নানা বিদ্যার 
পারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃতির মান্য অতিবদান্ত বিজ্ঞতম ধর্শ সভাধ্যক্ষৈক 
ধার্মিকবর মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়া উর্দগতি পীড়োপলক্ষে 
গত ৫ চেত্র শুক্রবারে উত্তরাপ্ণে শুক্লপক্ষীয় একাদশী নন্দ। তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা 
৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞনপূর্ব্বক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌন্র প্রপৌন্রাদি স্ব্নগণ সাক্ষাতে 
মায় মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শরীরাদ্ধী নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্দ 


সমাজ ৩২৭ 
কারণবারিতে বিন্যাস করিয়! নশ্বর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাঞ্ধ হইয়াছেন তৎকালে 
জাহৃবীকৃলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইঘ্াছিল ম্হারাঞ্জার 
মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপূর্বক নয়ননীরে অভিষিক্ত হইয়াও 
ধন্য পুণ্যবান্‌ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্ত মৃত্যু নহে। 

যথা । 

শুর্ূপক্ষে দিব। ভূমৌ গঙ্গায়ামূত্তরায়ণে ধন্যা দেহং বিমুঞ্ন্তি হৃদয়স্থ্ে জনার্দনে। 

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বাদে কাহার না খেদ জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাজা বাহাছুর 
বৈকুগবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্কত্ুক স্থুশিক্ষিত এবং তন্নিয়মান্গগামী 
হইয়৷ এতাঁবৎ কাল দৈবপিত্র্যাদি কম্ম যথ। কর্তব্য অর্থাৎ শ্রীপ্রদুর্গোৎ্মব এবং বাসস্তীপ্রভৃতি 
পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্বরীতির অন্তথামাত্র করেন নাই তদ্ধিশেষ লিখনে প্রয়োজনাভাব 
যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ত্রাঙ্গণ পপ্ডিতাদ্দির বিশেষ 
মধ্যাদ। ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্থ অন্থগত আশ্রিত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের কায়িক মানসিক বাচনিক এবং অর্থ ব্যয় দ্বার! সর্ধবদ! উপকারে যত্রবাঁন হইতেন 
অধিকন্ত বিপক্ষপক্ষ লোকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপস্থিত হইলে সংপরামর্শ ছারা 
তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই ক্ুমন্ত্রিৰপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত্ত রাজপুরুষেরাও 
সর্বসাধারণের উপকার ব। অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে 
শত শত বার সৎপরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তছ্িশেষ লেখা লিপি বাহুল্য 
মাত্র। অপরঞ্চ ধশ্মপরায়ণ যাহাতে ধন্ম রক্ষ। পায় তছুপায়ে চির চিন্তিত ছিলেন 
গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীযুত লার্ড উলিয়নম বেল্টীষ্ক সাহেবকর্তৃক সতী নিবারণের আইন 
হইলে এ ধন্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলিত ব্যবহ্থত ধন্ম চিরস্থায়ি জন্ত যে 
ধন্মসভা স্থাপন হম্ব তহুগ্যোগে অগ্রগণা অর্ধাৎ সভার রীতিবত্মণ ধারা নিদ্নমার্দি এ 
মহাপুরুষকর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহ। সমাজে পাঠ হ্ইবামান্র 'তাবদধ্যক্ষের 
গ্রাহ্‌ হইয়া প্রচলিত হয় ইহাতে এতদেশীয় ধাশ্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন এবং 
মরণপধ্যস্ত এ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষা করিয়াছেন নিয়ম বহিভূত অতি নিকট কুটুম্বও 
তাহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে । তাহার গুণ বর্ন করিতে আমারদের লেখনী শক্তা নহেন 
স্থল২ কিঞ্চিৎ লিখিলম বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদ্যপি গুণবর্ণনপূর্ব্বক 
আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহ। আমর। সমাদরপূর্ববক চন্দ্রিকায় উজল করিব। যাহ! 
হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথ। সকলেই স্বীকার করিরেন কেন 
না যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারে! অধীন হয় ন| এবং লঙ্জা ভয় শুন্ত অনেক লোক 
হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাহার বিশেষ মান্ততা৷ ছিল তত্প্রমাণ 
কাহারো কোন সংকন্ম রাজা বাহাছুরের কর্ণগোচর হইয়াছে কন্মকর্ত। জানিতে পারিলে 
মহাস্থণী হইতেন এবং কাহারো কুকর্ম অন্তত্ত রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লজ্জিত হইত না কিন্ত 


৩২৮ গওন্াদ পত্রে সেক্াবেলক্ব অথ 


রাজা গোণীমোহন বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্্মকারী লজ্জিত ও ভীত 
হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া 
জানাইব।_-চন্দ্রিক|। 


(৪ মাচ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্ন ১২৪৩) 


ডেপুটি কালেকটরী পদ।-__কিয়কাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে 
গবর্ণষেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তীহার! নৃতন 
ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্ডাঁমত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এঁ পদাভিলাধষিরদের 
মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যেব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাহাকেই 
তৎপর দিবেন । এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবেরা শ্রীযুত বাবু রসিক 
কৃষ্ণ মূল্লিককে ডেপুটি কালেকটবী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের 
সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংল] হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বনহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে 
অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আমর! নিতান্ত জানি যে তাহার 
দ্বারা ডেপুটি কালেকটরী পদের অবশ্যই সম্্ম হইবে। 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শাবণ ১২৪৪) 


রূপলাল মল্িক।--১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যন কোটি মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার 
চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাক! করিয়। পাইবেন এবং গনী কন্তা গুরু পুরোহিত প্রস্ভৃতিকে 
অবশিষ্ট টাকা বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধশ্মার্থ ৫০* টাকা দান করিয়াছেন। কথিত 
হইয়াছে শ্রাদ্বর্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে। 


(১৯ আগষ ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪) 


বৈকৃঠ গমন ।--আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে এতন্গর নিবাসি যশোরাশি বৈকুবাসি কীতিশশি পবিত্র চরিত্র 
ভগবদ্তক্তা গ্রগণ্য ভূবনমান্থ পুণ্যশীল স্থৃণাল বিবিধবিদ্যাবিশীরদ দাত্ত শান্ত নরবর ৬ বাবু 
নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সঙ্জনাদি পুত্র পৌন্র সমীপে 
্রপ্ী৬ পতিতপাবনী ত্রেলোক)তারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে 
সঙ্ঞানে পরম প্রেমানন্দাস্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাননে অতিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের 
নামোচ্চারণপূর্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন ইতি । 


( ১৩জাহ্ুয়ারি ১৮৩৮ । ১ মাঘ ১২৪৪) 


বাবু রসময় দত্ত ।-_শ্রীযুত বুজিগ সাহেব অল্প দিনের মধোই স্বীয় কর্শস্থানে উপস্থিত 
হইবেন এবং তৎ্পরিবর্তে যে শ্রীযুত রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিম্যনররূপে 


সমাজ নী 
নিযুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীযুত মেকলৌড সাহেবের বিলাত গমন করাতে তৎ্পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।--হরকরা সপ্ধাদ পত্র পাঠ করিয়। 
পরমাপ্যায়ি ত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকর্জান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে 
ইস্তফা! দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চুড়াস্তরূপে খী তৃতীয় কমিস্তনরী পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অন্মদ্দেশীয় লোকের! অতি সন্ত্রান্ত ও বিশ্বস্ত 
পদে নিযুক্ত হইবেন।:' 


(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


পরম পৃজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।--প্রণামা। নিবেদনং 
বিশেষঃ জেল পুরণিঘার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৬ রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার 
বাহাছুরের বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রথমত তস্য জমীদারি বিক্রয় হইয়৷ সরকারের পাওনা 
সকল সম্কলন ন৷ হওয়াতে পরে তস্য লাখেরাজ অর্থাৎ এলামাত মহাল নামক মৌজে জীবন 
গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণ! ও মহারাজগঞ্ তৎপট্র সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও 
সাহেবান সদর বোর্ডের হুকুমানুসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী 
১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বহুডান সাকিনের নবকাস্ত দাস নামক 
একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়া বয় নামা ও আমল নাম! পাইয়। মফঃসল দধলীকার থাকিয়া 
পরে এ দাস মঞ্জকুর বাঙ্গাল সন ১২১১ সালের ২৭ ঠবশাখে এ নীলাম খরিদাবস্ব আমার 
শ্বশ্তর « বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাঁকা পণ বাহাতে খোষ 
কবালায় বিক্রম করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র এঁ বিষয়ে দখলীকার 
থাকিয়া এ এলামাত মহালের সালিষানা উপন্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সনং 
পাইয়া শ্রীশ্রী ৬ সেবা করিয়। আনিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদ্রিগের লোকান্তর পরে 
বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কালেকটর সাহেব ও 
ম্পেসিয়ল কমিহ্তনরির হাকীমান এই লাখেরাজ এলামীত মহাল রেজষ্টরি না হওয়া 
ওজরে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাত্ম্যেতে এ 
খরিদাবস্ত যাহা সরকার বাহাদুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষাঙ্গক্রমে ভোগ দখলের 
অনুমতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক 
না লিখিয়া দিয়! এ বস্ত আরবার অন্যায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় 
নিবেদন আপনি অন্ুমোদনপূর্বক আমার এই মেকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে 
পর্যাপ্ত করিয়৷ সোসাইটির দ্বারা বিলাঁতে আগীগ করিয়া উক্ত বিষয়ের স্থসিদ্ধ করিয়া দেন 

২--৪২ 


৩৩০ ংন্বাদ পত্রে সেক্তােব্র কথা 

তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহ স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার 
এখানকার বর্শা ধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাঁদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি । ১২৪৫ 
সাল ২৪ আফাঢ়। শ্রীরাণী কাত্যায়নী। 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহীয়ণ ১২৪৫) 


অতিথেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকান্তর গত 
হইয়াছেন তিনি এতর্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এদেশীয় 
ভাষায় অনেক গ্রস্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কন্মকারক ছিলেন 
মৃতার কিঞ্চিৎ পূর্ধে নবন্বীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্শে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


আমর! শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্ি পদ প্রাপ্চর্থ আর সিজ্যানকিন 
কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাক দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত 
নহে কেবল দস্তরি লাভমান্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় 
এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎ্সিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নৃতন লাভের উপায় 
অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাঁজাধিকারে কোন কাধ্যে অস্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল 
জড়ের ন্যায় সর্ধবদ1 অস্তঃকরণ আব্রুথাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা৷ আমরা এতৎ 
বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তমং দ্রব্য বিষয়ের 
বাণিজ্য দ্বারা যাহ! উতপন্ন করিতেন তাহার অর্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় 
ঘবারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লভ্য 
হইলেও তথাপি কিনিমিত্ তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন 
বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে । এমত সকল বুহত২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যদ্বারা 
কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে ষে 
স্বাধীনতা তাহা ইহারদ্দিগের অস্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল 
অর্থ প্রদান পূর্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবাম্বিত করিয়া মানেন। যেমন 
ইংলণীয়ের! স্বীয় ধনদ্বারা স্থখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতর্দেশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শা 
এ কর্মচার ব্যক্তিদ্িগের। রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া! দেশস্থ লোক- 
দিগের আশীর্বধাদ জনক স্ুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনারা স্থখী হয়েন। অতএব এতদেশীয়- 
দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে সুখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ 
নিন্মনীয় কিঞিাস্তরি প্রাধ্যর্থ আপনার টাক! লইয়া মণিব ইংলগীয়ের অনুমতি পাইবা- 
মাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্তব্য এই যে 
তুচ্ছ পদ আকাঙ্ষা না করিয়া উক্ত উত্তম২ পদ প্রাধ্যর্থ যত্ব করেন এবং কেবল অত্যন্প 


জঅমাজ ৩৩১ 


পরিবার ও কুটুম্ব লইয়৷ আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল 
মন্নষ্যের কর্েই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগকে অর্থপ্রদান করিতেছেন 
তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেষাস্তর আছে 
দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্তু সেই 
ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক.নহে তাহার ন্তায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক 
চরমে ইষ্টধায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমর! অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ 
বিলক্ষণ বিবেচনা করিবেন যে এই ব্ধপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত 
কাধ্যাক্ষম ভীতের শ্বভাৰ জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও যেমন দেশ এবং 
ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহ। বিবেচনা করিয়। সাবধ'নে আচরণ করিবে । [জ্ঞানাম্েষণ] 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫) 


রায় পরশুনাথ বন ।-জিলা "বদ্ধমানের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বস্থ 
স্বীয় কর্শে ইন্তফ। দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেন্টকতৃকি অতি সন্ত্রস্ত ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া 
গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহার নওয়াবের তত্বাবধারকত৷ কর্মে নিযুক্ত 
হইয়া এই কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি এঁ নওয়াব সবকারে অতি বিশ্বাসা 
এক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার নৃতন পদের বেতন মাসে ১৫০০ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


( ৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফান্তন ১২৪৫) 


'**জেলা নদীয়ার শাস্তিপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামর্টাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত 
গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঘুত শ্ঠামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অত্তিমান্ত ও ধার্মিক শ্রীযুত 
বাঁবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বৎসর 
ও তন্য মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী হস্ত্যারোহণে জমিদারির পূর্ণসরঞামের 
সহিত আপন বাটীর ৬কার্তিকবিসর্জনাস্তে আইসন কালীন বিনাপদোষে উপরি লিখিত 
চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্যঙ্জন সমূহ দাক্গা করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা 
মুক্তা স্বর্ণাদি নির্শিতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নিশ্মিত আসাসোটা বরর্শি চামর 
ছেনাইয়া লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আঘাত করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে 
তলআরের চোট মারেন ৬ ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পশ্চাৎ 
ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেল! নদীয়ার ভাক্তর শ্রীযুত ক্ষে বি ফোলের 
সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগা করেন'''। 

উক্ত মোকদ্দমা মোকাম কলিকাতায় সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমরা 
যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাঁতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্ীযুত ক্ষে রিড় সাহেবের 


হি সংব্বাদ পত্রে সেক্কাবেসন্য ক্খা 


হুঙ্ুরে স্ুপ্রকাশ হইয়া ৬ ইচ্ছা রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্দাবতারের কুক 
বিচারে নিদ্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। মহাশয় গো এখন জানাগেলে। যে অদ্যাপি 
ধর্ম আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক দর্প ৈক পারে স্থানদিলে 
অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিক মিতি ।.."শ্গুরুনাস ভট্টাচার্য । শ্রীরামনুসিংহ 
শিরোমণি । শ্রীহরপ্রসাদ তর্করাগীশ। শ্রকালিদান বিদ্যাবাগীশ | শ্রশ্তামাচরণ 
তর্কপঞ্চানন । শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধয। শ্রীরামরত্ব বিদ্যালঙ্কার। শ্রকালাচাদ নপাড়ি- 
ভট্টাচাধ্য, শ্রীশশিভৃষণ নপাড়ি ভট্রাচাধ্য। শ্রঠাকুরদান ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু। 


( ১০.আগস্ট ১৮৩৯ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬) 


বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু ।--আমর! অতিশয় খেদপূর্ব্বক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক 
ছুঃখবার্তী! প্রকাশ করিতেছি এবং ত্তাহার বর্ধমানের রাজবাটীর কন্ম কাধ্য নির্বাহে অতি 
বিশ্বস্তত। প্রযুক্ত তিনি সর্বত্র অতিথখ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যদ্থারা তাহার শিরোপরি 
এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহ। কহি অর্থাৎ তাহার আন্তরিক জ্ঞানযোগ ও 
যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সংপথসদনুষ্ঠান করাইবার কারণ তাহার নিশ্চয় 
মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বহু দানাদি পুরঃসর অসশ্রাস্ত যত্ব অধিকন্তু 
এই অত্যাশ্চ্ধ্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢরূপে এই পথে 
চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাঁধা ও অপরাধ তাবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন । 

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহাঁরা তাহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন 
যেতিনি দৃষ্টিতে অতি স্থদৃশ্ঠট ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য 
দেখিবার ও গান্ভীর্ধ্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উদ্ধ ছিলেন না। 

প্রায় এক মাসাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে পীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাঁতনা ভোগ 

করিয়াছিলেন ও ইহাতে তীহাঁর শরীর ক্রমেতে দুর্বল করাতে তাঁহাকে সকল শোভা ও 
কম্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাহার স্বন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্কটক 
হইল ও ইহাতে তাহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে ষদ্যপিও তাহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা 
ট্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতিও অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যেরা নানা প্রকার 
করাতে ও বহৃবিধ চেষ্টা পাঁওয়াতেও সকলে উপায় নিরপায় হইল।--জ্ঞাং নাং । 


( ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬) 


-**জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুটা ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৬রাজ। 
নরনারায়ণ রায় ধনী এবং মানী ছিলেন । তাহার ছুই পক্ষের তিন সন্তান জ্ষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ 
রায় বাকী ছুইজন। নাবালগ। রাজা জীবদ্দশাতে এ জমিদারী ধাহাকে অর্পণ হইবেক সেই 
ব্যক্তি নির্ণয়ের ও অংশ হইবার বিবয়ে ওসিয়ৎ নাম। কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তুত অথব। 


সমাজ ০ 


বাচনিক ধার্য ন| করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আগ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরলোকগামি হইবাতে 
এ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২।৩ ধারার পিখিত মতে পাছে বিভ্তাগ হয় 
ইহাতেই গ্ষোষ্ঠ সন্তান এ রুদ্রনারায়ণের তরফ মোক্তার ব্রঙ্মমোহন বন্থ এককেতা আঙ্জি 
মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটরিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে 
মুতরাজা বর্তমানে জ্োষ্ট সন্তানকে রাঁজটাক! দিয়! নাবালগ দুই সন্তানের খোরপোষ ধার্য 
করিয়া! নিদর্শন পত্র লিখিয়! দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃতরাম্বা এমত আরজী 
কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই এ আরজীর দন্তখত তদারক হইলেই 
কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক ।"**শ্রীহরিহর দাস । 


(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬ ) 


যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙলার্থে সচেষ্টিত হইয়া নিষ্পহরূপে পরিশ্রম করিয়া 
থাকেন। তাহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ ব্রদ্ষাগ্ুস্থ সমুদায় লোকবর্গের কৃতজ্ঞতা 
এবং সন্ধনন পাইবার উপযুক্ত এবং যত্কালীন এতাদৃশ মঙ্গলাকাজ্কি ব্যক্তিরা লোকান্তর 
গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্তব্যই যে সেই ব্যক্তির চিরম্মরণের নিমিত্তে এক 
কীন্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়্োপধুক্ত কর্ণেল জেমস ইয়ং সাহেব যিনি 
বিলায়ত গমনোগছ্ত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি 
এতদ্দেশীয় লোক সমৃহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত ঘ্বণা হইতে উদ্ধার করিয়। 
তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যৎকালীন এতদ্দেশয়ের৷ ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানির 
অনুপযুক্ত -এবং ক্ষুদ্র ভূত্য বর্গের দ্বারা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব 
এতদ্বেশীয়েরদ্রিগ্ণের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হুইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহান্গভব 
সাহেব দ্বার! মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক স্থচন! প্রথমতঃ হয় ইনিই স্থশীল বিদ্বান অপর 
ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন যিনি এতদ্দেশীয় লোকেরদ্িগের 
সাহাধ্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সের বিরোধী হইয়া সহা করিয়াছেন ষগ্যপি এতাদৃশ 
পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাহার ম্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না 
রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বারা আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন 
সেই অৃষ্ট বলে পুর্ণলাঁভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এহন্লিমিত্ত এতদ্দেশীয় সমুদায় 
বন্ধুবর্গের প্রতি অন্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাহার] ত্বরায় এক সভা করিয়া এতাদৃশ 
মহানুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিঞিৎ করুন । [জ্ঞানান্বেষণ ] 


রামমোহন রায় 
(৯ মে ১৮২৯। ২৮ ৫বশাখ ১২৩৬ ) 
দিল্লীর বাদশাহ |--আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার হথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা 
শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির 


৩৩৪ স্বগ্বাদ পাত্রে লেক্যাবেলেত কথা 


উপরে তাহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার 
শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রপিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্রগুদেশে প্রেরণ 
করিতেছেন::'। 


২০ নবেম্বর ১৮৩০ | ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 


শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্রা ।-_শ্রীযূত বাবু রামমোহন রায় স্বীন্স পুত্র ও চারি 
জন পরিচারক সমভিব্যান্হত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্র্বক বিল্লায়তে 
গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বদপত্রেতে বাবুর এই কর্দেতে অতিশয় 
প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্লগওদেশে এমত নানা স্থদৃশ্য বস্ত আছে যে তাহাতে 
এ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদা! তত্বারা বোধ হয় যে তাহার তাহাতে অত্যন্ত সম্তোষ 
জন্মিবে ইহা অবগত হইয়। আমরাও ইত্যবসরে তাহার এই কীর্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। 
গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে এ বাবু আপন পরিচারকঘর! যাত্রা কালে এবং ইংগ্লগুদেশে 
বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যন্সারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্রগুদেশে 
যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে ছুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীযূত 
বাদশাহের হজুর কৌন্দেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোম্বেহইতে বিলায়তে গমন 
করিয়াছিলেন অনন্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে তীাহারদের প্রতি কোন দোষ 
অর্পিত হয় নাই। 


( ১৫ জানুয়ারি ১৮৩১ | ৩ মাঘ ১২৩৭ ) 


১৮৩০, ২২ নভেম্বর ।-_-আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যায় 
সেই জাহাজে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্নগুদেশে গমন করেন এবং তাহার কএক জন 
মিত্র তাহার সহিত গঙ্গাসাগর পর্যন্ত যান। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফান্ধন ১২৩৭) 


শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।-শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাঁকর 
গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে 
আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষযয় আমর1 কিছুই জানি ন1 তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার 
নাম কি বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিন্াত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের 
সম্বাদ আমরা কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রে পাইলাম এবং তাহা! আমরা দর্পণের দ্বার! 
প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান কর! শিষটবিশিষ্ট লোকের কর্ম 
নয় অতএব তৎপত্র সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের 
স্থরথালকরা মৌকুপ করেন । 


পমাঞ্জ ৩৩৫ 

গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চক্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহেন 

যে শ্রযুত রামমোহন রায় জাহাজারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিল্বায়ত গমনে জাতিভষ্ 

হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে ধাহারা অভিবিজ্ঞ তাহার! এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন 

কিন্তু যেযাত্রায় গমন করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত ষে তাহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা! 

আমর স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কোন এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে 

পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিন! 

কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অন্ুমান হয় যে 

শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে ঘে পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ 
দণ্ড দিবেন এমত কোন জজসাহেব নাহি । 


(২৭ নভেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
বাবু রামমোহন রায় ।-_ইত্ডিয়া গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক 
এক দরখাস্ত পালিমেণ্টে দ্েওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত 
বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহ এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে । 


(৭জান্ুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 


১৮৩১, ১৮ জানুয়ারি ।--আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্বক শ্রীযুত বাবু 
রামমোহন রায় কেপে পনুছেন। 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আষাঢ় ১২৩৮) 


শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।-_-কিয়ৎ্কাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত 
হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্বেগে কেপে পুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলগুদেশে যাত্রা 
করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক স্স্থ ছিলেন এবং অন্ত২ জাহাজারোহিরদের 
ন্যায় তিনি কাপ্তানসাহেবের 'মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্ত নিয়মমত আপনার 
কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভক্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা 
লইয়। তাঁহার ভূত্যেরা অহ্রহর্ভক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্ধিক্ে ইজলগ্ডের 
তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা! করি এবং হোস অফ কমন্সের কমিটার 
সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ষায় অবস্থার বিষয়ে স্থতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর 
ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ব করিবেন ত্প্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অপর হরকরাপত্রের স্থ্ধাঁরাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিন্বাক্ষরিত এক পত্রে €্ররক 
লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতর্দেশে এতদ্রপ প্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত 
আছে যে রামমোহন রায় ইজ্জলগুদেশে গমনকরাতে জাতিভষ্ট হইয়াছেন:.' | 


৩৩ | 
৬ সংবাদ পাত্রে সেকালের করা 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়।--সংগ্রতি প্রকাশিত কশ্তচিদ্বিশ্বাসস্ত ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে 
লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলাম্বত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল 
কি অমঙ্গল হইবে এই প্রশ্নে উত্তরথটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমর! প্রাপ্ত হুইপ্লাছি তাহাতে 
লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমর! প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম 
নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্থলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব 
এ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্ধবে আমরা অনেকবার 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাঞ্ধ হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই 
প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা স্থজ্ঞাত হইয়া! তত্দররপ 
নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্তব্য হয়। অতএব এ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা- 
ঘটিতাংশ ত্যাগ করিয়া যদ্দি কেবল তাহার সাধারণ কন্মঘটি তাংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি 
দেন তবে প্রস্তুত আছি। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-গত ১৭ সেপেম্বর ২ আশ্বিনের সমাচার 
দর্পণে (শ্রীপ্রশ্নকার বিশ্বীসশ্ত ) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপর্ধ্য 
শ্রীযুত রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে অস্মদ্েশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি 
অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাশকাদি অনেকের স্থানে উত্তর 
প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনান্ুসারে উত্তর প্রদান করা উচিত অতএব 
কিঞ্চিল্লিখি। 

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমান্ত্র নাই যেহেতু 
তিনি এতদ্ধেশের সর্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী 
ইহ। এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাহার মতাবলম্বি দশ পাচ জনের এবং তাহার পুত্রাদির 
আছে কি ন। তাহা আমরা বলিতে পারি না৷ অপর ত্বাহ৷ হইতে এদেশের সাধারণ উপকার 
হইবে ইহা কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্‌ ইষ্ট যে ধশ্ম কর্ম তাহা 
নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তৎ্প্রমীণ 
রামমোহন রায়ের বিদ্য। প্রকাশের পূর্বে এতন্নগরে লোক সকলে স্থখে বাম করিতেছিলেন 
অর্থাৎ দৈবকম্ম ও পিতৃকর্মাদিকরণে আচগ্ালপ্রভৃতির বিশেষ যত্ব ছিল এবং তিনিও স্বয়ং 
ব্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বত্মে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া 
কোন২ ইঙ্গলণ্তীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিগ্বি সাহেবের 
অন্ুগ্রহেতে অনেক কাঁলাবধি কোম্পানির কাষকশ্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন তৎপরে নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবদ্ক্তির নিকটে ষাতাঁয়াতকরত এবং 


সমাজ ৩৩৭ 
বাক্কৌশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাহারদের মধ্যে কেহ২ বাধ্য হইয়াছিলেন 
এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক সভা সংস্থাপন করেন কিঞ্চিৎকাল 
এঁ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতুক তাহারদের অন্মান হইয়াছিল 
যে এই সমাজদ্বারা "বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্মিতে পারে অবশেষে জানিলেন যে 
সর্বনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ এ সভায় কেবল দেবছিজাদির দ্বেষমান্র 
প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো৷ ভদ্রলোকসকল এ সভায় পুনর্গমনাগমন 
করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিরভিন্ন হইল । এবং তাহার আহার আচার ব্যবহার 
হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও বাক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের তাজ্য 
হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি । 

অনেকের স্মরণে থাকিবেক যে পূর্বের চিফজুষ্টিস সর এড. বাড হাইভইষ্ু সাহেব যখন 
হিন্ু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবস্ত লোক উক্ত সাহেবের 
এজরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক২ টাক। চান্দ! দিলেন ইহাতে হাইডইষউ সাহেব 
তুষ্ট হইয়৷ কালেজের নিয়ম করিরাছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনা করিয়৷ এ পাঠশালায় কম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় 
গা হইলেন ন| যেহেতু তাবৎ হিন্দুর যত নহে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রা্থ হওয়া দুরে থাকুক তাহার 
সহিত সহবাস ছিলগ এই অপরাধে এক জন অতিমান্ত লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক 
ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তথ্পদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না ত্তাহাকে 
তর্পদাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষ| হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী ছুরবস্থ 
লোকের ঘটিয়াছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বল! ধায় ন| এ কথ! বিলাতে ইষ্ট 
সাহেবকে জিজ্ঞানী করিলে সপ্রমাণ হইবেক | 

রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রশ্থ ছাপ! করিয়৷ লোককে 
প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্বক মিসন্তরি 
সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্হ করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহ! লেখেন 
তাহার তাৎপর্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া! উত্তম দেবদেবীপূজা৷ অপকৃষ্ট কর্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ- 
তর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহ! এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকে৪ বিশ্বাস 
করে না। 

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে & বিষয় বারম্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ 
এবং কএক জন ধনহীন কেহ ব তাহার অধীন এ মতাবলম্বী হইল। 

অপরঞ্চ রামমোহন বায় হিন্তু কালেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন ন! 
একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়। অপমান বোধে তর্দঃখ মোচনার্থ 

২--৪৩ 


৩৩৮ সাগবাদ পত্রে দেক্াতেনেক কথা 


ইংরেজী বিদ্যাভ্য।সের এক পাঠশালা স্থাপিতা করিলেন তাহার তাথ্পর্য এই যে অধিক- 
বয়্ধ ব্যক্তি সকল তাহার বাক্য অগ্রাহ্থ করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্ঠ বস্ 
হইবে। ক্রমেং এ পাঠশালায় শিক্ষিত ্ুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলঘী হইল ভদ্র 
লোকের সন্তান যে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইগ্রাছে সুতরাং ত্বাহারদের ধর্মের সংসারে 
অধর্শ্ম স্পর্শ হওয়াতে ধন্ম ধন মানহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন €কহ বা 
একেবারে সর্ধবনাশ না! হইলে বুঝিতে পারিবেন না এ কথা ( স্থপরিষ্টেসিয়ান ) বলিয়া যদ্দি 
কেহ মান্ত না করেন তাহাতে হানিবিরহ | 

অপর রামমোহন রায় কলেো।নিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে 
তাহার বাগ কোন প্রকারে এ প্রর্দেশ কলনাইজ্জ হয় তন্নিমিত্ত তন্ম তাবলদ্ষি শ্রীকাপীনাথ রায়- 
প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয্া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর 
করাইয়াছিলেন কিন্ত হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়! চাসবাস 
করে এবং তালুকদার হয় । ভাহাতে ঘে দোষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে 
বিশেষনূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে । অতএব তিনি কোন প্রকারেই 
এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্‌। কন্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকন্য | 


রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমর। যে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম তদ্দিষয়ণ 
আমারদিগের কিঞ্চিৎ ম্প্ট লেখা উচিত। এ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে 
পছুদ্ছ তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে 
এমত নহে কিন্ত এ পত্রের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উত্তম বিন্যাসদ্ধারা বোধ হইয়াছিল থে 
তাহা শ্রীযুত চক্দ্রিকাস্্পাদক বিজ্ঞ মহীশয়কতৃক রচিত হইয়াছে কিন্ত শেষে এ পত্র 
তিমিরনাশক পত্রে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্িময়ে আমরা কিছু অন্ভব করিতে 


পারিলাম না। 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কানিক ১২৩৮) 


“*ইজরেজী বিদ্যা ভালবূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকম্ম পিতৃকশ্ম ত্যাগ করিতে হয় 
এমত নহে । যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা 
আছে তাহারা তছৃপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেনন। শ্রীযুত 
কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মপভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটাতে শ্রত্রীঞ ছৃর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কর্ম 
হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজরুষ্চ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু 
শ্রীরুষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ স্ীযুত বাবু দ্বারিকানাথ 


সমাজ ৩৩৯ 
ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়ত। আছে কিন্তু রায়জী কাহার নিত্যকণ্ম 
বা কাম্যকন্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না এ বাবুর 
বাটীতে ৬ছুর্গো্সব ও ৬ শ্তামাপূজ। ও ৬জগন্ধাত্রী পৃজ! ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে । 
অতএব এমত কোন হিন্দু আছে ঘে দৈব ও পিতৃ কর্ন ত্যাগ করিয়। আপনাকে হিন্দু 
বলাইতে চাহে । কিন্তু বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎ্সবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ 
লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীধুত রাধাপ্রসাদ রায় 
ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেনন। 
আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন কিন্ত প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বের দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে 
দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহ! এতন্লগরেই দেখা শুন। গিয়াছে ।__চত্দ্রিকা। 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাত্র ১২৩৮) 


্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।--১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের পঙ্রে 
লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আপ্রিলে নির্বিঘ্বে এ নগরে পহুছেন এবং উপনীত 
হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরদের সঙ্গে বাবুর আলাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাক্ষেপ 
হয়। পরে ৯২ তারিখে নগরস্থ ইট্টিই্ডিয়া কমিটার কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন 
রায়ের আগমনজন্ত সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়৷ কহিলেন যে কোম্পানির 
বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অ'নক প্রকার সাহধ্য করিবেন এমত আমারদের 
ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যেং অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বার৷ 
নিষ্পভি না হইয়া সলাদ্রা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্া। আদালতসম্পকীয় কোন২ 
স্থনিয়ম করিতে এবং স্থীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণীদির এক 
চেটিয়ারপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদ্িগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে 
আগমন ও বসবাণার্থ অনুমতি দ্রিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে ত্াহারদিগকে তদ্দেশ- 
বহিভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি 
বাহাছুর স্বীকৃত হন তবে তাহারা যে পুনর্ধার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ 
ন1 করিয়া বরং সপক্ষ হইব। 


(৩ সেপ্েম্বর :৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 


. শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।__ইঙ্গলগুহইতে শেষাগত স্থাদের, দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়, লিবরপুল নগরহইতে লগুন নগরে গমন 
করিয়া এক '.শরাইতে . বাস করিতেছেন। তিনি অতিসমাদরপুরঃসর তত্রতাকতৃণক 
গৃহীত হন এরং রাজধানীর অতিমান্ত অনেক শিষ্ববিশিষ্ট ম্হাশয়ের তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন । ্‌ 


৩৪০ মংবাদ পাত্রে সেক্সাবেত্র কথা 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮ ) 

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।--বাবু রামমোহন রায় ষে সময়ে লিবরপুলনগরে 
অবস্থিত তৎ্সময়ে তরগরস্থ তাবন্মান্ত লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে 
এ নগর ও তৎসন্নিহিত যে সকল স্থদৃশ্ঠ বিষয় ছিল তাহ! তিনি দর্শন করিলেন কিন্তু মা্চিষ্টর 
নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়৷ তাহার বিশেষ চমৎকার হয়। তিনি পরীক্ষার 
দ্বারা এ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদ্ 
তৎকন্মাধ্যক্ষের! রাস্তার উপরি তীহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব 
তাহার পূর্ববাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্র। করিয়! বাম্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি 
মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টরনগরে পৃহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন 
সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পধ্যস্ত চমত্কৃত 
হইলেন তাহা! তিনি কহিতে অসমর্থ । পরে মাঞ্িষ্টরনগরে পহুছিলে তিনি নান! শিল্পের 
কারখান। দেখিতে গেলেন । যখন তাহার পদব্রজে গমন ক'ৰতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক 
নিষ্ষম্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিত! এবং কর্দি অনেক ব্যক্তিও স্ব কম্ম ত্যাগ করিয়া দর্শনাথ 
তাহাকে আপগিয়া! ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়! আসিয়া! লিবরপুলে 
প্রস্থান করিলেন এবং এ নগরে তিনি আরে! নয় দিন অবস্থিতি করেন । 


অনন্তর রামমোহন রায় লগ্ডন নগরে গমন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে যে২ স্থানে গাড়ি 
ছুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুদ্দিগে ইঙ্গলণ্ডদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে 
দিদৃক্ষু মহাজনতা৷ উপস্থিত হইল। তিনি যেমন দেশ দিয়া একটারোহণে চলিতে লাগিলেন 
তেমনি কোনস্থানে পর্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট কষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও 
সাকে। ও জমীদ।রেরদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহষ্টচিভ 
হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাঙ্মণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলগুদেশের এতাবদৌৎকর্ষের 
চিহ্ছদকল তৎসহ5র যুব রাজচন্দ্রকে [ রাজারামকে ] দর্শাইতে লাগিলেন । পরে রামমোহন 
রায় লগুননগরে পছছিলে ছুই শত অতিশিষ্ট মান্ত জন তাহার নিকটাগত হইয়া তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাত করিলেন কিন্তু কেপে তাহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে 
তাহারদের গ্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন না। সর এড বার্ড হেড ইষ্ট 
সাহেব কোন এক দিবস ত্বাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এঁ সাহেব যে পালিমেণ্টের 
স্থধারার বিপক্ষ তদ্িষয়ে রামমোহন রায় তাহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। এ 
সাহেব তাহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ব করিলেন। পরিশেষে তাহার গৃহে যে 
মহোৎসব হইবে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন । 

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচজ্জর এক দিবস নগরোদ্যানে শ্রমণকরত; 
হ্বিমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তীহাফে ডাকিয়া অনেক 
কথোপকথনানস্তর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষপ্রড়ৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্থ করিলেন ।-.. 


সমাজ ৩৪১ 


অকিঞ্চনের বোধে এই হয় ষে তাহার বিলায়ত গমনে ভারতবধের অত্যন্ত হিতের 
সম্তাবন। তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের 
আন্দোলন হইতেছে এবং যে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পালিমেণ্ট এতদ্দেশের তাবদ্বিষয়ক 
সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
রামমোহন রায় এতদ্েশের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার আবশ্তক তাহা ও 
তং্প্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের কিরূপ চাইল্‌ তাহ! অবগত আছেন। এবং 
সংপ্রতিকার রাজবন্ম নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাহার বিজ্ঞত। আছে 
এবং যেং বধপ মতান্তর করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাঁও তিনি জ্ঞাপন করিতে 
ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের সর্বপ্রকারে হিতৈষী এবং 
যাহাতে তাহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি কোন পরামর্শ দিবেন না 
এমত কোন প্রস্তাব করিবেন ন। এইপ্রযুক্ত তাহার পরামর্শ অনেকেরি অভিগ্রাহ হইবে । 
এবং বিশেষতঃ তিনি যে এতৎসময়ে ইঙ্গলগুদেশে গমন করিয়াছেন ইহা ভারতবধের 
অতিশুভস্চক অন্থুমান করিলাম। 

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কেন উক্তিপ্থার। যে নিপ্পন্ন হইবে এমত আমারদের 
বোধ নয় তদ্দিষয় শ্রীযুত রাজমগ্ত্রি আপনারদের ভদ্রাভত্র জ্ঞানানুসারেই সম্পন্ন করিবেন-*1 


( ১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কাণ্তিক ১২৩৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়।-_অত্যস্তাহলাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত আনরবিল 
কোট অফ ডৈরেক্তস্” সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামমোহন রাখ্রে নিমিত্ত সন্বমন্থচক 
এক মহা ভোজ প্রস্তত হইয়৷ তাহাতে আশী জন সাহেব নিমন্ত্রিত হন। অপর কোম্পানি 
বাহাদুরের সভাপতি এ ভোজে অধ্যক্ষম্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায় তাহার বামপার্খে উপবেশিত হন। অপর যথারীতি রাজা প্রভৃতিরদের মদ্যপানাদি 
হইলে এ সভাপতি গাকজ্রোথানপূর্ববক রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ পান করিতে সকলকে 
আহত-করিলেন পরে তিনি এ অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্তনানস্তর 
ভারতবর্ষের হিতার্থে তাহার যে সকল উদ্যোগ তত্প্রন্তাব করিলেন । ততৎ্পরে কহিলেন 
যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়৷ অন্ক২ অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়েরা 
যে ইঞ্চলগ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় গ্রতায় জন্মিয়াছে। 

অতএব রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ড দেশে কিপধ্যস্ত মান্ত হইয়াছেন তাহা! এতদ্দেশীয 
পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্বারা সথগোচর হইবে-'ন। 


( ২৯ অক্টোবর ১৮৩১।॥ ১৪ কাণ্িক ১২৩৮ ), 


বাবু রামযোহন বায়।--সংপ্রতি ইগগলও্ দেশহইতে আগত সন্থাধপঞ্জের স্বারা 
অবগত হওয়! গেল বে শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায় শ্ীযুত কোর্ট অফ ডেবেক্তর্স সাহেধেরদের 


৩৪২ সওন্ব(পে পত্রে সেক্কা বেত আক এ 


কতৃক অতি সমাদরপূর্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিনকোম স্থানে যুদ্ধ 
শিক্ষকেরদের পরীক্ষা! দর্শনার্থ তীহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছেন । 
ভারতবধের গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়বিষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব 
ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সনামক সম্থাদপত্রসম্পাদকের নিকটে 
এক পর্ধ প্রেরণ করিয়া এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে আপনার! কিঞ্চিৎকাল 
ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা অন্নকালের 
মধ্যে এক ক্ষুপ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি। 
( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়--বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের 
১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়া গেল থে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন । 
উক্ত বাবু শ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীুত ডক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দ্বিবস 
ব্যাপিয়া আলাপ করেন তাহাতে প্র ডাক অত্ন্তান্থুরক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র 
শীমূত অল” মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্বে তাহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহাশয়েরদের 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্দারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে 
গৃহীত হইয়াছেন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেরূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন 
তদ্দষ্টে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্প সাহেবেরদের উদ্বেগ জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে 
এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলম্ববূপ নিযুক্ত করিগ্নাছেন ইহাতে এ বাদশাহের সৌভাগা 
সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদ্দেশীয় লোকেরদের আশা 
মিথ্যা জ্ঞান করিবা আমর! সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম থে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে 
পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এইক্ষণে প্রমাণ হইল । 

(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২1 ২ মাঘ ১২৩৮) 

১৮৩১ সালের বর্ষফল | -- 

জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোট অফ ডৈরেক্তর্প সাহেবের বাবু রামমোহন 
রায়কে সন্ত্রমার্থে একদিন ভোজন করান । 

সেপ্রেম্বর, ৭। বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীুত রাইট আনরবিল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব 
শীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং 
শ্ীযুত ত্বাহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন । 


( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১১ ফান্ধন ১২৩৮ ) 


“*ইজজলঙ দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকরণবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎসময়ে ব্রাহ্মণের বেশ অর্থাৎ উদ্ভীষ ও কাবা 
পরিধান করিয়া আগত হইলেন এ কাবা লীলবর্ণ মকমল অথচ স্থবর্ণমণ্ডিত | 


সমাজ নটি 


( ১৪ মাচ্চ ১৮৩২ । ৩ ঠচত্র ১২৩৮) 
বাবু রামমোহন রায়।__হরুকর1 সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওঘ1 গেল যে প্রীপ্রীদুত 
ইঙ্জলগ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীযুত ড্যক অফ কথ্লেন্ট শ্রীুত বাবু রামমোহন রায়কে 
সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভায় সভ্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ভারতবর্ষের 
ব্যাপারের বিষয়ে তাহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌথিকে জ্ঞাপন করিতে স্বীকৃত ন! 
হইয়া লিখিতে প্রস্তত আছেন তাহা আমারদের নিকটে পঁহুছিবামাত্র অগৌণে পাঠক 
মহাশয়েরদ্দিগকে জ্ঞাপন করিব । 


( ২৪ মাচ্চ ১৮৩২। ১৩ ঠচত্র ১২৩৮) 


রাজা! রামমোহন রায় '_-ইগ্ডিযা গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়। গেল ষে 
ভারতবর্ষের রাজন্ব ও আদ্দালতসম্থলিত ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়মসম্পকাঁয় কতক প্রগ লিখিয়া 
রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর স্ল তিনি প্রস্তুত করিতেছেন। রাজন্বের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কখিত আছে যে সকলেই তাহাতে পরম 
সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পকীয় নিয়মের যে প্রশ্থ হয় তাহার উত্তর 
সেণেম্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের 
উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তত করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃতির 
তাবন্ধিয়ম তন্মধ্যে স্ুৃপ্রকাশিত হইবে। উক্ত আছে যে জুরীর দ্বারা মোকদ্দম! নিষ্পন্নকরা 
ও আদালতসম্পর্কীয় এতদ্দেখীয় ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের 
সহকারি এতদেশীয় জজ নিধুক্তকরা ও তাবদ্ধিষয়ের প্রকৃত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংহিতাকর! ও পারস্তের পরিবর্তে ইঙ্গরেজী ভাষা! ব্যবহার 
হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্ঠবশ্চচক প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন । . 

শ্রীযুত দিলীর বাদখাহের স্থানে শ্রীুত রামমোহন রায় যে রাজা খ্যাতি প্রাপ্ত হন 
তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলগ্ডের বাদশাহের মন্ত্রিগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তৈমুববংশের বংশধরের 
উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলগ্ডাধিপকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রীযুত 
বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোত্সবসময়ে ইউরোপের নান রাজার প্রতিনিধিরদের নিমিত্ত 
যে আপন নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়৷ গেল। 

অতএব উক্ত রাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবন! যে পূর্বে 
আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার স্থৃফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েরদের ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইবে । এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলম্বনবিষয়ে বদাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
সম্মতির অনৈকা থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধো শ্রেষ্ঠ 
এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারে বিপ্রতিপত্তি 
নাই । -. 


৩১৮ স৩খ্া পত্রে সেকাব্ন্ শ্রথা 
(১২জ্সান্য়ারি ১৮৩৩। ১ মাঘ ১২৩৯ ) 

১৮৩২, জুন ।--ভারতবর্ষীয় বিষয়সম্পকায় হৌন অফ কমপ্সের প্রতি শ্রীধুত রাম- 
মোহন রায় যে প্রশ্োতর লিখিয়াছেন 'তাহ। কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশহওয়াতে 
এতদ্দেশীয় অনেক সঙ্গাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়া তাহার উক্কিবিষয়ক অনেক বাদান্বাদ 
হয়। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯) 


রাজ। রামমোহন রায় ।--ভারতবর্ষায় লোককর্তৃক খ্রী্ীয়ান লোকের মোকদ্দমার 
বিচারকর। এবং তিন রাজধানীতে জুষ্টন অফ পীসের কর করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত- 
হওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলগড দেশে যে বাবস্থা নির্দা হয় তদ্ধিষয়ক 
রাজ। রামমোহন রায়ের এক পন্ত্র গত রবিবারে রিফাম'রপত্ে | ২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত 
হয়। এ পত্রের উপকারকতা এই থে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারত- 
বর্ষের কি পধ্যন্ত মঙ্গল। এপত্র অতি বাহুল্য প্রযুক্ত দর্পণে অপণ সম্ভবে না। এবং এ ব্যবস্থ। 
নির্ধার্্য হইয়াছে প্রযুক্ত রান্স। রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদৃশ 
গাংশ্কতা নাই । 
বিলীতে অবস্থীনকালে রাজ] প্রীমমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্তিত ইত্ডিয়ান জুরী য্যাষ্টের বিরুদ্ধে 
গান্দোলন করিয়াছিলেন। এ-সম্বপ্ধে বিস্তৃত বিবরণ “মডার্ণ রিটিউ? পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত 
আমার “12101701110 100 07 1176 1) ৭)111119থ 01 11116071110. 101170171119020 0 00074 
প্রবন্ে পায়] যাইবে। 


( ২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০ ) 


র।জা রামমোহন রায় ।--বোম্বাই দর্পণলম্পাদদক লেখেন ষে তিনি এই জনশ্রুতি শত 
হইয়াছেন যে সংগ্রত্যাগত ইঙ্গলগুহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন 
রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্‌ জেনরলের ব্যাবস্থাকারি কৌন্সেলের, কাধ্যার্থ নিষুক্ত হওনের 
সম্ভাবনা আছে। পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রমে এ কৌন্সেলের 
কার্ধ্য নির্বাহার্থ পাচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মধ্যে চারি জন কোম্পানি বাহাছুরের চাকর 
তন্তিন্ন সাধারণ এক জন । 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৭ কান্তিক ১২৩৯ ) 


্্ীধুত রামমোহন রায় ।-আমারদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততা পূর্ব্বক 
লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্তীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত 
হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশান্বের কোন 
বিধি উল্লজ্ঘনকরাঁতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা 


সমাজ ৩৪৫ 
বোধ করি যে এই জনরব সমুদায়ই অমূলক ও অগ্রাহথ। তিনি ঈদৃশাবন্থ। অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে 
যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে 
তাহার নৃঢ়তর বিপক্ষের রাগপূর্ববক তাহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে 
সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন। 


(১* নবেম্বর ১৮৬২ । ২৬ কান্তিক ১২৩৯ ) 


শ্রীধুত রামমোহন রায় 1-_ইঙ্গলগুদেশীয় সম্থাদ্পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 
ইঙ্গলণ্তীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জমরব উখ্িত হইয়াছিল তাহ। মিথ্য। 
জ্ঞাপন করিতে শ্রীযুত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন । 


(৯ মার্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায় ।__ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সম্বাদপত্ররের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে উক্ত রাজ। এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমম করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্ান্ 
দেশ পরিভ্রমণ করিবেন । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৩। ৪ ঠচত্র ১২৬৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নৃতন গ্রস্থ।--রাজাজী ইঙ্গলণ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে 
বেদের প্রধাম পুস্তকাদির এক তর্জমা পুনর্বধার মুদ্রাঙ্কিত করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। 


(১১ ডিসেগ্বর ১৮৩৩ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


রাজ রামমোহন রায় ।--বরাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্ধার্ভাবিষয়ক তাহার ন্বদেশীয় 
লোকেরদের শুশ্রষ! বোধে লগ্ুননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযুত 
কো।লক্ক সাহেবের প্রতি মসোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব 
করিলেন তাহা আমর! অত্যাহ্লাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ ভারতবীয় 
বিদ্যাবিষয়ে সর্বাপেক্ষ। ধাহারা বিজ্ঞবর এবং ধাহার। ভারতবর্ষে বহুকাল বাম করিয়া 
এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাহারা দকলই এ সোসৈটির অন্তঃপাতী। 

শ্রীযুত রাজ! রামমোহন রায় উক্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলক্রক 
সাহেবকে সোসৈটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন যে শ্রীযুত কোলব্রক সাহেবের 
্ব(ভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমার যেমন ভত্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা এইক্ষণে 
অবশ্য প্রস্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে এঁ পরম মান্ত শ্রীযুত সাহেব 
তাবল্লোককতৃকি যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। রাজা! আরো 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বহুকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন 

২--৪৪ 


৩৪৬ স্বাদ পত্রে দেক্যাত্নেকর কথা 


স্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংক্কারাপর হইতে পারেন ন| কিন্ত হিন্দুরদের উত্তরাধিকারিত্ 

নির্ণায়ক সর্বাপেক্ষা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক দায়ভাগ ও মিতাক্ষর। তাহ শ্রীযুত সাহেব অনুবাদ 
করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুরদের এ জ্ঞান মিথ্যা/ এবং ভারতবর্ষায় লোক যেমন 
সংস্কত বিদ্যায় সংস্কারাপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন। অপর শ্রীযুত রাজ। 
শ্রযুত কোলক্রক সাহেবের অস্বান্থ্যের বিষয়ে অনেক বিলাপোক্তি প্রকাশ করিয়! কহিলেন 
যে আমি ইঙ্গলণ্ড দেশে পহ্ছিয়! দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা 
ছিল ঘেমুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়৷ এইক্ষণে পূর্ববীপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি 
হইতেছে । পরে শ্রীযুত রাজ] কহিলেন যে যদ্যপিও কোলক্রক সাহেব অজ্রাঁমর নহেন 
এবং তিনি যে চিরকাঁল বাচিবেন এমন ভরস! নাই তথাপি তিনি অবর্তমান হইলেও তাহার 
গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাহার কীর্তি ও সন্তম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে । তথাপি 
ভরসা হয় থে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন 
পুনর্ধবার তদ্রুপ উপকার করিবেন। 

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন ঘে এই সোসৈটির অধাক্ষ শ্রীুত হেনরি 
তামস কোলক্রক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার 
নিয়ত আত্যাস্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যান্ত খেদিত আছেন। 

অনন্তর শ্রীুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাস্চচক কহিলেন যে উক্ত 
শ্রীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি 
আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদূত কোন ব্যক্তিকে আমি 
জ্ঞাত নহি। 

পরে সকলেই এ প্রস্তাবে স্ুুসম্মত হইলেন । 

ধাহার] রামমোহনের সমগ্র বক্কৃতাটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তীহাদিগকে 44510460 ./07/701. 01%5- 
20৭ 1332, 0. 994 পাঠ করিতে অনুরোধ করি | 


সতীধন্্-নিবারণে বিলাতে রাঁমমোহনের প্রচেষ্টা 
(১০ নবেম্বর ১৮৩২। ২৬ কান্তিক ১২৩৯) 


সতীবিষয়ক।_-১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরে সতীধর্ম অশাস্্র ও ফৌজদারী আদালতে 
দণ্ডাহ্” বলিয়া শ্রীযূত লার্ড উলিয়ম বেন্ীষ্ক গববূনর্‌ জেনরল যে আইন নির্দারিত করেন 
তদ্বিরুদ্ধে সবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকেরা শ্রীশ্রীধূত বাদশাহের নিকট যে 
আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীত্রীযুতের প্রবি কৌন্সেলে উত্থান হয় অর্থাৎ তদদেশীয় 
গবর্ণমেপ্ট হিন্দু্দিগের সতীধন্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান হন কি না এই গুরুতর ও 
বহুলোকের অন্ুশীলিত প্রশ্ন বিচারার৫থ বিতগ্ডিত হইল । 


৪ কঃ নাঃ 


আপেলাণ্ট অথাৎ হিন্দুদের সপক্ষে ডাক্তর লসিপ্টন মেং ডরিঙ্কওয়াটর ও মেং 
মাক্ডোগলসাহেবের। বিতগ্াকারী হইয়া প্রথমে লপিণ্টন সাহেব কহিলেন যে সতীরীতি 
যথাশান্ত্র ধশ্ম ইহার ভূরি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বহুশান্ত্রে লিখিত আছে:'' | 

আগামি শনিবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যওয়াব শ্রীযুত সলিসিটর জেনরল সর চাল'স 
উইদ্দেরল সর এডওয়ার্ড সগভন ও সরজেন্ট স্পেস্কিগ্রভৃতি দ্বার! শুনানী হইবেক। 

অপর শ্রীযুত রামমোহন রাঁয় ও ভারতবর্ধ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় এ কালীন উপস্থিত 
ছিলেন। ২৫ জুন। 


২ জুলাই । 
কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রীপ্রীযুতের হিন্দু গ্রজারদ্িগের আপীল 
শুনিবার কারণ শ্রীযুত বাদশাহের প্রিবি কৌন্দেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্দেলের সভাপতি শ্রীযুক্ত 
লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্স বোর্ড অফ কান্ত্রোলের সভাপতি ফাষ্ট লর্ড আফ দি 
এডমাএরেব্টি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দি মাবকুইস ওএলেস্লি সর এল সেডওএল সর 
এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। অনারবিল উলিয়ম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক 
হইলেন এবং শ্ীযুত রাজ! রামমোহন রায় পূর্ব্বের গ্যায় লার্ডদিগের নিকট বসিলেন'** | 


৯ জুলাই । 
সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্মস্থ হিন্দ্রপ্রজারিগের আপীল শুনিবার কারণ 
শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেস্বরে শ্রীশ্রীধুত বাদশাহের প্রিৰি 
কৌন্সেলের বৈঠক হইল'''। রাজা রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন ।*'*চন্দ্রিকা। 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯) 
১৮৩২--জুলাই, ১১ ।-_্রীলগ্ীযুত বাদশাহ হজবুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে 
সতীধর্মমপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিসমিস হয়। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 


স্্রীৰাহ.নিবারণে হ্র্ষস্চক সভা ।--গত শনিবার [১০ নবেম্বর ] সন্ধ্যাকালে ব্রান্গা 
সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি 
করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এ সভোপবিষ্ট 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্াবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক 
ব্য স্ত্রীহত্যারূপ ছুষষর্দ নিবারণপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংগ্রতি 
টঙ্গলও হইতে আসিয়া কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহলাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ 


৩৪৮ সৎব্ধাদ পাত্রে লেল্সাবেলেব্র ক্রথা 


ক্ষম্তাবিশিষ্ট শ্রাপ্রীযুত ইঙ্গলগাধিপতি ও প্রবিকৌন্নেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে 
আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরম্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাধিত হই অত্যাবশ্যক রূপে 
সম্মতি প্রদ্দান করিলেন অপর কোর্ট আব. ভিরেকটর্কে ধন্যবাদ দেওনের প্রত্তাবেও 
সভাগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ 
পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেন্ীস্ক গবরূনর্‌ বাহাদুর অতএব তাহাকে এক ধন্যবাদ 
দেওয়া আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভাগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্যবাদ 
দেওয়া! অতিকর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুৃত রাজ| রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা এ 
ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি 
অন্থমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণের| আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণের। এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজ! রামমোহন রায়ের যে পর্য্যস্ত 
পরিএম ও নিয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও 
এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিযয়ে তাহাকে এক ধন্তবাদ দেওয়া অত্যাবশ্ক'*. 1 
জ্ঞানানেষণ। 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 


ধশ্মসভার দলে ভঙ্গদশ1 ।-_শ্রবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধশ্মসভার দল ভঙ্গদশ' 
প্রাপ্ত হইতেছে কেনন! শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ 
যত্ব করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বারণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্তু এইক্ষণে 
শুনিতেছি আছুল নিবাসি শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ 
রায়ের সহিত পূর্বোক্ত গিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে 
অতিত্বণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রযুত রাজ। 
রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহির! তাহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত 
দেওয়ান রামতন্থ রায় বরযাত্র হইয়া এ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন এ সকল সতীদ্বেষী 
ও ব্রক্মদভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া মিত্র বাবু সতীন্বেষিদলস্থ বরেতে 
কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি ত্রহ্মসভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত 
হইয় চক্দ্রিকাকার এ বাবুর নামাঁঙ্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে 
ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত 
পত্র চক্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন না যে গোবিন্দচন্্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর 
কন্]ার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা! ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিত্র বাঁবু রাগ 
করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লাহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের 
বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়! রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু 
কদীপি চুপ করিয়া থাকিবেন না 1 জ্ঞানান্বেষণ। 


সমাজ ৩৪৯ 


(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯) 
শ্রীযৃত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের 
সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এ বিবাহে তাহার বাটাতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত 
রামতম্থ রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈক্ুঠ নাথ রায় এবং মথুর বাবুর 
কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তীহারা সভাস্থ হইয়া কম্দ সমাপনানস্তর 
যথ| কর্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন ।..*চত্র্রিকা । 


ভগবতীচরণ মিত্র--বাঁগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র । 

কেহ কেহ বলেন, রামতনু রাঁয় রামমোৌহনের বৈশীত্রেয় ভ্রাত এবং সচরাঁচর “রামলোচন রায় নামে 
পরিচিত ছিলেন। ১৮০৩ সালে লেখ বর্দমীনের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ত্রাত1 রূপে 
রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াঁছি। 


বদ্ধমান-রাঁঁজর সহিত মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ 
(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নামে বদ্ধমানের মহারাজের মোকদ্দমা ।--রাজ। রামমোহন 
রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অন্থবাদ দর্পণের 
এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে 1 
সদর দেওয়ানী আদালত । 
কলিকাতা র প্রবিন্টযল আপীল আদালত। 
শ্রীযুত রাটরি সাহেবের সমক্ষে । 


১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর | 

মহারাজ তেজশ্ন্দ্র আপেলাণ্ট ফরিয়াদী রামমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় 
রি্পণ্ডেণট আসামী । 

দাওয়া । ম্হালের রাজস্বের বাকি বলিয়! কিস্তিবন্দি খত স্থ্দসমেত ১৫০০২ টাকা । 

রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে 
১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতাব প্রবিন্স্তল আপীল আদালতে নালিশ করেন । 
শালিশের কারণ এই । 

আনামীরদের পিতা ও পিতামহ রাধানগরের রামকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক 
জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জম! বাকি পড়াতে তাহার 
৭৫০১ টাকা দেনা হইল এ টাকা বাঙ্গাল! ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বিনে কিস্তিবন্দি করিয়। দিতে 
অস্বীকার করিয়া এক কিন্তিবন্দি খত লিগিয়! দেন এবং তাহাতে জিলা বর্দমানের জজ ও 


৩৫০ মওন্বাদ পত্রে স্বেক্সানেন্ হ্কঙ্ল 


€ রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগলির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্ত রামকান্ত রায় 
& টাকা না দিয়। বাঙ্গল। ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে এ দেনা আসল ও 
নুদসমেত ১৫০০২ টাক! হইয়াছে । আসামীর! মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
কিন্ত এ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত করিয়াদী তীাহারদের 
নামে নালিশ করেন | 

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্‌ সময়ে ও কিনিমিত্বে কিন্তিবন্দির 
খতে সহী হয় উহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৬পিতাঠাকুর রামকাস্ত রায় সম্পন্ন 
ব্যক্তি ছিলেন যদ্াযপি রাজস্থের বাকীবিষয়ে ফরির়াদীর কোন দাওয়া থাকিত তবে আমার 
স্থানে না করিয়। তিনি বর্তমানেই তাহার স্থানে এ দাওয়া করিতেন । আমার ৬পিতাঠাকুরের 
উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্ম বিষয়ক 
বিবেচনা প্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্তহইতে নিলিপ্চ হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতে 
তাহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পৃথক্‌ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া 
ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না। ফরিয়াদী কিন্তিবন্দির 
খতের বিষয় কহিম়াছেন বাঙ্গালা ১২০৪ সাঁলে তাহ। দেওনের করার ছিল এ তারিখের পর 
সাত বংসরপধ্যস্ত আমার পিতা বন্তমান থাকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কি- 
নিমিত্তে এ পধ্যন্ত তীহার স্থানে দাওয়া! করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন গ্রকৃত নহে 
যদ্যপি ষথার্থের ন্যায় স্বীকার কবা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীব থাকিতে কিনিমিত্ত সাত 
বংসরপর্্যন্ত এ টাকার দাঁওয়! করেন নাই ইহার কারণ অবশ্ঠ ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে । 
এইক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা! ১৭৯৩ 
সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত। এই সুস্পষ্ট ত্রুটির বিষয়ে ফরিয়াদী থে 
ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রাহ হইতে পারে না। তাহার প্রথম ওজোর 
এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুস্ত এত কালপর্যাস্ত তদ্ধিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই 
যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তাহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়ত: আসামী 
স্বয়ংকে জিলার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় নাই । যে মৈত্রতাপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে 
তিনি আপনার দাওয়ার টাকা চাহেন নাই তত্থিষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্তকই নাই । 
দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্বাক যে জগমোহন রায় বাঙ্গাল 
১২১৮ সালে লোকানস্তরগত হন তাহাও তের বৎসর হইল যদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর 
নিকটে উমেদোয়ার থাকিতেন তথাপি তাহাতে এই ম্াধ্য দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি 
ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকানা 
পান নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে না যেহেতুক আসামী কখন 
কোম্পানি বাহাছরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিশি অনেককাল রামগড় ও 
ভীগলপুর ও রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় ব্সরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস 


সমাজ ৩৫১ 


করিতেছেন হুগলিতেও তাহার বাটী আছে এবং বর্দমানের কালেক্‌টরী এঙ্সাকার মধ্যেও 
তাহার অনেক বিষয় আছে অধিকন্ ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাহার ভারি জমার 
অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধ্যেও আছে তাহার এই সকল বিষয় 
সম্পত্তি সুজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারে। কখন উক্ত দাওয়াবিষয়ক প্রস্তাবও করেন নাই। 
এমত অন্থ।য় দাওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ দুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র 
অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অনুভব আরো! ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আদামীর 
ভাগিনেয় [ দৌহিত্র ?] গুরুদান মুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুব্র মহারাজ প্রতাপচন্ত্রের বাটার 
দেওয়ান ছিলেন এবং যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর রাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ 
আদালতে তিনি এ রাণীরদের উকীল হইয়া ফরিয়াদীর বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন। আসামীর 
সঙ্গে এ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাতে ফরিয়ীদী বোধ করিলেন যে এ উকীল আসামীর 
পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাব করিয়া খাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী 
একেবারে তাহার ক্রোধপাত্র হইলেন মতএব ফরিয়ার্দী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই 
আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ করিয়াছেন এবং ফরিয়াী ভরস| করেন যে 
তাহার সগ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাহার এমত অসংখ্যক ধন 
আছে যে এ ক্রোধান্রূপ ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে যদি একেবারে বিনষ্ট করিতে 
পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার জক্ষেপও হইতে পারে না। 

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুধাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া 
অধিক কথার মধ্যে এই পিখিলেন যে আদামীর পিতা তাহার অতিসন্ত্রাপ্ত মোস্তাজের 
মধ্যে গণা ছিলেন এবং ত্বাহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। যখন২ তাহার 
স্থানে কিন্তিবন্দির টাক। কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন ঘে এইক্ষণে আমার 
দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাহার মরণোত্তর & টাকার দাওয়া তাহার উত্তরাধিকারী 
জগমোহন রায়ের নিকটে কর! যায় এবং তাঁহার মরণোত্তর তাহার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের 
স্থানে করা গেল কিন্তু তাহারা উভয়েই নানা! ওজোর ও টালমাটাল করিয়৷ টাকা দিলেন 
না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিস্বৃত হইয়া এইক্ষণে 
ফরিয়াদীর দাওয়া লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্ত 
১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ যাইট বৎসরপর্ধযস্ত মিয়াদ নির্দিষ্ট 
আছে অতএব এ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে । 

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই 
জওয়ীবলজওয়াবে পুনর্বার লিখিতেছেন অধিকন্তু এই লেখেন যে কোন পুত্র যদি 
পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কর্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ 
থাকিতে যদ্দি পুত্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল 
স্বীয় উদ্যোগেই টাক উপার্জন করেন এবং যদ্দি পিতার মরণোত্তর পিতার সম্পত্তির 


৩৫২. সওব্বাদে পত্রে সেক্কান্লে ক্রু থা 


কিয়ণংশও উত্তরাধিকারিন্বরূপে প্রান্ত না হন তবে শাস্্ ও ব্যবহারাহ্ছসারে কোন প্রকারেই 
এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না! বটে। 

আসামী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ ষদ্যপি ইয়ালামনাম। তীহার নামে 
বাহির হয় তথাপি তিনি স্বয়ং বা উকীলের দ্বার! হাজির হন নাই। 

প্রবিন্স্তল আদালতের জজ শ্রীযুত ব্রাউন সাহেব অতিমনোষোগপূর্বক তাবৎ 
কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া এই প্ভির করিপেন যে খত সহীকরণের পর রামকাস্ত রায় ছয় 
বংসরপর্ধান্ত জীবদ্দশ।য় থাকিতে ফরিয়াদ তাহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন 
এমত প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রমাদ রায়ের উপর 
ফরিয়াদী যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণীর্থ যে ছুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন ষে সাতাইশ বসরাবধি রামমোহন 
রাম পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি ত্বাহার উপর কখন কোন দাওয়া 
হয় নাই। কিন্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব ল্ুদ দেওয়া কখন হইতে পারে 
ন1। দুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দিয়াছে যে বাঙ্গীলা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধ্যে এ টাকার 
দাওয়! হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২৯৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত 
হয় তৎপর্য্যস্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅন্থসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কোন 
মোকদ্দম! গ্রাহ হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকর্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইল । 

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন। 

& আদালত এই মোকদ্দমার তাবদ্ধিবরণ অতিস্থক্ষরূপ বিবেচনাপূর্বক এই হুকুম 
করিলেন। অনদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদ্মায় প্রবিন্স্তল আদালতের 
ডিক্রী মঞ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিগাছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্দমার উপরেও 
থাটে অতএব এঁ২ হেতুতে প্রবিন্স্তল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় 
আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দম। ডিসমিস হইল । 

বিষয়-সম্পত্ধি লইয়া রামমোহন রায়কে অনেকগুলি মোঁকদ্'মা-মামলায় জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল । 
এ-মম্বন্ধে ফাহার জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 'ক্যালকাট1? রিভিউ, পত্রে (১৯৬১ আগষ্ট, পৃ, ১৫৬-৭৯) 
প্রকাশিত আমার "4 01720166110 07915015017] নান0:5 01 13017 10101010117] 17097, 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্ষ্যে রামমোহন 
(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেন্টীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহ ।-_শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রাযুত দ্বিতায় 


আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্থাদ পত্রে 
ইহার নান। কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্ত 


পমাঞ্জ ৩৫৩ 
এঁ সকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহা অতিনবিশ্বসনীয় তাহা! এই ঘে শ্রীযুত বাবু 
রামমোহন রাম এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীধূত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর 
আপীলের উদ্োগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্যস্ত বোধ তাহাতে 
দৃষ্ট হয় ষে দিজীর চতুর্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়গীর দিল্লীর রাজ- 
পরিজনেরদের ভরণপোধণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট এ জায়গীরের সরবরাহ 
কর্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়৷ রাজবংশ্তেরদিগকে বার্ষিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়া 
দিলেন। এইক্ষণে এ ভূমিতে অধিক টাক] উৎপন্ন হয় এবং তাহা ব্রিটিন গবর্ণমেপ্ট স্বহস্তে 
রাখিয়াছেন। বোধ হয় ঘে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযুত বাদশাহ ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজ- 
মন্ত্রিরদের অভিযোগ করিয়াছেন । 


(৫ জুন ১৮৩৩ । ২৪ জ্যোষ্ট ১২৪০) 


দিল্লীর বাদশীহের দরবার । রাজা রামমোহন রায়।--কিঞ্চিৎকাল হইল শ্রীধুত 
বাদশাহের মন্ত্রী রাজ! সোহন লাল এবং এ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খার 
পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুস্ত আছে সংপ্রতি এক দিবস তাহারা বাদশাহের সমক্ষেই পরস্পর 
অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। এ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক 
বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্ত রাজ| রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলগ্ 
দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা এ বিবাদকালেই প্রকাশ পায় অতএব 
কেবল এতদর্থ ই আমরা এ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। এ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে 
কথ৷ প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখ। যাইতেছে । রাজ! সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছুল্যবূপেই 
এ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্ত এক জন চোপদারের ন্যায় জ্ঞান করি তুমি 
কেবল আপনার কার্ধ্য দেখ অন্য বিষয়ে হাঁত দিও না ইহাতে খোজা অত্যন্ত রাগজালিত 
হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অকিক্ষুত্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম 
আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ সেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল 
কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়ায়িস খার এক জন চাকর ছিলা পরে 
এ মুনীবকে অপাদস্থ করিয়! তাহার কর্্ঘ পাইয়াছ তুমি বাদ্দশাহের কি উপকার করিয়াছ 
তুমি ৭,০০* টাঁকা ব্যয় করিয়া রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্তু তাহাতে 
কি ফলোদয় হইয়াছে । 


(১২ জুন ১৮৩৩। ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 
শ্রযূত রাজ। রামমোহন রায় ।--গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 
আমরা যাহ। লিখিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক 
মহাশয়ের ভ্রমাত্বক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে 
২৪৫ 


৩৫৪ | স্ওব্বাপ পত্রে সেক্কাতেলন্ব কথা 


কেবল শ্রীধুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি 
আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্ক আমর। তাহাকে শিতান্ত কহিতেছি যে তন্নামাদ্যে 
রাজ! পদ না লেখ! কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে । আমর] তাহাকে রাজা বলিয়। 
যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাধি 
প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তছুপাধিক নামে গৃহীত 
হন। 

রাজা রামমোহন রায় উকীলম্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০,০০০ টাকা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগর] আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম । যদ্যপি 
চক্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় এ প্রকরণ মনোযোগপূর্ধবক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত ষে 
দিল্লীর দরবারের খোজা এ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি 
রাজ। রামমোহন রাম্বকে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি এ টাকা রাজাজী লইয়াও 
থাকেন তথ।পি ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করাতে তাহার ষে'পরিঅম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল 
তছুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এত দ্বিষয়ে রাজাজীকতৃণ্ক যে কিছু ফলোদয় হয় নাই 
আমারদের এই উক্তিতে চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাহার ইহাও স্মর্তব্য 
যে এ উক্তিও খোজার। অন্মদাদির বোধ হয় যে রায়ূজী ইঙ্গলগুদেশগত হইয়া উক্ত 
বাদশাহের ও ম্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন । 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌষ ১২৪০ ) 


রাজা রামমোহন রায় ।-_ইঙ্গলগ্ড দেশে রাঁজ। রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং 
দিল্লীর রাজবাটীর ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহাতে অবশ্য পাঠক মহাশয়েরদের শুশ্্ধা হইবে । তাহাতে বোধ হইল যে দিলীর 
দরবার নানা দলাদলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুত্র 
যুবরাজ শ্রীযৃত সিলিম ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঠারাই 
মোঙ্গলের সাম্রাজ্যে এইক্ষণে যাহা আছে তাহার কাধ্য চালাইতেছেন কথিত 
আছে যে তাহারা আপনারদের নিজ বায়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন 
অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ এ বংশের সর্বাপেক্ষা মান্য অথচ 
স্থশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত 
্যক টাকার অর্দেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাছুর তাহার প্রতি 
নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এপত্রের লেখক আরো! লেখেন যে বর্তমান বাদশাহের 
পৌজ্রেরদের মধ্যে কেহ২ মানিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের 
ভাতৃপুত্র এবং মাতৃতবত্রীয় ও পিতৃঘত্্রীয় ও অন্তান্ত বহিরঙ্গ কুটুদ্ের! তৈমুর বংশ্ হইগনাও এক 
জন মস'ল্চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশ।হের বাবুচিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ 


সমাজ ০ 


পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন। আরে! কথিত আছে যে রাজ! রামমোহন 
রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচা দেওনার্থ ঈদৃশ দুবি'ধ ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া 
হইতেছে। এবং কথিত আছে যে রাজ! রামমোহন রায়ের ওকাঁলতী খরচা বাদশাহের 
মাসে অন্যান ২০০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলণগ্ড দেশে গমনের অভিপ্রায় এই 
এ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তন্নিয়ম প্রতিপালন করা যায়। এ সন্ধিপত্রে 
লিখিত ছিল ঘে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে ভাহ। শ্রীধুত বাদশাহেরই থাকিবে | 
তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাজাজীর বহুকালাবধি ইঙ্গলগ্ড দেশে থাকনের তাৎপর্ধ্য 
এই যে বাদশাহের রাজ পিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তন হইয়া এ উত্তরাধিকারী 
তাহার জোষ্ঠপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্তু শুনিয়৷ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম যে 
হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন 
রায় বাদশীহের সিংহ!'সনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তক ব্যাপার বিষয়ে কোন প্রকারেই 
প্রবর্তন নহেন তদ্িষয় উহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই। 


(২৫ মে ১৮৩৩ । ১৩ জজ্যষ্ঠ ১২৪০ 


শ্ীফুত দিলীর বাদশাহকতূর্ক উপাধি প্রদান।-কএক সপ্তাহ হইল সম্থাদপত্র 
পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অনুমতিব্যতিরেকে শ্রীযুত 
দিল্লীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিদ্বিরক্ত হইয়াছেন । এইক্ষণে মফঃমল 
আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল ।-.. 

অপর এ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তন্্বীরা বোধ হয় যে শ্রীযুত 
রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দ্রেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহের অনেক নির্ভর 
আছে। তদ্বিষয় এ পত্রে লেখে যেএ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ এইক্ষণে লগ্ডন নগরে 
বর্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উত্থাপিত হইল 
তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন যে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে 
আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পুর্ববে হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে 
ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকতৃ্ক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন 
রায়ের দ্বার! তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন। 


(১০ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০ ) 


শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।-__মফঃসল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে দিল্লীর 
শ্রীযুত রেলিডেন্টসাহেব শ্রশ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংপ্রতি দিলীর শ্রীধুত 
বাদশাহের নিকটে উপস্থানপুর্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গব্ণমেন্ট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক 
৩ লক্ষ টাকাপধ্যন্ত বর্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে এ সন্থাদস্থচক যে পত্র প্রাঞ্ 
হইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জাপন করিলেন। 


৩৫৬ লও্বাদ পত্রে সেকালে কথা 


অতএব শ্রীযৃত বাদশাহের উকীলম্বরূপ শ্রীধুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে 
গমন করিয়াছেন তাহার যাত্রা নিক্ষল কহ! যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের 
উপকার দর্শিয়াছে। 


( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪1 ১৯ পৌষ ১২৪০ ) 


রাজ! রামমোহন রায় ।--২০ আগন্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে 
লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহর দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ 
লক্ষ টাক। দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাক! প্রীযুত আনরবল কোর্ট অফ ডেরেক্তস 
সাহেবের! দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজ! রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে 
যে তাহার বিলাতে গমনের খরচ! কোম্পানি দেন। 


( ৫ মার্চ ১৮৩৪ । ২৩ ফাল্কন ১২৪০ ) 


দিলী।-_-অবগত হওয়া গেল যে রাজা! রামমোহন রায়ের মৃত্যু স্বাদ যখন 
দিশ্লীর বাদশাহের দরবারে পহছছিল তখন দরবারস্থ তাবল্পোক একেবারে হতাশ হইলেন 
বিশেষতঃ ্রীধূত যুবরাজ মির্জা সিলিং ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইহার 
উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা 
গেল। কিন্তু তথ্ধিষয়ে কিঞ্িন্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ত্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উক্ত সংখ্যক 
টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন 
এইক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখন অপহৃব করিবেন না! । 
(২৫ জুন ১৮৩৪। ১২ আষাঢ় ১২৪১ ) 
দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি।-_-...আমরা কোন ইউরোপীয় স্াদপত্রের দ্বারা অবগত 
হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপধ্যস্ত বর্তন বর্ধন 
করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে এ টাকা হেয় জ্ঞান করিতে এমত 
কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহা কদাচ লইবেন না। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


দিল্লীর গ্রলপ্রযুত বাদশাহের মুশাহেরা বৃদ্ধি ।-_উত্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়! 
৬প্রাপ্ধ রামমোহন রায় ইঙগলগ্ে গমন করিয়াছিলেন তিনি এ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ 
অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকাপর্ধ্যস্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 
অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহের! বৃদ্ধিকরণের এই নিয়ম হইবে যে 
উত্তরকালে এঁ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইহ্গলণ্তীয় বাদশাহর প্রতি আর কোন 
দাওয়া না করেন। ইঙ্গলণ্তীয় রাজকর্মকারকের। ৪ বৎসরঅবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি 
স্থির করিয়াছেন কিন্ত অবগত হওয়া গেল ষে কেবল বর্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার 
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দান আরম্ভ হইবে। দিলীর প্রযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ 
আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌন্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়া যাইবে । এইক্ষণে রামমোহন 
রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙ্গীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে 
কৃতকাধ্যও হইবেন | 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


রাধাপ্রসাদ রায় ।--রাজা রামমোহন রায়ের পোষ্যপুজ্র যে কোম্পানি বাহাছুরের 
কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে এ বাবুর এশবরধয বৃদ্ধি হইবে এই কথা বলিয়া ফ্রে্ড অফ ইতিয়া 
সম্পাদক মহাশয় কহেন পোসষ্পুভ্রের এখরধাবৃদ্ধি ও শ্রীযূত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ 
এই ছুই বিষয় বিবেচনা করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশীহ অলজ্য্য 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার পেনসিয়নেতে যাহ! বুদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় 
পুত্র পৌন্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও 
তদর্থে অনেক দ্দিবস পর্্যস্ত দিল্লীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে সম্বাদ আসিয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় তাহার আশ সফল হইবেক ন| এ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন 
এবং বোঁধ হয় এইক্ষণে সম্্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাজা রামমোহন রায়ের 
পরিবারের! কেবল বাদশাহের সম্ত্রমের প্রতি নির্ভর করিয়াই টাক! প্রাঞ্ধির প্রত্যাশী করেন 
কিন্ত বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। 
শ্রীযৃত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্ত এপর্য্যস্ত 
তাহার প্রার্থনা সিদ্ধির কোন চিহ্ুই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থা হইয়াছে তিনি 
মরিলে রাজ! রামমোহন রায়ের পরিবারের! একেবারেই নিরকাজ্ হইবেন ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


এ সম্বন্ধে ১৯৩* সালের জানুয়ারি মাসের “মডার্ণ রিভিউ) পত্রে প্রকাশিত আমার “12207171170 
7078 15888910010 10) (09 চ010109101 01 [061])1” নামক প্রবন্ধ জষ্টব্য। 


রামমোহনের মৃত্যু 
( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ২ ফাস্তন ১২৪০) 


রাজ! রামমোহন রায়ের ম্ৃতুযু ।-+আমর। অত্যন্ত খেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি ষে 
গত শনিবারে রাজ! রামমোহন রায়ের মৃত্যুসম্বাদ কলিকাতায় পহুছে। তিনি কিয়ুৎকালা বধি 
পীড়িত হইয়া ইঙ্গলও দেশের বৃশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে 
অভিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবের চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্েস্বর 
তারিখে তাহার লোকাস্তর হয়। 


রি মগবাদ পত্রে সেক্াবেল্র কথা 
( ১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৯ ফাল্গুন ১২৪০ ) 
রাজ রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ | 


কুমীরিকা খগ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্ধু ছিল। 
কালরূপ ভাস্করের করে সুখাইল ॥ 
বেদাস্ত শাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার । 
স্তব হইয়৷ শব্ধ শাত্্ম করে হাহাকার ॥ 
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত । 

দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত ॥ 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল স্থচনা। 
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্ত অন্ত শাস্ত্র নানা ॥ 
ইঙ্গলণ্তীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি। 
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি ॥ 

্রক্ম উপাসকগণ আচাধ্যবিহীন। 

হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন ॥ 
পাগ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্বশাস্ত্রে অতি। 
রাজ! রামমোহন বলি বাখানে ভূপতি | 
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি । 
ইরিলেক কালচোর হেন গুণনিধি | 
বার শত চল্লিশ সনে ইঙ্গলগ্তীয় দেশে । 
কবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে ॥ 
মান্দ্রীজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রাঙ্কিত। 
ত্ষ্ে প্রকাশ করি হইয়! খেদিত। 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ১৬ ফাস্তন ১২৪৭) 


রাজা রামমোহন রায়ের ষ্রেপল্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাহার 
পোষ্যপুত্র ও ভূত্যবর্গ ও ইঙ্গলপ্তীয় কএক জন সাহেব তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন। 


(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০) 
বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ।--কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত 
বীমমৌহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুূত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্রাহসারে তাহার 
আদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকর হেরেল্ড ফিলাম্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়ের! তাহা অমূলক 
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বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধ হয় এ সকল ইঞ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়ের! যাহার 
নিকট শুনিমাছেন সে ব্যক্তি মিথা। কথা বলিয়াছে চক্দ্রিকাসম্পাদকের অভিপ্রায় যাহাই 
থাকুক কিন্তু তাহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়! এ 
বিষয়ে প্রকাশ করিলাম,'** ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


( ১২ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১ বৈশাখ ১২৪১) 


রামমোহন রায়ের শ্রান্ধবিষয়ক।-_রাধাপ্রসাদ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পর্ণ নর দাহ 
করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্র্বক অর্থাৎ যথাকর্তবা হ্বিষ্যানন ভোজন উত্তরীয় বসন 
ধারণ কুশাস'ন শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর স্তায় তাবৎ আচরণ করিয়াছেন ইহা 
সপ্রমাণ কারণ শ্রযুত দেওয়ান ছ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্থুকূমার ঠাকুর ও শ্রীযুত 
বাবু মথুরানাথ মপ্পিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত প্রধান 
শিষ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদ্দিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি 
হরকরাসম্পা্দক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিন্বা তাহারদিগের মধ্যে ছুই এক জনকে 
পত্র লেখেন তাহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদ্িগের কথ| সপ্রমাণ হইবেক.** 
এইক্ষণে গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
ভট্টাচার্য এখানে বর্তমান আছেন তিনি এ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং যথাকর্তব্য তাবৎ কর্দের 
ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিষ় শিষ্য অবশ্থ পোষ্য বশ্ঠ এবং ব্রদ্মদভার বেদপাঠক তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেও জানিতে পারিবেন ।-."রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিঘ্া বাটাহইতে 
কলিকাতার বাসায় আপিয়াছেন তাহাকে হরকরাসম্পাদ্ক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি 
হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিন! তিনি এই পত্রের ষে উত্তর লিখিবেন 
হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্বসাধারণের নিকট কে 
মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক 1.** - চন্দ্রিকা। 


(২৬ মাচ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০) 


রাজ। রামমোহন রায়।--৬প্রাপ্তু রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় 
পাঠ করিতে পাঠক মহাঁশয়েরা অনেকেই উতস্থক হইবেন । 

পশ্চাৎ স্বাক্ষরিত আমরা ৬প্রাপ্ধ রাজ। রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে 
চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আগপ্রিল শনিবার বেল! তিন ঘণ্টা- 
সমদ্বে টৌনহালে ৬ প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি । 

জেমদ্‌ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লোডন। রদময় দত্ত। 
ডবলিউ এস ফার্বস। ডভবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর । শ্রীরুষ্ণ পিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল 


৬৬০ বাদ পত্রে সেক্াবের কথা 


ক্লার্ক । রষই্মর্জি কওয়াসজি। আর সিঞ্জিনকিন্প। ডি মাকফালন। এত্রয়্র। এচ 
এম পার্কর। ভবলিউ আর ইম্ং। তামস ই এমটর্টন। উইলিয়ম কব হরি। ডবলিউ 
কার। সি ই ত্রিবিলিয়ন। ডেবিড হার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্্ 
দাস। জিজে গার্ডন। জেম্স সদললগু। দিকে রাবিসন। ডিমাকিন্টায়র। ডবলিউ 
এচ স্মৌণ্ট সাহেব । 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৮ চৈত্র ১২৪*) 


রাজ রামমোহন রায়।--৬প্রাপ্ত রাজ! রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি 
গ্রণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরম্মরণীয় হইতে পারে তদ্বিবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে 
তাহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভ। করিলেন । 

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়৷ অত্যন্ত বাক্পটুতাপূর্ব্বক 

কার্ধ্যারস্ত করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণনকল স্থানাভাবপ্রধুক্ত দর্পণে অর্পণ 
করিতে পারিলাম ন|। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্য্যে নিযুক্ত 
আছি ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সপ্মমের কার্যে কখন নিযুক্ত হই নাই। 

তৎপরে শ্রীঘৃত পাল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্য ও 
পরহিতৈষিতা গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যা বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদের অবস্থার 
সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্যতঃ স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণীর্থ যে বহুতর উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়ের ষে মৃহান্গভব করেন সেই অনুভব যে 
উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজ! রামমোহন রায়কে চিরম্মরণীয় 
কর! উচিত এমত আমারদের বোধ হয়। 

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্ম বক্তৃতাপূর্বক পৌগিকতা 
করিলেন এবং সকলই তাহাতে সম্মত হইলেন। 

পরে শ্রীযুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টট্টন সাহেব সর্বসম্মত 
পোষকতা করিলেন তাহা এই যে। 

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাঁদা কর! যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃ- 
বর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাহারা স্বয়ং বা অন্তের 
দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদনুসারে কার্ধ্য হইবে। 

তৎপরে শ্রীযুত সদ্ল সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব 
সর্বসম্মত পোষকতা করিলেন। 

তাহা এই ষে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ 
করিবেন এবং তাবৎ. ভারতবর্ধহইতে চাদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হুইলে 
তাহারা স্বাক্ষরকারিরদের এক বৈঠক করিয়! তাহার শেষ করিবেন। 


সমাজ ৩৬$ 


সার জন গ্রান্ট। জনপামর। জেমস পাটল। টি প্লোউন। এচ এমপার্কর। 
ভি মাকফালন। টি ই এম টর্টন। রষ্টমজি কওয়াসঞ্জি। মণুরানাথ মক্সিক। জেম্স 
সদলণু। কর্ণল ইয়ং। জিজেগর্ডন। এ রাজস+। জেমস কিড। ডবলিউ এচ স্মৌল্ট। 
ডি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর । রসিকলাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল । 
শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম এ বৈঠকের সময়েই পাচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যস্ত 
ঠাদদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল। 
এই সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক যে বক্তৃতা করেন তাহা! ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাপের.“এশিয়াটিক জনণল? 
পত্রে /,51%110 [106911159006--08107 বিভাগের ১৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । 


( ২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 
ইঙ্গলিশমেন সম্থাদপত্র্রের দ্বারা অবগত হওয়। গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের 
চিরস্মরণার্থ টচাদার যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৮*০* । 
(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১৭৯ বৈশাখ ১২৪১) 


রাজ! রামমোহন রায় ।--৮ প্রাপ্ত রাজ। রামমোহন রায়ের চিরস্মরণার্থ এতদ্দেশীয় 
যে মহাশয়ের চাদায় স্বাক্ষর করিম্াছেন তাহারদের নাম পশ্চাল্পিখিত হইল । 


দ্বারকানাথ ঠাকুর -** রঃ হা 
মখুরানাথ মল্লিক ্ ঠ হর 
রষ্টমজি কওয়াসজি ১, ১০৭ বর 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৫০ রা র্স্য 
রায় কালীনাথ চৌধুরী *** রর হিম 
রামলোচন ঘোষ ৮, ৮০, ড় 
রমানাথ ঠাকুর রঃ রঃ রা 
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর রি 7 নর 
চন্দ্রমোহন চাটুয্যে -1 ্ রত 
মথুরানাথ ঠাকুর ৮০ ”** ৫৩ 
দক্ষিণানন্দ মুখুয্যে ১৪, নি 
গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ রি রঃ 
অখিলমচন্ত্র মুস্তোফী ০০ রর রঃ 
চন্্রশেখর দে 5৪ ৮০ ১৬ 
ক্ষেতরমোহন মুখুষ্যে ০৬৬ দা ৮. 
ভৈরবচন্দ্র দত্ত হি 4 রর 

রাধানাথ মিত্র ৪০ কঃ রঃ 


২---৪৬ 


ওবাদ পাত্রে সেক্াবেলব্ কথা 


প্রাণকৃষ্ণ কুগ্ড 
রামগোপাল ঘোষ 
ভোলানাথ সেন 
বেণীমাধৰব ঘোষ 
পূর্ণানন্দ চৌধুরী 
কৃষ্ণানন্দ বস্থ 
মধুহদন রায় 


গোরা্াদ চক্রবস্তী 


গ্রভাপচজ্জ ঘোষ 
বলরাম নমান্দার 
আনন্দচন্দ্র বস্থ 

গোঁমানসিংহ রায় 


কালীপ্রনাদ চাটুযো : 


নন্দকুমার ঘোষ 
ছুর্গাপ্রসাদ মি 
বাবু কষ্ণচন্দ্র লাল 
রামকুষ্ণ সমাদ্দার 
নিমাইচরণ দত্ত 
দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 
পূর্ণানন্দ সেন 


মদনমোহন চাটুষ্যে 


রামগ্রসাদ মিজ্র 
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি 
কালীপ্রসাদ রায় 


কমলাকাস্ত চক্রবর্তী 


অক্ষয়ঠাদ বন্থ 
রামরতন হালদার 
বংশীধর মজুমদার 
অভয়াচরণ চাটুষো 
কঞ্চমোহন মিজ্ 
বলরাম হড় 
বামকুমার ঘোষ 


সমাজ ৩৬৩ 


গোকুলচাদ বস্থ *** *০ ৪ 
নবীনটাদ কুণ্ড ৮০৯ ৮৯০ ১০ 
গঙ্গানারায়ণ দাস *** *** € 
ব্রজমোহন খা! *** ৮৭৪ ২৫ 
গঙ্গচরণ সেন সর ৫ 
নবকুমার চক্রবত্তী ৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাহা ৮৮” | ২ 
রামচন্দ্র মিজ্ত ৮০৯ ৪৪ ২ 
রামতন্ছ লাহং *** ++ ২ 
তারাকান্ত দাস “* ৮** ২ 
বিশ্বনাথ মতিলাল ০ 9৪৬ ১৩৩ 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আধাঢ় ১২৪১) 
রাজা রামমোহন রায় ।-৮অবগত হওয়া গেল যে ৬প্রাপ্ রাজ! রামমোহন রায়ের 
চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন নিদ্ধার্ধ্যকরণার্থ যে টাদ। হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীধূত লার্ড উইলিয়ম বেনটীঙ্ক 
সাহেব ৫০০ টাকা হী করিয়াছেন এবং কথিত হইয়াছে যে এ প্রপিদ্ধ ব্যক্তি চিরম্মরণার্থ 
যদ্যপি বিগ্ভালয়ে কোন অধ্যাপকত| পদ নিদ্ধাধ্যহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহ! সফল 
হইলে তাহার চাদায় শ্রীল ্রীযুত ইহা অপেক্ষাও অধিক টাকা প্রদান করিবেন ।__কুরিয়র | 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ২৩ আশ্বিন ১২৪১) 


শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।__ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল সে শ্রীযুত 
দিল্লীর বাদশাহ অনেককাঁলের পর যে নিয়মে গবর্ণমেপ্ট ইহার পূর্বের তাহার জীবিক। বাধিক 
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহ! লইতে এবং অতিরিক্ত 
দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। নৃন্যাধিক বার মাস হইল তিনি এ টাকা গ্রহণ 
করিতে অস্বীকৃত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন ষে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকাত্তর- 
হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরস1 নাই স্থতরাং এ টাকাই লইতে হইল। 


রাজারাম রায় 
(১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ €ত্র ১২৪২) 


রামমোহন রায়ের পুত্র ।--শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে বোড কস্ত্রোলের 
অধ্যক্ষ ্রীযুক্ত সর জন হবহোৌস সাহেব ৬ রামমোহন রায়ের পুত্রকে এ আপীসে ক্লার্ক পদে 


নিযুক্ত করিয়াছেন। 
(২১ মে ১৮৩৬। ৯» জান ১২৪৩) 


রামমোহন রায়ের পুত্রের উচ্চপদ ।-__কিয়ৎকাল হইল ৬ রামমোহন রায়ের যে গু 
বোর্ড কম্ত্রোলে মুসুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযূত সর জন হবহৌস 


৩৬৪ ংন্বাপ পত্রে সেব্ষাজ্লের কথা 


সাহেবকরৃঁক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারত 
বর্ষের গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদ প্রাপ্তি এবং একেবারে ব্রিটিস ভূম্যধিকারি প্রধান ব্যক্কিরদের 
তুল্যরূপে গণ্যতা হয় এমত যে মহাপদ তাহ! এতদ্দেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল । 
এই যুব ব্যক্তি ঘখন বোর কন্ত্রোলে কর্দখ করিতেছিলেন তখন তীক্ষ বুদ্িপ্রকাশ ও 
স্বভাবিক গুণ ও উদ্যোগের দ্বার! স্বীয় কাধ্য এমত নির্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান 
ব্যক্তিকতৃ্ক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াচম্যান জাহ্ুয়ারি, ১৪ | 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।- শ্রীযুত সর জন হবহোস সাহেবকতৃণ্ক সংগ্রতি যে হিন্দু যুব 
ব্যক্তি ইঙ্গলগদেশে সিবিলসম্পর্কীয্প কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম রাজা তিনি 
রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাহার বয়ংক্রম বিংশবর্ধ হইতে পারে যেহেতু তিনি 
এ পালক পিতার সমভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গম্নসময়ে তাহার 
চতুর্দশবর্য বয়ক্রম ছিল। প্রথমে এ বেচার1 পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্প্কীয় 
শ্রীযৃত ডিক 'সাহেবকতৃক প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের 
অতি প্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকাস্তর পরে তাহাকে রায়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। 
আগ্রা আকবর। 
( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩) 
৬রামমোহন রায়ের পুত্র ।--গত ১০ আগন্ত তারিখের ইঙ্গলগ্তীয় এক সম্থ(দপত্রে লেখে 
রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পর্কীয় কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে 
ক্কটলগ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগন্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনভাক [[.0:0 
1-1100% ] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকরাঁতে শ্রীযুত সাহেব তাহাকে অতিসমাদরপূর্ব্বক 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটার নিকটবন্তি আশ্চর্য বিষয়সকল দেখাইলেন। এ সম্বাদপত্রে লেখে 
রায়জীর পুত্রের বয়ক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান কএক 
বৎসরাবধি ইঙ্গলগ্ডে বিদ্যোপার্জন করিয়াছেন । 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 
শেষাগত ইউরোপীয় সন্বাদ।...৬প্রাপ্ত রামমোহন রায়ের পুভ্র ভারতবর্ষে 'প্রত্যাগমন 
করিবেন এম্ত কল্প আছে। পূর্বে একবার তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পকীয় 
কশ্ম দেওনার্থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুত সর জন হবহৌস 
সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কাস্ত্রোলের আফীসে তাহাকে কেরাণিগিরি কন্ম দেওনাথ প্রস্তাব 
হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে 
(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভান্্র ১২৪৫) 
রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ।--এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইলগলও দেশ 


সমাজ ৩৬৫ 


হইতে পুছিয়াছে রাজা রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন 
তিনি এই জাবা জাহাজে এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই যুব ব্যক্তিকে শ্রীযুত সর 
জন হবহোৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পকীয় কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন 
কিন্তু তছিষয়ে শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডেরেক্তর্স সাহেবের। নিতাস্ত অসম্মত হইলেন | 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩৮ । ২৮ আশ্বিন ১২৪৫) 

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত ।--অসাধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বর্তমান মাসে শ্রীলগ্রমান 
মহারাজ কালীর বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটাতে নৃত্যগীতাদির আমোদ 
করিয়াছিলেন। .তচ্ছব্ণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্স 
জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান বংশ্যদিগকে আহ্বান 
করেন ইহার! শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকতৃক আদৃত হইলেন এবং 
প্রত্যাগমন কালে রাজদ্বারা আতর গুলাপ তোর? প্রাপ্তানস্তর সকলে কতৃহলে স্স্বালয়ে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

আমর] ধাহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলক্ষে আগমন করেন তাহার 
দ্রিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল। 

'"কাঞ্তান মাস্ণাল সাহেব হোর সাহেব রিচা্সন্‌ সাহেব"'শ্রীধুত বাবু কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও রাজ! রাম রাঁয় ও বাবু উমাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম 
দাস এবং তত্তাতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গার্গলী ও বাবু রামধন সেন এব বাবু রামচন্দ্র 


ঘোষাল প্রভৃতি । 


রাজারাম রায় সম্বত্ধে সমসাময়িক আরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাঁয়। নিম্নে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি £-_ 


114789)0180 1205 -4001)66% ।১০7৮--০ 11901090975900 105, 019 500, 1১06 019 
90010060 ৪০০, 01 079 1960 19191) 19910) 01011001105, 11039170179 ০ 00106 06100996201 
০৪]] (0 177910015, 1006 1101] 317 40100 0810 17100110099 0671 91100969790 111) 106(117% 
8101)010690 (0 009 (1111 905109, 193 10990. 81010010699, 1)5 17 11901 101008, 00 
11] 010 01700 01 1) 15000117109 11) 6179 960796 800. 130110091 1)010071017006 0 & 9৮14) 
01 ৮৮০ 1)0100190 1010995 % 10001701)--+1998001 11610111195 31, (01690. 110 070 ০910%110 
00461) ৭০09 1, 1840). 

776 77967---..]1৮ 585 139191%0) 210. 006 10170909758 110 ৮৪0৮ 15081500800 
99 1):0%1960. 9 00018910160. 005 1) 31100 11010170030, 13076 0111190 1001108 (119. 
790. 7101) 800 191918170 9৪ 0011890 (0 909 ০00৮ 103 9১0869008 101) ৮79 501911 
00)0111170176 01 ৪, 10918090 11) 0079 71৩19100 39019189119 1919911) এ৪৪ 079 10036927501 
010) 81011011307 800. 0101%060. 01715090165--10)0 115৮1902240 002 
[11)177815 ১, 1862. 

রাজারাম রায় যে রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রপরিরীর গর্ভজাত সন্তান, সে-সন্বদ্ধে বলবৎ প্রমাণ আছে। 
ধাহার। এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাহার 'প্রবাসী?তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ ও আলোচন। (অগ্রহায়ণ 
১৩৩৬, পৃ. ২১৯-২৯; চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৩-৪৭ ) পাঠ করিবেন। ইহ ছাড়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 
“দ্বিজরাজের খেদোক্তি' হইতেও আমার মত সমর্থিত হয়। 


৪ সংবাদ পত্রে সেক্াকেনল্র কথা 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

ইজলগুদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ ।--আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ 
সালে কলিকাতার গবর্ণমেন্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে যে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে 
বঙ্গদেশীয় নিষ্কর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়! 
্ীযৃত কোর্ট অফ ডৈরেক্তস” সাহেবেরদের নিকটে এ আইনের আগীল করিতে ইঙ্গলগুদেশে 
বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ-তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে আমরা ইহার সন্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলগুদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা 
অবগত হইলাম। বিশেষত: গত ৬ আপ্রিল তারিখে লগুননগরে প্রকাশিত টাইম্সনামক 
সম্থাদ পত্রের দ্বার জ্ঞাত হওয়৷ গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুর 
লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে নিষ্করভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন যে আদাপতে তোমারদের নিষ্কর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ ন! হইলে 
কদাচ বেদখল হইব! না কিন্ত এই প্রতিজ্ঞা স্প্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার 
গবর্ণমেন্ট রাজস্বের কর্খকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই 
বিবেচন! মতে এ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে 
ক্ষতিগ্রন্ত ব্যক্তিরা ইহা ন। হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন কিন্ত 
তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীধূত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্দেলে 
তাহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা মতাত্তরকরণের আমি 
কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া 
এ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ-তারের স্তায কোর্ট 
অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লগুননগরে পচুছিয়া 
তাহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোরে” নিবেদন করিলেন কিন্তু কোটে'র সাহেবেরা 
তথ্ধিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচন! না করিয়া এবং তাহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণার্থ 
ত্রাহারদের এক জন ভারতবর্ষায় প্রজ। স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটা পরিজনাদি 
ত্যাগ করিয়া সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হইয়াছিলেন ত্াহারপ্প্রস্তাবিত বিষয় সমূলক 
কি অমূলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়! এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবষীয় 
গবর্ণমেন্টের কৃত কার্যের বিষয়ে ভিন্ন লোকেরদের দরখান্ত যদ্যপি এ গবর্ণমেণ্টের স্বারা 
কোট” অফ ডৈরেজর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোটের সাহেবেরদের 


তাহা গ্রাহকরণের রীতি নাই 1***--বোম্বাই দর্পণ । 
(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০) 


ইঙ্গলগ্ুদেশে রামরত্ব মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ।--. গত সোমবারের হরকরা পত্রে এ 
আইন রদহওনের প্রার্থনা করণীর্থ প্রীলপ্্ীধুত গববূনর্‌ জেনরল বাহাছুরের হুর কৌন্দেলে 


সমাজ ৬৬৭ 


ধেহার ও উড়িষ্য। বঙ্গদেশ নিবাসির1 যে দরখাস্ত দরিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোট” 
অফ ডৈরেক্তর্ণ সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় যে লিখন পঠন করেন 
তাহ। প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্‌ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা 
করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহ। অদ্যপধ্যস্তও আমর! জ্ঞাত হইতে পারি নাই। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৪ কাণ্তিক ১২৪০) 


বিলাতগামি শ্রীরামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ।--এপ্রদেশহইতে রামরত্র মুখোপাধ্যায় 
যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমর! শুনি 'নাই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এই 
নাম বাঙ্গালিভিনন অন্ত দ্রেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ত্রাক্মণের মধ্যে 
এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ 
দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন ন! তৎপরে নানা স্থানের জমীদার- 
প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া 
থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণার্থ 
সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেপিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমরা স্বাক্ষর 
করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অন্থুদ্ধান দ্বারা বোধ 
হইল হিন্দু ধার্শিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তত হয় নাই এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায়নামক 
কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই। 


তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্ে দর্পণে রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নাম 
এবং তাহার আরঙ্জীর বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্ধিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইগ্নাছে 
ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমর। তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা 
করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান 
এখানে তাহার পাচক ছিল সেই গিয়াছে তাহার পরিচ্ধ্যা কর্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন 
পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ব মুখোপাধ্যায় হইবেক রায়জী চতুরতা৷ করিয়া এ 
আরজীতে তাহারি নাম দিয়! তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন যদি-তাহাতে মঙ্গল হইত 
তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহ হইল ক্ৃতরাৎ এ দীনহীনের 
নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্বত্র রাষ্ট্র করাইলেন যে আমি কেবল বিলাতে আগমন 
করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ত্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে 
এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন 
তবে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্ সাহেবের! তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন । যদি বল 
এতাদৃশ আশঙ্কা তাহার থাকিলে কি জন্ত এমত আরজী প্রস্তুত করাইবেন। উত্তর, যদি 
লাখরাজ বিষয়ক মোকদমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাহার পক্ষ হইতে 


৩৬ সংবাদ পত্রে সেক্সানেল কথা 


পারেন তাহ! হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন 
না এই বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহ হইল না কিন্ত যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল 
হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ব্রাঙ্ষণ কি অগ্যান্তবর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাহাকে হিন্দু 
জ্ঞান করিবেন ন! রাজ্যাম্পদ দিলেও ধাশ্মিক হিন্দুর! জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত ঘাবহার 
করেন না।." --চক্জ্রিকা । 
( ২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কাঠিক ১২৪০ ) 

শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেযু-্চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অন্ুনন্ধান করিয়া 
জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই 
চক্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর করে 
নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমাত্র হইল না তবে ঘি এমত বিবেচনা করিয়। 
থাকেন স্বয়ং ধনোপাঞ্জনে অক্ষম পিতার উপার্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে 
ছলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিম্বা ছুই চারি ধৎসরহইতে 
করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তত্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চক্দ্রিকাকারের 
সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিম্বা স্বয়ং চন্দ্রিকাকার ভূমিশৃন্য জমীদার 
আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাতেও সত্যবাদিত্বের 
হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত 
রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীযৃত রাজকৃষ্ণ চৌধুবী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু 
মধুস্দন সান্তাল এবং শ্রীযুত রামকমল সেনপ্রভৃতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
চক্দ্িকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইহারা জমীদার ও মান্ের মধ্যে গণ্য না হইবেন |" 
কম্তচিৎ তালুকদারন্তয | 

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ১২ পৌষ ১২৪২ ) 

রাজকন্মে নিয়োগ ।- 


১৫ দিসে্বর | 
শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন । 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শত্তুন্্র) রাজ] রামমোহন রায়ের পাচকরূপে বিলাতে গিয়াছিলেন 
বলিয়া আমর1 জানি। কিস্তৃতিনি একখানি চিঠিতে নিজকে “রাজা রামমোহন রায়ের ইঙিয়ান প্রাইভেট 
মেক্রেটরী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে “রায় বাহাছুর” হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম 
বেট্টিষ্ক তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এদেশে ফিরিবার পর তিনি গবন্মেণ্ট হাউদে যাইবার জন্য.একবার 
লেডী বেট্টিক্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাহাকে একটি চাকরি দিবার জগ্ত ২৪-পরগণার জজ-_মুর 
সাহেব বড়লাটের নির্দেশে লিখিত একখানি হ্নপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। 

রামরত্ব ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদীবাদে ডেপুটি কালে্টরের পদ পাইয়াছিলেন। হুদ! 
ঈশীনপুর খাদমহল তাহার তত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের আগষ্ট মাপ পর্য্যন্ত তিনি এই কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন। শেষে আলম্পরারণ ও কর্তব্যকর্পে অজ্ঞ--এই অপরাধে তাহার চাকরি যায়। (1709৫ ০ 


66710660019. 20 760. 1994 03. 160-69; 22 48. 1941, [০ 322. 19, 7066, 
1944, ০, 30. ) 


২০৪৭ 


ধর্্মকৃত্য 
(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কান্তিক ১২৩৭) 

রাসযাত্র। ।_-এই রাসযাত্রা উৎসব ইতন্ততো। হইয়া থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে 
শ্রধূত বাবু রাজকৃ্চ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎ্সরে অবিচ্ছেদে এ মহোৎসব করিয়া 
থাকেন এবং তাহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোপীম্» কি এতদ্দেশীয় লোকেরদ্দিগকে 
লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে সেইস্থানে 
গমন করিয়। অতিশয় সন্ধষ্ট হইয়া! দেখিলাম যে তত্রস্থ তাবদ্ধিষয় অতিমনোরঞ্ক যেহেতুক 
পূর্ববদিকৃস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ 
বিবি ও সাহেবলোকেরা গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্বানহইতে প্রস্থানকরণের পূর্বে 
এ বাবু তীহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজ্নাদি করিতে বিনয় করেন। তত্তিন্ন নীচের তলাহইতে 
বহুবাদ্যকরকৃত অতিন্ুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া! যায় এবং এতদ্দেশীয় ইতর লোকেরদের 
সম্তোষার্থ বাঙ্গালা নাঁচ হইগ়াছিগ এইবূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী 
কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাহার বাটা 
কলিকাতা ও বারাকপুরহইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত 
সাহেবলোকের| তথ'য় উত্সব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদ্ুশ লোকের 
সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন 
তথাপি তাহারা সকলেই বাবু রাজরুঞ্ণ রায়চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। এ 
বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ষবয়ন্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্ত লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ববক গ্রহণ করিতেছেন । 

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খুষ্টীয়ান লৌক সেইস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইগ্লাছিল কেবল শ্রুতহওয়া 
যাইতেছে যে শ্রীযৃত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাছুর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষণ 
উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি 
সাহেবের! কেহ ব। একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসহিত তথায় উপস্থিত তন্মধ্যে 
তিন জন সৈন্টাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে 
অতিগুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তত্ান্বব শ্রীযূত বাবু রুষ্ণসথা ঘোষ 
ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন এ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ- 
সময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কশ্তচিজ্জ্ববজনস্য। 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০) 


শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । জিলা নবদ্বীপের মাজি্তেট শ্রীযুত আর সি 
হলকট সাহেবের স্থবিচারকতা৷ ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি-** | 


৩৭২ লওবাদ পাত্রে সেক্কাব্নেত্র কথা 


উলাগ্রামনিবাঁসি শ্রীযুত বাবু বামনদান মুখোপাধ্ায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রশ্রী ৬ প্রধর 
ঠাকুরের বন কালাবধি দ্বাদশযাত্র'দি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্রা মহোৎসবার্থ 
যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটা নির্শিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে এ বাটা পরিষ্কার 
অর্থাৎ মেরামত্করণোদ্যোগে ততপিতামহ ভাতা শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অশাতিবর্ষবয়ন্ক এ যাত্রা মহোৎসব ভঙ্গকরণোদুক্ত হইয়াছিলেন যে যাত্রীতে দশ দিবসপর্যস্ত 
নানসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহন্ত্ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদান ও ধনদান ও হরিসঙ্কীর্তনা দি 
হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে এ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার 
ধন্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রীযুত অন্ুগ্রহপ্রকাশে এবং ধর্মরক্ষণার্থে উক্ত 
বাবুর বাটীতে আগমনপুর্বক গ্রামের ভদ্র২ প্রধান জমীদার ও ধার্টিক লোকেরদিগের 
প্রমুখাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিস্থক্ষ বিচার করিয়া এঁ চান্দনীবাটী বামনদাস 
বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্র। মহোত্সবাদি করিতে আজ্ঞ। করিয়াছেন আমরা গ্রামস্থ 
অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীুত মাজিস্রেটসাহেব সাক্ষাৎ ধশ্মাবতার 
অতিশাস্তমৃত্তি প্রিয়ভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকার হাকিম সর্ধত্র হইলে প্রজালোকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং 
বামনদাস বাবুর এই ধর্্ক্রিয়। বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্লোকই শ্রযুতকে ধন্বাঁদ 
করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযূত অচিরাতে উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়! 
থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা ষাঁঢস্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া। 

শ্রীসদাশিব তর্কালঙ্কার শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক তর্কবাগীশ শ্রীগ্রাণকৃষণ 
তর্কসিদ্ধান্ত গ্রভৃতয়ঃ। 


উলার পণ্ডিত-শিরোমণি সদাশিব তরকীলঙ্কাগ সম্বন্ধে ১৮৫১, ১৪ জুন (১ আষাঢ় ১২৫৪) তারিখের 
£সম্বাদ ভাক্করে' পাই £-- 

“উল নিবাসি পণ্ডিত শিরোমণি ৬সদাশিব তর্কালঙ্কীর ভটাচাধ্য মহোদয় ৮৯ বতনর পৃথিবী মধো খধ্যাদির 
ম্যায় কালক্ষেপ করণ পূর্বক ছুই পুত্র ও ও পৌন্র রাখিয়! কিয়দ্দিবস স্থরধনী তীরে বাঁদ করত ৫ জ্য্ঠ 
দিব1 ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞানপূর্বক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া বৈকু গমন করিয়াছেন এই পণ্ডিত 
চুড়ীমণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্ধকার হইয়াছে তাহা! কে না স্বীকার করিবেন, এমত মহাক্মার 
জীবন বৃত্তাস্ত ন। লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম না, ঠেহ স্মৃতিশান্ত্র ও শব্দশান্ত্র ও 
জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাত্রগণ তাহার নিকটে অধ্যয়ন করণানস্তর অধুন। 
অধ্যাপন করিতেছেন, ইদানীং এ মহামহোপাধ্যায়ের চক্ষুত্তেজ রহিতহওয়াতেও যেসকল ব্যক্তিরা 
তাহার নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রস্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক 
হইতেন, শাস্ত্র ষেন মুখাঁগ্রে ও এমত ম্মীরকতীশক্তি ছিল অনীয়াসে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থ1 দিয়াছেন, এক দিবসের 
নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জল আপনি করিতে কহিয়। জ্ঞান পূর্বক দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন,,..ইতি তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ । উল] নিবাসি জন গণান।ং1” 


ধর্ম ৩৭৩ 
(২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ আবণ ১২৪১) 


রথযাত্রার যেপ্রকার আড়ম্বর কলিকাত। নগরে হইয়! থাকে এ বৎসর তদপেক্ষা ন্যন 
হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অন্থমান করিয়াছিলেন যে অন্তান্ত বৎসরাপেক্ষ 
বন্তমান বৎসরে কিঞ্চিৎ নুন হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ 
মাঝের রান্ত। দিয়া যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য রাস্তায় লইয়া 
বাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদিগের দর্শনে অল্পতাবোধে এমত জনরব হয় যে এ বৎসর 
রথের আড়ম্বর অন্য বৎসরের ন্তায় হয় নাই । তন্মধ্যে এ বৎসর রথের নৃতন এই সম্বাদ পাওয়! 
গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ এক নৃতন রথ নিম্মাণ করিয়! আত্ম মাতার দ্বার! 
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন এ রথ দীর্ঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা৷ হয় নাই অর্থাৎ 
এতন্রগরস্থ ও অন্য২ প্রসিন্ধ স্থান নিবাসি স্বদলস্থ তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল 
তাহাতে তাহারদিগের বিদায়ও বিলক্ষণরূপ হইয়াছে ফলতঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদের 
বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এতদনুসারে পাত্রবিশেষে তাবতে বিদায় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রথে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল তাবতেই সন্তষ্ট 
হইয়াছেন ।-_-চক্দ্রিকা। 


( ২৮ মার্চ ১৮৪০1 ১৬ চেত্র ১২৪৬) 


হুলির উৎসব ।-__বর্তমান কালীন হুলীর উৎসবে নানা দাঙ্গাহঙ্গাম।৷ ঘটিয়াছে 
বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়ের1 এ উৎসবের ব্যয় নির্বাহার্থ টাদা করিয়াছিল। পরে 
তাহার! অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বর্ণ হইয়া এবং নানা 
কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন 
মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়! তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।-** 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 


চড়ক পৃজা ।-_্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েযু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব 
আমারদিগের ক্ষতি নিবারণার্থ যদ্যপি কএকটি কথা শ্তদ্ধ করিয়া আপনার দর্পণে 
অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল 
অন্তরে রখিব। 

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাক্ষণ নিবাস কালীঘাট মায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি 
অর্থাৎ সর ধরিয়া খাই হিন্দুরা যদ্যপি আপন ধর্শচ্যুত হন্‌ কিন্বা! দেশাচার রহিত করেন 
তবে আমারদিগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ায় প্রাতে শ্তাম! পূজার রাত্রে মহাষ্টমী 
পূজার দিবসে ইত্যাদি পুজা পার্বণে যাহা প্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি 
প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্থূল বথায় আমরা 


৩২৪ সওব্থাপ পত্জে সেক্রাবেনেতখ ক্ষ 


বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিঙ্গি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক 
পূজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞ! প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার 
প্রতুত্তর দেএয়। আমারদিগের আবশ্তক অতএব বলি আমারদিগের ধর্মবিষয়ে 
কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন 
বিষয় নিবারণ আবশ্যক নখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় সে ব্যক্তির উচিত যে 
আপন মত লিখিঘ্বা তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দরদিগের মত এক্য কারণ 
প্রেরণ করেন কিন্ব! পবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন 
তাহাতে সকলের মৃত এঁক্য হইলে এ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় 
তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু একবূপ 
না করিয়া সহসা দেশাধিপতির নিকটগ্থ হইন| শাসনদ্ারা আপন দেশের নীতি 
লঙ্ঘন কারণ চেষ্ট। পাওয়া কি বিবেচনা । সন্গা ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্তু 
এই ছোট লোকের মধ্ো শিবালয় কাহার আছে গাজন কএক জনা উঠাইয়। থাকে 
সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়। 
কেহ বা মানত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যাদি সন্াস করে অতএব 
যদ্যপি এ গাজনপয়াল। মহাশয়ের গাজন না উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে 
ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পায় ষে চড়ক করে এমতে এ বৈঠক কাঁলে সকলে 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সম্যাস ব্যাপার উঠিয়। 
যাইতে পারে দেশাধিপতির শ'সন মত আইন আবশ্যক রাঁখে ন। যদি বলেন প্রাচীন 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্বোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এহার। নবা সাম্প্রদায়িক 
বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়। মত এক্য করিবার উপযুক্ত পান নন তবে 
তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় 
নব্যদ্িগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্বোধ ছিলেন 
নব্যদিগের যে মতে বিদ্যা পাইয়। উৎপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে সে উপায়েনন নাম 
তাহারদিগের পিতৃ পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা করা 
কর্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদ্িগের কোন পার্বণ আহ্লাদ ছাড়! নাই এবং প্রত্যেক 
লোকের আহ্লাদের এক২ প্রথ! আছে ছোট লোঁক রাস্তায় নৃত্য করিয়া যাঁয় সেই 
তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা দেখিয়! রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্ত অনেক 
পার্ধণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রাস্তার মধ্যে নৃত্য করিয়া গীত গাইয়া 
বেড়ান তাহাতে অন্য জাতি হাস্ত বিদ্রপ করে অপর পরম্পর সকলেই এক এক রকম 
আহ্লাদের দ্রিন ও সময় আছে সেই মত তাহারা আহ্লাদ করে ইহাতে এক জন অন্যক্কে 
নিন্দা করা কর্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোর! দিই অনায়'সে 
সেই দোষ আপনাতে দৌষ নাহি ভাসে ।--কালী পুরোহিতস্। 


ধর্ম ৩৭৫ 
( ২৭ এপ্রিল ১৮৩৩1 ১৬ বৈশাখ ১২৪০) 


গত সন্য।সবিষয়ক নীলের উপাখ্যান ।--দেশ দেশান্তর ভ্রম্ণকারিরা কহেন থে 
পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্ধয এবং 
বুকালাবধি ইহার। যেরূপ কর্ম করিয়। আসিতেছেন তন্দবীরাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত 
আছেন যে সকল ভ্রমণকারির! পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্ধ্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন 
তাহারা উপরোক্ত কথ! সপ্রমাণ করিয়া কহিয়়াছেন এবং এতদ্েশীয় লোকেরাও এমত 
বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একট! সামান্ত কথ! প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মপ্িরিকা 
ও বন্ধু অতান্ত প্রিম্নপাত্র এতদ্িষয়ে দ্যপি ইঙ্গলপ্তীয়ের! শ্ুধারাকরণে অনুকূল হন তবে 
হিন্দুরা বলিবেন থে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু হইতে ও অধিক গুরুতর । 

উপরে যাহ! বর্ণন করা গেল তাহার তাত্পর্য এই যে এতদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ 
দর্শান বায় ও অন্মদ্ধেশীমু লোকেরা এরপ উদাহরণার্দিকে অতিবথার্থ বোধ করে। 

কিন্ত গত সন্যাসবিষয়ক লীলোত্সব দর্শন করিয়া তদ্িষয়ে কিঞ্চিৎ উক্ভিকরাতে 
পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে ঘেহেতুক চরকপুজার বিবয়ে সর্বসাধারণের বিশেষ 
মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিযয়ে কিঞিৎ বক্তব্য প্রকাশ 
করিবার স্থদময় বটে। চিৎপুবের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভদ্ব- 
পার্থের বাটার বারান্দার উপর লোকের ম্হাকোলাহল হয়। সন্যাসির দলনকল বাণপ্রভৃতি 
ফুড়িম। বাদ্যলহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেল। ৯ ঘণ্ট। পর্যান্ত দেখ! যায় পরে 
তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হই! আমিতে লাগিল । 
বাশ বাকারি ও কাগজমগ্ডিত একট! পাহাড় নির্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা 
গিয়াছিল তছৃপরি একট! প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নিন্দিত হিন্দুর দেবতারা 
ইহ।ই দেখিয়। প্রথমে দর্শকগণের। চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাস। এই আছে থে 
কএকট!| সোলার পুন্তলিকা বানাইয়াছিল ততৎপরে একখান ময়ুরপঙ্থী দেখ! গেল তাহা 
বাশ বাকারিদ্বারা নির্মাণ হয় মুখট। মমুরাকার তাহাতে নান! চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল 
তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাগ্চকরত দাঁড় ফেলিতেছিল। তাহ| একট। 
পাঠশালার ন্তায় কিন্ত বালকের নহে মেটা প্রকাণ্ড মন্ুষ্যের বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশয় 
ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়। সোজা 
করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতেং ঘন্ট। করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। 
পরে গোদযুক্ত একট! বুদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত দেবতাতুল্য হইয়া 
প্রকাশমান হইবায় অন্ত এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই 
হাসির ধুম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দুতিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন 
তাহা আমর। বলিতে পারি ন1 কিন্তু এ সংটা প্রকৃত গণেশের স্যার সাজাইয়াছিল। 

পদপূজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎ্সবোপলক্ষে ক্ষুত্র২ বস্তু লইয়া 


৬৭৬ সাদ পাত্রে নেকাব কথা 


রাস্তায় ফিরি করিয়া বির করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধো 
চাপড়াচাপড়ি মারামারি বড়ই পড়িয়া গেল কিন্ধু তাহারদের লঙ্ব| অথচ শ্বেতবর্ণ গৌঁপ 
দৃষ্টি করিয়৷ তাহারা যে কর্মের কম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া! 
আমর অধিকন্ত আহ্লাদ্িত হইলাম তাহা এপর্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্থ্ী 
এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দেখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে 
তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। এক খান চিত্র বিচিত্র কর! 
ভাগ্ডিওয়াল। তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহ] বেহার] লোকে স্বন্ধে করিয়া 
লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারার। তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল 
এবং তাহার নৃষ্টি কেবল চতুদ্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই । এ ভাক্তযোগির নয়ন একবার 
বারান্দাস্থ স্ত্রীপোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব 
সংটার বড়ই তামাস। হয়। এ ভাক্তলোকধারি তক্তারামা এমন স্দৃশ্যরূপে ঘৃর্ণিত হয় 
যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ. একবার ওদ্দিগ দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির 
দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের! বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে 
পারিবেন তাহা এই ষে হিন্দু সন্ন্যাসি সাংসারিক ধর্শ ত্যাগপূর্বক কেবল যোগে মগ্ন হন 
এঁ সং একট] মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে 
নানা ছাপায় চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্তায় তাহার মস্তকে চুলের 
ঝুঁটি এবং যোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আম্ফীলন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক 
উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদ্দিগ. ওদিগ. ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বীয় অস্ত্রধারী 
হইয়। নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষম্থখ। সাংসারিক 
লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধারীও বিবিধবূপে প্রস্তত হইয়া স্বর্গে 
গমন না করিয়। বাস্তারপ স্বর্গে আমিলেন। যোগবাক্যে বিরত এ ব্রাগিগণের মধ্যে 
এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যেসে অতি মনোরপ্ক ইহাতে তাহার সহিত 
কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের 
পরমাহলাদে আপনারা নিমগ্ন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৩। ৯ বৈশাখ ১২৪০) 


চৈত্রোংমব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদেোশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশান্ত্র ইহ ভূয়ো২ লিখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে 
মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় নহে তদ্বেতুক গত চৈত্রে পূর্ব্ব রীতিমত চৈত্রোৎ্সব হইয়াছে । এই সম্বাদে 
আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়র সন্তষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্বে এমত জনরব হইয়াছিল 
থে টত্রোৎবের বাণঞফকোড়া চড়কপ্রভৃতি কর্ম সকল হিন্দু ধর্দদ্বেষিরদিগের প্রার্থনান্গসারে 


ধর ৬৭৭ 
গবর্ণমেন্ট নিবারণ করিবেন এবং কিন্বদস্তী দ্বারা জান। পিয়াছিল ধে নিবারিত হইয়াছে 
কিন্ত সেসকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চরধ্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের 
ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর রহিতকরণে প্রজীর মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপধশঃ 
লভায করিবেন এ কি সম্ভব । ধশ্মঞ্থেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমর রাজার 
অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতী- 
নিবারণের আইন প্রকাশজন্ত ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার 
বিদ্যা ধর্ম প্রচারে তাহার! যত্ববান আছেন ইহাতে কি রাজগ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে 
তথ্প্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক 
ইহাতে প্রায় ছুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া! থাকিবেক তাহারা তদদাচার ব্যবহার 
ধর্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা 
সকল স্বং ধর্ম যাজন করিয়া! স্থথে থাকে ইহাতেই বাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্মঘেষি 
মহাশয়ের! এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার পরিবর্তনকরণে নিতাস্তই ইচ্ছুক 
হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ ন1 দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাব 
পর্ণ হইতে পারিবেক ধন্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ 
পাইয়াছে যে ছুর্গোৎসবাদি প্রতিম। পুজ। না হয় পিতৃ মাত্‌ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক 
রহিত করে সঙ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঞ্গায় মৃত্যু না হয় ত্রাঙ্মণের কোৌলীন্য মরধ্যাদ। উঠিধা যায় 
সন্ত্রীক হইয়। সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্বধার বিবাহ হইতে পারে এই 
এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাহারা প্রথমত: আপনারাই সাহসিক হইয়া এই 
সকল কর্মে প্রবৃত্ত হউন ধেন না কিনবস্তী আছে “মহাজনে! যেন গতঃ স পস্থাঃ” যেমন শ্রীযুত 
রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না 
এবং অন্ত২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা 
নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তর্ৃষ্টে 
অনেকেই তৎপশ্চাদ্গমী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি 
সাহার! বহু দিবস ত্যাগ করিয্লাছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্্ধ করে না। 
উত্তর তাহার! সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পুজা করা গঠিত কর্ণ 
কিন্ত আপন বাটীতে প্রতিমা পৃজ। ও শ্রান্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন 
তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণ! পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সাহসী হইয়া এই অসম- 
সাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সছুপায় সন্বেও 
সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজ। গ্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্তক কি।***চন্দ্রিক । 

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে (£ জ্যেষ্ঠ ১২৬৬) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচল্রোদয়' চড়ক পর্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,_ 
“জীমারদের দেশে ধর্ম কর্ম উপলক্ষে যে আমোদ জনক পর্ব প্রচলিত আছে তক্মধো টড়ক পর্বাছে অতি জখস্ঠ 

ব্যাপার হইয়া থাকে, শান্্রে বিষি আছে উপবাস ও সংঘম' করিস শারীরিক রেশ স্বীকার পূর্ব 
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৩৯৮: সগবাদ পাত্রে স্লেকালেল কথা 

মহাদেবের অর্চনা! করিবেক কিন্ত কালক্রমে তাহার বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, হাড়ি বাগদি প্রসৃতি 
জন্ত্যজ জাতীয় লোকের! অপর্ধ্যাণ্থ নুরাপান করিয়। সর্বাঙ্গে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাত। কলেবরে 
তিক্ষার্থ অটন করে, তাহারদের তয়গ্কর অবস্থা! দর্শনে সকলেরি মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার হয় & নির্দায 
বাবহারে বর্ধং অনেক লৌকের জীবন নাশও হইয়া থাকে । কলিকাতার পূর্বতন স্যোগ্য প্রধান 
মাজিষ্ট্রেট মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্ধের এ সকল কদরধ্য ব্যবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান কগিমবা- 
ছিলেন তিনি আর কিছু দিন এ পদে অধ্যাসীন থাকিলে এতদিন এই সকল নিষ্ট,রাচার রহিত হইয়া 
যাইত । সম্প্রতি শুনা যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরী প্রীধুত লার্ড ষ্টানিলি সাহেষ 
পাঁলিয়ামেন্ট সভায় এ বিষয় উত্বাপন করিয়! & সঙ্ভার মেম্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা! পাঠাইয়াছেন 
“যদি চড়ক পর্যের বাণ পিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহার রহিত করণে হিপ প্রজার! আপত্তি না করে তবে 
ইতিয়। গবর্ণমেন্ট ই সকল কুপ্রথা রহিত করেন।” এ কথ] সত্য হইলে সন্ভোষের বিষয় বটে ।') 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাধ ১২৪৪) 

চরকপুঞ্জা ।--চরকপৃজার অতিত্বণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। এ দিবসীয় 
আপরাহ্ধ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দ্িগবন্তি প্রথম গলির মধ্যে 
রাধাকাস্ত মুক্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ £প্রাথিত হইয়াছিল তৎসময়ে এ 
স্থানসমূহ সর্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়। অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে 
দেখিতেছিল এবং ততৎ্কালে এ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্ান্ত অত্যান্ত কলরব করিতেছিল 
কিন্ত যে রজ্ছৃতে সন্সযাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিড়ে যাওয়াতে এ ব্যক্তি বেগে গিয়া 
৬* হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরট! একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে 
মুখখান পিগাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম 
গার্স্ব গারদের নিকটে অপর একজন সন্গ্যাসী পিঠ ফুঁড়ে ঘুরিয়াছিল অন্ত এক সন্যাসী মদ্য- 
পানে মত্ত হইয়া জঙ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপধ্যস্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে 
তাহার অবরোহণসময়ে হস হইয়া! কহিল যে অত্যন্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ 
হয়।--[ বেজল হেরজ্ড ] 

( ৩০ মাচ্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈআআ ১২৪৫) 


চড়ক পৃজী।--আমর! পরমানন্দপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শাস্তি রক্ষক 
মহোদয়ের! আগমন এতটদ্ছেশীয় চড়ক নামক পর্বোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দিই 
করিবেন কারণ আমর! শ্রুত হইয়াছি যে শাস্তি রক্ষক মহোদয়ের! গবর্ণমেণ্টহইতে এমত 
অন্তুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহারা এ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্ববক স্থনীতি 
সংস্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাঁহারা এই মানস প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্তাসিরা 
কালীঘাট হইতে কলুটোল1 ও মেছোবাজারের রাজবর্্স দিয়া আগমন করণের যে প্রথা 
আছে তাহার পরিবর্তে এমত আজ্ঞা করিবেন যে তাহার! উক্ত বত্ত্ণ দিয়া আগমন না 
করিয়। সারকিউলর রোভ অর্থাৎ নূতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেছেতুক এ রাস্তা 


ধর্ম ৩৭৯ 


অতিশয় স্থদীর্ঘ এ পর্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক একজন বোধ করি থে 
নগরীয় থানাসমূছ্র প্রতি এমত অঙ্মতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে 
ন। গমন করিয়া এই আজ্ঞানুসারে কার্য সমূহ ধার্য করিবেক এই সংবাদের দ্বারা এমত 
বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্বোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় স্থখজনক হইয়াছে। 
কং মার্চ ২৫ [ কমাশিয়াল ফ্্যাভভারটাইজার ] 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 


তুলাদান।--আমরা আহলাদপূর্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটালিনিবাসি প্রীযূত বাবু 
দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অর্থাৎ ঘথাশাস্্ আত্ম শরীর 
পরিমিত অষ্ট ধাতুনির্মিত জঙধারাদি নান! প্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুদ্রা 
দ্বার তৃল। করিয়! বিপ্রাগ্রগণ্য মান্ত পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জানবান্‌ 
্রাঙ্মণগণ সন্তষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তৃলাই মহাদান ইহা! গ্রহণ অবিহ্িত 
ইহাতে তৃপ্থির বিষয় কি তাহা নহে সমৃহলোক কর্তৃক এ দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্য 
দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎ্পধ্য সামান্ত দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক 
অধ্যাপক ২* টাকা এক ঘড়া ১৬ টাকা এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১০ টাক ৮ টাকা 
৭ টাকা৬টাকা এক কলণীর নান নহে এতাদশ পত্রও প্রায় ছুই শতাধিক দিয়াছিলেন 
এতন্নগরস্থ দৌধিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্বববাস দক্ষিণাঞ্চলের 
অধ্যাপকও অনেক এবং তত্তিক্ল উপস্থিত স্পা্িস পত্র অন্যক শতাবধি হইবে তদতিরিজ 
রাঘব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই |* |* চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে 
বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে । 
এই ব্যাপার দেখিয়৷ দেব বাবুকে আমরা ধন্তবাদ করি যেহেতু তিনি অত্যস্ত ধনাঢ্যরপে 
গণা এমত নহে বিষয় কর্াদদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্্ারা সর্বদাই সম্বায় কর! 
আছে এই তুঙ্লা ক্রমে তিন বৎসর করা হইল এতত্তিক্ন নিত্য কর্দেরও বিলক্ষণ পারিপার্য 
গুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক 
ছুলভ ।--চন্দ্রিকা । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 
গঙ্গাসাগরের হেল ।-প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা 
ও "মাড় সাগর উপদ্থীপের এক টেকে একআ্রহইতে আরভ হয়। এ স্থানে যে এক মলি 
আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে এ মঙ্গিরে কপিল 'মুি 
নামে প্রপিক্ধ দেবর়ূপ এক সিদ্ধ স্থপ্রতিষিত আছেন | রামায়ত্ত বৈয়াগি ও সম্যাজিয়দের 
মধ্যে অস্ঠার্ক জাতীয়েরা তাহাকে 'অতিপৃজ্য করিয়া! মানেন। ইনছয়েজী ৪৩৭. সালে এ 


৩৮০ সওব্রাদ পত্তে সেক্াবেনেন্ কথা 


মন্দির গ্রধিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরুসং প্রদায়কতৃক উক্ত সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং 
উক্ত মন্দিরে ৪৭ বৎসরে দর্শনীয় ধত টাকা পড়ে তাহা পর্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনামক 
এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাহার মৃত্যুর পরে এ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের 
হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সাপে এ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন । এবং মেলার যোগের 
পরে কলিকাতায় আসিয়! একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ধিক উৎপন্ন টাকা সাত 
আকড়া অর্থাৎ দিগন্ধর ও খাকি ও সম্ভকি ও নির্মহী ও নির্বাণী ও মহানির্ববাণী এবং 
নিরালম্বীতে এক» শত করিয়া বিভাগ করিয়। দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার 
অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে এ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায় । 
বর্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্ঘ মেলারস্ত হইয়া! ১৬ জান্ুআরি 
পর্ধ্স্ত ছিল। এঁ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়! ও ক্ষুদ্র২ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল 
তৎসংখ্যা ৬* হাজারের ন্যুন নহে এমত অন্থমান হইয়াছে । এবং ভারতবর্ষের অতিদূর 
দেশ অর্থাৎ লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাইহইতে যে বহুত্র যাত্রী 
সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের নান নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্রহ্মদেশ হইতেও 
অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিকৃহইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও 
ক্ষদ্র২ দোকানদারের1 যে ভূরি২ বিক্রেয় ভ্ব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো৷ 
অধিক হইবে। 
এঁ মাসের ১৫ তারিখে যাত্রি লোকের] ন্ানপৃজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি- 
কষ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও 
দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিপ্া সকলই বোধ করিলেন যে অতিুস্রাপ্য ধর্ম লাভ করিয়। 
এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু এ মাসের ১৬ তারিখে এ দেবালয়ে 
প্রাণিমাত রহিল না তাহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল ।--হরকর]। 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


গঙ্জাসাগরের মেলা--প্রতিবৎ্সরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা 
এই বংসরে অতি হইয়াছিল । এ স্থানে নানাধিক ৭০ হাজার নৌকা! জমা হয় এবং কথিত 
আছে ৬ লক্ষ লোকি হইয়াছিল কিন্তু আমরা বোধ করি ইহা প্রকৃত ন। হইবে। তদ্িষয়ে 
আঁমারদের এতদ্দেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পজ্জ জামর! এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম 
তিলি লেখেন এ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহ সম্ভব 'বটে। এবং এমত 
কথিত আছে যে এ- স্থানে -এতদ্দেশীয় বাণিজ্যান্রব্য .১২ লক্ষ টাকার ন্যুন নহে বিক্রয় 
হইয়াছে: নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোম্বাই অযোধ্যা শ্রীরমপটম লাহোর দিল্লী ও বজাদি 
প্রদ্দেশ এবং নেপাল ও ব্রক্মদেশহইতে বহুতর লোক আসিয়াছিল। 


ধর্ম ৮১ 


( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাস্তন ১২৪৬) 

গঙ্গাসাগরের মেলা ।--গত জানছআরি মাসের ১২ তারিখে গঙ্জাসাগরের বার্ষিক মেলা 
হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রিরা ভারতবর্ষের চতুদ্দিক 
হইতে কতক বা অতি দূর সীমা হইতে আগত হইয়াছিলেন তাহার! স্ানের কএক দ্দিবস 
পূর্ববাবধি একত্র হইয়া আপনারদের মুখোদ্েস্ সান পূর্ববান্থে সম্পন্ন করিয়! স্ব স্থানে 
প্রত্যাগমন করিলেন । | 

অপর তৎ সময়ে এতদ্েশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহাধ্য নান ভ্ব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ 
বহুতর ক্ষুদ্র দোকানঘর বাধ! গিয়াছিল এবং কথিত আছে এ স্থানে বহুসংখ্যক টাকার 
দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে । কেহ কেহ কহেন ৬০1৭ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকও 
হইবেক। পরস্ত এ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হম যে বঙ্গভাষাতে মুদ্রাঙ্কিত অধিক- 
সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যেং দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হইতেই 
প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে। 


(২০ জানুয়ারি ১৮৩৮। ৮ মাঘ ১২৪৪) 


বদ্ধমানের মেলা ।- প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির পর দিবস দামোদর নদের 
ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দিগে 
চারি পাচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়া এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে 
ধর্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া শ্বং স্থানে প্রস্থান করে । এতত্ডিম্ 
বহু লোৌক মেলা দর্শনার্থই আপিয়। থাকেন। গত দিবস বেল! চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত 
যুবরাজ অমাত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং তাহার আহলাদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষীইত্যাদি 
ক্রীত হইল। অনস্তর শ্রীযুত পাদরি সাহেবও স্থযোগ বুঝিয়া এ লোকারপ্যের মধ্যে 
্ীষ্টের মঙ্গল স্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মেলাতে আশ্চধ্য এই যে বলদারষ্ট গাড়ির 
উপর অনেক পাক্ধী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাক্কীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাচ ছয় 
জন স্ত্রীলোক বসিয়। খড় খড়ীয়ার ছিত্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় 
এই যে চোরেরা গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বু প্রাণিকে 
রোদন করায় ।--কম্যচিৎ পাঠকন্ত। 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ | ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
সমারোহপূর্বক বিবাহ ।--বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র 
মল্লিকের সহিত শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কন্তার শুভ বিবাহ গত € অগ্রহায়ণ সোমবার 
হইস্বাছে শুনিতে পাই রাজেন্দ্র বাবু অগ্রার্ ব্যবহারতাপ্রযুক্ত তাঁহার পিতৃদত্ত ধন 


২ সলওবাদ পাত্রে সেকাবোল্র ক্রথা 


স্থপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের হস্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিধাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার 
আত্মীয়গণের! ৫**০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছেন পধশাশৎ সহশ্্ মুদ্রা ব্যয়ে ষে প্রকার 
ঘটা হয় তাহা! সকলে বিবেচনা করিবেন বূপলাল বাবুর কণ্ঠার বিবাহ বটে কিন্তু পুত্রের 
বিবাহের স্কায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন 
করিয়াছেন। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাস্তন ১২৩৭) 

মহানাচ।--্টধুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযুত গোপাললাল ঠাকুরের 
বিবাহেতে সংপ্রতি পাখুরিা ঘাটায় একটা অতাচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল 
এবং মর্খর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণকরা কতক থাম তাহাতে নির্মিত ছিল পরে তাহা 
অতুযত্তমরূপে স্থশোভিত করা গিয়াছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জালান 
গিক্লাছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুআরিপধ্যস্ত তাহাতে 
মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তথ্যতিরেকে নানা সারজন 
ও সিপাহী রাস্তার দরওয়াজাতে স্থাপিত হুইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নান৷ 
ভোজবাজীকরেরা আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাচ রাত্রির মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় 
শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও দুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদ্দিগের সমাগম হইয়াছিল এবং 
এ রাত্রিতে বাটা নিমস্ত্িত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এবং তাহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্তৃক 
সমাদরপর্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্য্যাদা হইল অতএব 
ধাহারা উক্ত বাবুদিগের শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন তীহারদের নাম লেখা উচিত। 
অপর এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীর 
বাহাছুর ও শ্রস্রীঘূত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাছুর ও আন্মুলের রাজ। শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
রায় ও শ্রত্ীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্ত২ প্রধান বাবুরা বুধবার রজনীতে 
এঁ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদ্ধের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের 
সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কীয় এত কম্মকারক ও তীহারদের বিবি সাহেবের 
সমাগত হইলেন ষে তীাহারদের তাবতের নাম লেখ। অসাধ্য..'। 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ১৪ ফাস্তুন ১২৩৮) 


শুভবিবাহ ।--.এতন্লগরের শ্রীযুূত বাবু বূপলাল মল্লিকের প্রধান পুক্ শ্রীযৃত বাবু 
প্রাণরু্ণ ম্িকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে এ বিবাহ মহাসমারোহ- 
পুর্ববক নির্বাহ হয় যদ্যপিও 'বূপলাল বাবু আপন বিষয় বিভবান্ুসারে ব্যয় বাছল্য করেন 
নাই তথাপি কলিকাতার বর্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার “বলিতে হুইবেক যেহেতু 
বিবাহোপলক্ষে ঘে যে বিময়ে ব্যয়াবস্তক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতা- 


র্্ ৬৮৩ 
নিমিত্ত পিতলের তৈজস বস্ত্র তৈল হুরিদ্রা্ি প্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
২ ফাল্গুপঅবধি ৫ পর্যন্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহুত হইয়া এতদ্দেশীয় 
এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলগ্ডীয় ও মুনগমানাদ্দি অনেকের আগমন 
হইয়াছিল শুনিয়াছি বৈস গ্রিসীডেন্ট খ্রফৃত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইয়াছিল । 
অপর নর্তকীও উত্তমা২ ছিল বিবাহরাত্রে কন্তাকর্তার ভবনে গমনকালে বরের সমভি- 
ব্যাহারে ষে সকল রেশালার আবশ্তক তাহাও মন্দ হয় নাই কেননা মঙ্লিক বাবুর বাটা 
অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটা পর্যযস্ত বাদ্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় 
পর্বত দালান নহবৎ নরক নর্তকীপ্রভৃতির 'বিবিধপ্রকার সং করিয়াছিলেন ইত্যাদি 
অতএব এই কন সামান্ত বল! যায় না তবে পূর্বে২ যে কএক বিবাহ দেখ! গিয়াছে তত ল্য 
নহে ইহা সত্য বটে কিন্ত শ্রষ্রপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় যে বূপলাল বাবু যেপ্রকার 
করিয়া পুঞ্ধের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যুন কাহার না হয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত 
ইহার পর আর যে কেহ কোন কর্ম বাহুল্যক্ূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সং চং। 


(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ১১ আশ্বিন ১২৪২) 


সংকীর্ভনে অনুমতি 1- আমরা আহ্লাদপূর্ববক শ্রমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্কিদিগকে অবগত 
করাইতেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তভন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতন্্গরে হইয়া 
আসিতেছিল তাহ! প্রায় বসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীর্থন করিয়া 
নগরভ্রমণের অঠিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পাস কর! যাইত যেহেতু লোকসমূহ 
একত্র হওনপ্রযুক্ত মাঞজিস্ত্রেটে সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রতি বৎ্মরাবধি 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের অথব! স্থপরিপ্টেণ্ড্টে সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্দুলোকে 
বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল এ মহাদুঃখ শ্রীুত বাবু রাঁধাকাস্ত দেবকতৃণক 
মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রেট 
হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমর মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর পীড়া 
পাইতে হইবেক না। আমর! শুনিয়াছি শ্রীযূত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার মত নহে যে নগরে সংকীর্তন করিয়া কেহ আ্রমণ করিতে পারে 
মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি 
নগরকীর্ভনে কখন কোন দা! হঙ্গাম খুনখারাবি হইয়! থাকে তবে এবিষয় রহিত করা উচিত 
ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ কর্ণ দক্ষ প্রাচীন মাজিস্তরেট শ্রীযুত বেলাকরিয়র 
সাহেবকে জিজাস। করহ তিনি যথার্থ বাদী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহেন 
কখন কোন উৎপাত সংকীর্তনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজিস্তেট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন 
দেব বাবুর অভিপ্রান্ সিদ্ধ হইল। এতদ্দেশীয় দ্বিতীয় মাজিঝ্েট শ্রীযূত বাবু খ্বারকানাথ 
ঠাকুর তাহাতে সম্মত হুইয়/ কহিলেন প্রতিমা বিসর্জনাধি কোন পর্ব দিনে সংকীর্তবন 


রি সংবাদ পাত্রে লেব্ষান্েক্র কথা 


বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অত এব এক্ষণে সংকীর্তন 
করিয়৷ আনন্দ করহ। 


(১* ডিসেম্বর ১৮৩৬1 ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


শুভান্পপ্রাশনং ।--আমরা আপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেছ্র 
সোমবারে ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুরের স্বীয় রাজধানী আম্দুলের বাটাতে উক্ত 
নূপাভিনবজাত তনয়ের প্রপিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রযুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাদুর ইতি রক্ষিত 
হইয়া শুভান্পপ্রাশন কম্ম যথাবিধি স্থসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমতঃ এতৎশুভ বার্তা বস সংখ্যক 
তোপধ্বনি দ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে স্থ্প্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্শে রাজবাটাস্থ 
এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহলাদিত হইলেন এ দিবস রাজকোবহইতে বদান্ততাদ্বারা ব্রাঙ্ণ 
পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মনিত এবঞ্চ বহুতর দীন দরিঞ্ কাঙ্গীলিগণ পরিতৃষ্ট হইয়াছেন । 


(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩ । ন অগ্রহায়ণ ১২৪০) 

শ্রীধূত ভেবিড মেকফালেন সাহেব কলিকাতা৷ পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট। 

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত । 

আমর] সর্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীপ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা 
আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্ঠাম পৃজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফি্গি 
এবং কাফ্রি ও খালাসির! গ্রজলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তার দৌড়িয়া বেড়ায় এবং এ 
অগ্নিময় পাকাঠির দ্বারা মনকে মারে ও শরীর এবং বস্্রাদি দ্ধ করে বিশেষতঃ গত 
স্টামাপুজার রাত্রিতে এ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্তান্ত বৎনরাপেক্ষা অধিক অতএব 
আমরা অতিনগ্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ববক এবিষয় বিবেচনা করিয়া 
যাহাতে একর আর ন! হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর । 

আমরা! সর্ববদ। আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। 

গ্রদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অগ্ঠান্ত । 

মাজিস্ত্েট সাহেবের হুকুম ।--এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্ত 
এবংসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাগ্তকারিরা আগত বৎনর পুনর্ধার দরখাস্ত করিলে 
পোলীশ এবং অন্তান্ত লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যগ্পি বাধা না থাকে 
তৰে এ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত কর! যাইবেক ইতি ।__জ্ঞানান্বেষণ। | 


(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভান্র ১২৪৪) 


ুর্গার দুর্দশা ।--আমি কলিকাতা ছাড়িয়! চুচুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুভূ্জা 
ু্গী বৃষ্টিতে গলিতাবস্থ। হইয়াছেন চুঁচুড়ার লোকেরা বারইয়ারি পৃজার্থ এই মুষ্ি গ্রস্ত করে 


ধনী ৩৮৫ 


তাহারদিগের মধ্যে ধশ্ম বিষয়ে দুই দল আছে একদল তাতি তাহারা বৈষ্ব অপর দল 
শু?ড় তাহারা শান্ত অতএব এ মুত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল 
পরে শুড়ি দলের মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের 
ব্যতীত বলিদান পৃজা হয় না অতএব মাজিস্ত্রেটে সাহেব এমত হুকুম দ্রেউন যে দেবীর 
সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিস্বেট শ্রীযুত শামিল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে 
বৈষ্ণবের! পুজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়। পূজ1 করিতে পারিবে 
এই হুকুমানুসারে অগ্রে তাতির। পৃজ। করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসজ্জন দিল পরে শুড়িরাও 
ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসঙ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত 
হইয়াছে তাতির! কহে তাহারা অগ্রে পূজ। করিয়া ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা 
দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পৃঁজ। করিয়াছে তবে তাহারা 
একদলে কেন বিসজ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাঙ্গ! উপস্থিত 
হইবে কিন্ত লোকের! যেমন বলিয়া থাকে ভাগের ম। গঙ্গ। পায় না এ দুর্গার অদৃষ্টেও 
সেই দশ! হইয়াছে । কস্যচিৎ চুচুড়া নিবাসিনঃ | 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ৯ মাঘ ১২৪৩) 


এক দিবস দেবীর পুজক ব্রাঙ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃঙানাদি সমীধাপূর্রবক মহামায়ার 
অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত 
চারি পার্থেধূপ ও স্বতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিন্বয়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের 
চারিদিগে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে । সম্মুখে এক প্রকাণ্ড 
চিনির নৈবেদ্য এবং তছুপযুক্ত আর২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তছুপরি এক 
বর্ণমুদ্র! দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজব] পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার তাহাও প্রায় 
দুই সহন্র মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত এ অদ্ুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল 
বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ ব্র্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়নপূর্ববক সেই সকল শোণিত 
ধৌঁতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুদ্রা চেলির শাটা ও ১নবেদ্যগ্রভৃতি ভ্রবাসমূহ গ্রহণ করিয়া 
প্রকাশ্তরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। পরন্ত তাহার ছুই চারি দিবস পরে উক্ত 
নদহইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়৷ উঠিল ইহাতে স্থতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণগণেরা বিলক্ষণ 
রূপেই অন্থমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে এ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য 
দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহা কর্ম 
সমাধা! করিয়াছেন। | 

এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্ধমান জিলার অধান চার খানার দারোগা আসিম। 

২--৪৯ 


৩৮৬ সংবাদ পত্রে সেকালেব্র ক্তথা 


অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন ন! বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ 
সপ্রমাণ হইল কেনন| সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্বের অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।-_জ্ঞানাহেষণ 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


আমরা গত সপ্তাহের জ্ঞানাম্বেষণে বর্দমানের সন্নিহিত রঙ্কষিনী দেবীর নিকট যে 
নরবলির সম্থাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান 
আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিম্তনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন 
বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত 
আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব 
উপস্থিত হইয়াছে যে থাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং 
আমরা আরো জানি এই রঙ্কিনী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে। 
এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ধাহার। বলিয়া! থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্বাদ 
প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাহার! বিবেচনা করুন এই এক সম্গাদ প্রকাশেতে 
অধিক উপকার হইবে কি না ।-জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৭ পৌষ ১২৪৪) 


বর্দমানে নরবলি ।--অতি নিকটবন্তি বর্দমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক 
জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তত্প্রস্তাবে যি আর কিছুকাল মৌনী থাঁক। যায় তবে 
আমারদের কর্তবা কর্দের ত্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্দেশীয় এক মহাঁশয়ব্যক্তির 
স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে লিখেন কিন্তু এমত 
অদ্ছুত ব্যাপার ষে স্থপ্রিম গবণমেন্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়া থাকে ইহা! অসম্ভব ভাবিয়া 
আমর। এই পর্যান্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে এ বিষয়ের সত্যতার 
অনুভব সরকারী কশ্মকরকেরদেরো মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে 
আর বিলম্ব কর্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্দিষয় প্রতিকারার৫থ বিলক্ষণরূপে 
অন্নসন্ধান কর] যায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্বসাধারণের মনে এই অন্ভব হইয়াছে যে 
এ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং এ বংশ্টের মধ্যে যখন কোন ভারি 
অস্বাস্থ্য উপস্থিত হয় তখন নরবলিদানের আবশ্তক বোধ করেন। সংপ্রতি এ বংশের 
মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল 
এমত জনশ্রুতি আছে। এ জিলার মধ্য এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে ঘে এক বৎসরে 
৫ট। নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহ্নব করেন এমতও শুনা যায় ন৷ কিন্তু প্র নরবলি এ নরের 
স্বেচ্ছাপূর্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই 
বলিকরণের বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ তাহাকে 


ধর্ম ৩৮৭ 


নানা প্রকার প্রবোধ দিয়৷ কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্ট্র্থ তোমার মৃন্তক চ্ছেদন হওয়াতে 
যেছুঃখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমোনোত্তর এ মস্তক যোজিত হইয়া 
নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। সংপ্রতি পলাজবাটার মধ্যে এক বিধবা দাসী থাকিত তাহার 
একটা পুত্র ছিল এক দ্রিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে এ বেওয়া 
দাসী এ বংশের উক্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার পুত্রকে অবশ্ঠই 
বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। এ নরবলির 
মন্তকমাত্র আবশ্যক তাহ! উৎসর্গানস্তর বেদীর নীচে রাখা যায় এবং এঁ জিলাস্থ সকল. লোকের 
এমত অনুভব আছে যে যে বেদীতে এ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলম্ে 
খনন করিলে এই বাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়। যাইবে । এতাবৎ সম্বাদ আমরা যেমন 
পাইলাম তেমনি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্যতা 
নির্ণয়ার্থ অবশ্য অনুসন্ধান হইবে তাহাতে এ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। এবং যদ্যপি এমত ঘোষণ! করা যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সম্বাদ দিবে তাহাকে 
পারিতোধিক দেওয়! যাইবে ইহা হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে। 


(২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২) 


গঞ্গাতীরে লইয়। গিয়া রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাঁতাই একটা খড়ুয়া ঘরে রাখে তাহাতে 
দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে ছুই এক 
দিবসপধ্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থান্থসারে সম্তাবনীয় গীড়াসকল তাহার 
মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয়। ফলতঃ মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই 
এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে এরূপ ঘরহইতে উঠাইয়া প্রবাহসমীপে 
লইয়! অর্ধ শরীর জলমগ্র করিয়া অর্ধ রৌদ্রের তাপে আর্দ্রভূমিতে রাখে অনস্তর দুই এক জন 
আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাশুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিকা 
লেপন করিয়। হরিবোল২ বলত কিঞ্চিৎ২ গঞ্গাজল মুখে দেয় কিন্ত এমতও হইতে পারে 
যে এ মূর্খ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অতিশীঘ্্র তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে 
না এবং রোগিরো৷ বোধ হয় যে আমার শীন্্ মৃত্যু হইবে না তাহাতে সে টেঁচাইয়! কহিতে 
থাঁকে যে আমি এইক্ষণে মরিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়া, লইয়া যাও তাহাতে 
আত্মীয় স্বজন &ঁ যমসম চিকিৎসককে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বোধ করেন ঘে 
এখন ফিরাইয়া লইয়া! গেলে আমার অসম্ত্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে 
গোপনে ডাকিয়া কহেন ষে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া 
অন্থচিত। অতএব এ রোগির চীৎকারে কেহই মনোযোগ করে না এবং তাহার গলায় 
অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যার্দি ব্যাপার করিতে২ যখন জোয়ার আসিয়া রোগির 
কোমরপধ্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাঁকে এইরূপে টানাটানি 


৩৮৮ শওন্াদ পাত্রে সেক্যাব্লের কথা 


করাতে কখন২ তাহার শরীরের কোন২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না 
এইরূপ নির্দয়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপর্যযস্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি 
ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত ছুখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে 
এইপ্রযুক্ত বারস্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কথন২ 
তাদৃশ যাতন। না দিয়। কিঝিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্ত অতিদ্ুর্ব্বল 
শরীরে ইত্যাদি যাতন। দেওয়াতে স্থৃতরাং তাহার মৃত্যু অতিশীপ্রই উপস্থিত হয় তখন 
পুনর্ধবার লইয়। গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচারকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়। তাহার 
অতিশীন্্ মৃত্যুর চেটা পায় অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়৷ দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল 
গিলিতে না পারাতেই মরিয়! যায়। 

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ» এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে 
নীত হইবামাত্রই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশা থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তির! গঙ্গাতীরে 
লইয়। যান না। দ্িন২ সহম্ত্র২ রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে স্থতরাং সকলের একপ্রকার 
ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্ত প্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহৃব করিতে 
পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লওনের পর এমত যাতনা পাইয়া! অনেক ব্যক্তি সুস্থ 
হইয়া ফিরে আইসে যদি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমাঁরদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ 
হইতে পারে । 


এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে রিফার্শরে এইরূপ লেখেন যে যে 
শাস্ত্রে অন্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিযুগের পরিমাণ ৪০০০৩২ বৎসর 
তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে 
৫০০ বৎসর পর্যন্ত গঙ্গামাহাত্ব্য থাকিবে । তৎ্পরে সামান্ত জলের ন্যায় গঙ্গার পবিভ্রতা 
গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪* বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত 
বোধ করেন যে আর ৬০ বত্নর পরেই তদ্রপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে 
পাইব ন| সন্তানেরা দেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তাহা 
হইলে কিরূপে তাহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গীরোহণের আর 
কোন্‌ সোজা পথ পাইবেন তাহারদের অযুক্তধন্্ম বজায়রাখণের নিমিত্ত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর 
কোন্‌ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাহারা এই অতিনির্দয় ও ঘৃণ্য স্তর্জলের 
ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরস! করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বার এমত জ্ঞানোদয় 
হইবে থে গঙ্গামাহাজ্ম্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এ ৬০ বৎসর অতীত না 
হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাস! করি যে শাস্ত্রে 
যে কালপধ্যস্ত গঙ্গামাহাজ্ম্যের দীমা আছে তৎ কালের পূর্বেই কেন তদ্ধিষয়ে বিরত না 


ধর্ম ৩৮৯ 


হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লোকেরদেরও শাস্ত্রবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে । 
অতএব এই বিষয়ে তীহৰর। বিশেষ বিবেচনা করুন ।--রিফরমর। 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


কাঙ্গালি বিদায়।--গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ 
ও শ্রীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের ৬মাতৃশ্রাদ্ধে আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ্‌২ 
কহে ৫০৬ হাঁজার কেহ কহে ৭০।৮* হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল 

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু এতিদরিপ্র মজুরি করিয়। দ্িনপাত 
করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা! করে। 
ষদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত এবং যদি তাহারদের 
গোপনে আসিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরে। অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত। 

৬প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও রূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে অনেক কাঙ্গালি ভগ্নাশা 
হইয়াছিল তত্প্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রান্ধের পরদিবস প্রতাষে পাচ ঘণ্টা সময়ে 
তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোর। গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল । প্রত্যেক 
ব্রাহ্ণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরদিগকে এক২ সিকি দেওয়া! গিয়াছে। 
আমরা এ স্থানে গিয়। দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপর্য্যস্ত 
আনিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়। আহ্লাদিত হইলাম যে ধব্যাপারে কোন ূর্ধটন হয় নাই। 
ইগার কারণ দুই জন সার্জন এবং এতদ্েশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা । নিমতলার 
রাস্তার ধারে বাবু মথুর সেনের বাটীতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল। এবং এ বাটার 
কর্ত। বাবু এ প্রন্থুতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে এ শিশুসন্তানস্ুদ্ধ 
বাটাতে পন্ুছাইয়! দিলেন। ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টাসময়ে তাবৎ কাঙ্গালি বিদায় সমাপন হইল । 


(৩১ মাচ্চ ১৮৩৮। ১৯ €চত্র ১২৪৪) 


বাবু দ্বারকানাথ ঠীকুর ।--গ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত। শ্রবণ 
করিয়া বারাণদী হইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের 
পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুন! গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ববক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন 
করিয়াছেন। গত শুরুবারে বন্ৃসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে 
অন্যান ৫* হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ত্রাহ্মণকে ॥* এবং অন্যান্য 
শৃদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।* করিয়া দিয়াছেন । 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কান্তিক ১২৪৫ ) 


বাবু আশুতোষ দেবের মাত্‌ শ্রাদ্ধ গত সপ্তাহের শেষে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব 
অতি সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পর করিয়াছেন। তছুপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দিক হইতে 


৩৯০ স্গল্বাদ পাত্রে সেক্াবেনন্ব কথা 


বনুতর কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রতোক ব্যক্তি ২ টাক] করিয়! পাইবে এই 
জনরব রাষ্র হওয়াতে ছুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষু আসিয়াছিল। এইরূপ 
প্রত্যাশাতে মুগ হইয়! স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ নৃযনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইরূপ 
জনতা একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্রপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তদ্রপ হইয়াছে । 
এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহার! 
ছুই টাঁকা প্রাপণাশায় আসিয়! কেবল ।* পাইল । তাঁহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে 
অনেক কাঙ্গালি উঠিয়! হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল এই নৌকা উল্টিয়া পড়াতে 
অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই আ্াছ্ধে প্রায় দেড় লক্ষটাকা ব্যয় 


হইয়াছে। 


( ২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কার্তিক ১২৪৫) 


সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বুহদ ব্যাপার 
হইয়াছে ইংলগীম্ পাঠক বর্গের তচ্ছবণে আহ্লাদ হইবে তন্লগিমিত্ত আমরা তাহার 
ত্বোকরূপে লিখি । 

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটার সম্মখে দানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল 
নানা দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিবিক্ত এক হস্তী ছুই ব্রহ্মদিশীয় ঘোটক সহ এক 
শকট ও এক উত্তম পাল্‌কি এবং ভাঁউলা ও অন্য২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের 
অল্পতাপ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম এ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত ধাহার। 
নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাহারদ্িগকে সম্মান রূপে প্রদর্ত হইবে এ পণ্ডিতগণ এ সভায় 
ধন্ম শাস্ত্র ও রাজনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নান! শাস্তের বাদান্থবাদ হইয়াছিল এ 
সকল পণগ্ডিতদ্দিগকে যে কেবল শাস্ত্র ও ধন্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুসারে 
দাঁন হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের 
পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাক! দিয়াছেন কিন্তু পোৌলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০ 
লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমর! শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার কাঙ্গালি কিছুই পায় 
নাই ইহার প্রতি কারণ এই ধে ধাহার! কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তাহার 
ভদ্র সম্ভান বটেন কিন্তু তাঁহার! ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালির বিমুখ 
হইয়াছেন । [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 
অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৬ প্রাঞ্চ। বিমাতার শ্রাদ্ধ 
বত্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন । এবং এ শ্রাদ্ধ আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ 
পয়সা প্রাপণের অমূলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাঁজিস্ত্রেট 


ধর ৩৯১ 


সাহেবের। নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্বেই আমর! তদ্বিযম়ক সম্ধার্দ প্রকাশ করিতেছি । 
বদ্যপিও উক্ত বাবু তছৃপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিং২ দান করণ স্থির করিতেন 
তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তঙ্গিবারণার্থ 
মাজিপ্্েট সাহেবেরদের কোন উপায় করা উচিত হয়। কিন্ত শুন! গিয়াছে যে উক্ত বাবু 
এ সকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারদের উপস্থান 
নিবারণার্থে মাজিত্ব্বেটে সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে। [ ইংলিশম্যান, 
২৫ সেপ্টেম্বর ] 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬ ) 


বাবু আশুতোষ দেব।-্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃ শ্রাদ্ধ অতি 
সমরোহপূর্বক হইগ্জাছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্ত 
আমরা ইহা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম ঘে তৎ্সময়ে কীঙ্গালির সমারোহ হয় নাই। 


( ১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) 


সভীর পক্ষীয় আরজিতে আগামি দিব সহি হইখ। পার্লমেন্টে প্রেরিত হইবেক 
অতএব এ বিষয়ে ধর্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিন্বরূপ ধাহারা হইয়াছেন তাহারা 
আপনারদের পক্ষীয় ব্যবস্থ। গ্রস্তত করিয়া পার্লিমেন্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই 
বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংস। পার্লিমেন্টে হইতে পারিবে । 


(২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭) 


স্্ীদাহ নিবারণ।-_হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণনগরে ৬ত্রিলোচন তর্কালস্কার নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অত্যন্ত জর ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু গত 
পৌষ মাসে গীড়িত হ্ইয়া তন্মাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার সৃর্য্যোদয়ের অব/বহিত 
পরেই লোকান্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্বে তর্কালঙ্কারের পুত্র বৈদ্যসমূহকতৃ ক 
উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্যাশ! পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে জাহ্‌বীতে আনিতে উদ্যত 
ছিলেন কিন্তু তাহার প্রস্ৃতি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গ! যাত্র। করাইতে 
নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্যের লোকাস্তর গমনের পর ত্তীহার গৃহিণীর সহমৃতা 
হইবার বার্তা ঘোষণা হইবাতে তদঞ্চলের থানার দারোগা এবং ভূম্যধিকারির লোকেরা 
তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাীহারদ্িগকে তঙ্জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহেতুঁক 
অধ্যাপক ভট্রাচার্ষ্যের পুত্র এবং বহু গোষ্ঠী একত্র হইয়া সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ 
সাবধানপূর্ববক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দ্ারকেশ্বর নদীতে শব দাহপর্যস্ত 
উপস্থিত থাকিয়া স্বং স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদ্যত। স্ত্রী কিঞ্চিৎকাল অনাহারে 


৩৯২ সংবাদ পত্রে সেক্ান্েব্র কথা 

ছিলেন কিন্ত পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাঁৎ 
অন্মদ্েশের প্রীশ্রীযুত গবব্নব্‌ জেনরল বাহাছুর কি স্থনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন যে তদ্দারা 
অনায়াসেই স্ত্ীহত্যা নিবারণ হইতেছে স্থৃতরাং কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
অন্মদাদ্ির অবশ্ঠকর্তব্য হয়।--সং কৌং। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


নেপাল ।-_পশুপতি সত্তীর্ঘস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের 
নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা স্ত্রীরদ্িগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও 
রক্ষণাবেক্ষণাদি করিয়াছেন তাহা এ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে । মৃতবর সিংহ নৈয়ন 
সিংহ মহাবংশ্ের মধ্যে জ্োষ্ঠ এবং হিন্দু শান্সান্ছসারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল 
কর্তব্য কর্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে । এ জ্োষ্ঠতাপদের 
মধো সর্ধাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কর্ম অথচ থে কর্ম প্রস্ঘ কেহই প্রতিপালন 
করেন ন! সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাহারদের যুবতী ত্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা- 
বেক্ষণ করণ। সত্যযুগে বিধবার! স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিত হওনপ্রযুক্ত 
প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিষুগে শাস্তবের আজ্ঞ। বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ 
হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লোভপ্রযুক্তই । যেহেতুক কোন শান্েও যদি 
সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্ত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। ম্বজনেরা এ সকল 
স্লীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্রবক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর 
জীবিত থাক তবে সর্বপ্রকার ছুঃথ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ 
করে এবং যদ্যপি কেহ এমত বিবেচন। করেন যে জীবদ্দশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ 
যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় 
জানিতে পারিবেন। অতিযন্ত্রণাঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও 
দরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বার এ দারুণ মৃত্যুভয়ও দূর হইতে পারে। তবে 
বঙ্গ দেশীয় লোকেরা অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ দে অতুযুত্ধম জ্ঞান করিতেন 
সে অতিদ্বণাই। ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতী হওনের মুখ্যকারণ এই যে আত্মীয় শ্বজনেব 
নির্দয়ত। ও লোভ। তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধা! ও আধ্যাবর্তের অন্ঠান্ত স্থানে 
শা অতিমাস্ত ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই দকল প্রদ্দেশে সভীহওন অত্যল্প। 

অতএব বঙ্গদেশীয় লোকের] ইহা! বিবেচন! করুন এবং যুক্তিসহ এই আপত্তি যদ্যপি 
খণ্ডন করিতে পারেন করুন বঙ্গদেশে যেমন নতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও 
হইত কিন্ত জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদিকে দেখিয়া বোধ হয় কেবল 
নির্ধয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিতারোহণ করাইত। মাতবর সিংহ অত্ধাম্মিক এবং 
অত্যন্ত হিন্দুধন্মপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি 


ধর্ছ ৩৯৩ 


যেহেতুক আমিও এঁ পশুপতিনাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলাম। ফলতঃ এ সিংহজী অতি- 
দয়ালু ও সংম্বভাবী এইপ্রযুক্ত ত্তাহার পরিবারস্থ বিধবারা আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়া 
স্বং বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও স্থুশিক্ষিতকরণার্থ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে 
নির্দয় ব্যবহার শান্ত্রাম্গমি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক আতিবিরুদ্ধ এ ব্যবহার যে তিনি 
সচ্ছীলান্তঃকরণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত এ বিধবারদের আশীর্বাদ . পাইতেছেন। 
অন্ত যাত্রী । নেপাল । 


(৪ এপ্রিল ১৮৪০ | ২৩ ত্র ১২৪৬) 


ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধশ্ম সহমরণ ব₹হিত 
করিবেন সেই তাৎপধ্যান্গুসারে লার্ড উলিএম বেন্টীষ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় গওধান 
লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন কিন্তু এ আজ্ঞ। প্রকাশ হইলে 
পর এতর্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়] 
স্থির করিলেন শ্রী আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় 
উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহঘ্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনা- 
জন্য সহম্রণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্টালিক1 [ নাই ] এই স্থযোগে প্রস্তুত বাটা কিবা 
স্থান ক্রয় করিয়া! তথায় বাটা প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম 
অতএব চাদ! দ্বারা টাক! সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রস্তাবের পর চীদাপত্রে সকলে 
স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎ্পরে ধন্ম সভা নামে এক সভা স্থাপন হয় উক্ত সভার অভিপ্রায় 
ছিল হিন্দু জাতির ধন্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেখি সাহেবকেও 
বিলাতে প্রেরণ করব্য়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্তারা ধন্শ সভার এ প্রার্থনা 
অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সুতরাং ধশ্ম সভার মনস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাদার টাকা 
সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন এ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় 
করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত্ত বাটা প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় 
বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা৷ একত্র হইয়া দেখিলেই 
ক্রয় করা যায় । আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং 
ক্রয়ার্থে টাদার টাকাও সংগ্রহ কর1 গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে 
পারি না। 

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ হইলে ধর্ম সভ। যখন পরামর্শ করিলেন দেশের 
মঙ্গল ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল এঁ সভা 
জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার] ধশ্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে 
ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কাধ্য কেবল দলাদলিতে পধ্যাপ্ত হইল আর 
স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক টাক ব্যর্থ গেল শ্রীযুত বাবু গ্রমথনাথ দেব সভার 

২---৫০ 


রি সংবাদ পাত্রে সেব্াবেত্র ক্তথা 
ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ত তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন 
নাই স্থতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে এ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার 
হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন 
এই কথা বলিয়৷ নির্পিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি এ সমূহ টাকা শৃন্যে২ উড়ীয়৷ গেল 
আমরা দেখিতেছি এ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরম্পর 
মনোভঙ্গ হিংস। দ্বেষ মাত্র স্থুদ বৃদ্ধি হইতেছে। 

ধশ্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্থুকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল 
ও ধর্মরক্ষ। করিবেন এবং সতীঘ্েষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংশ্রব রাখিবেন 
না কিন্ত এইক্ষণে সতীম্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই ধশ্ম সভার পত্র চাট? চাটি 
হইতেছে আমর! তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপর্যন্ত মঙ্গল কণ্ম 
কি হইয়'ছে তাহ1 দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং 
বিপরীত হইয়া! উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে 
পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত স্থুসার হইয়।৷ থাকিবে ছূর্ববল ব্রাহ্মণ কায়স্থের। 
মধো২ তাহার পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য 
হইতেছে অর্থাৎ ম্বদেশীয় লোকেরদের পরম্পর প্রণয় যে মহা স্থখের কারণ তাহা 
ভঙ্গ হইয়াছে এবং এ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম করিয়া কারাগারে 
প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব 
কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধন্ম সভার নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 
হইবে আমাবদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা এ সভা স্কৃতি 
ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটা 
করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহা উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য 
বটেন যখন পরম্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা 
কহিবেন না। 

যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নান! প্রকার বিদ্যা সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোত্তব মহাশয়ের বিদেশীয় 
মভালোকের নিকট ঘ্বণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযূত রাজা রাধাকাস্ত দেব 
শ্রীযুত রাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দ্েব শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব 
প্রভৃতি মান্ত মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপধ্যন্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা 
হইয়াছে আর আপনার! ধার্িক অন্থেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে 
এ মহাশয়ের! মৃহা বংশোস্তব হইয়া যে অভিমান করেন ইহাকি ত্াহারদিগের ঘ্বণাজনক 
নিন্দাকর হয় না অতএব আমর প্রার্থনা করি উক্ত মহান্থভব লোকের! এবিষয় বিবেচনা 
করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শূত্র কৈবর্ভাদির কর্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিগ 


ধর্ম ৩৯৫ 


থাকেন পরমেশ্বর তাহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধন্ম কঙ্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের 
সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন। ভাস্বর । 


( ১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কান্তিক ১২৩৮) 

. শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ।--সংপ্রতি কএক সপ্টাহাবধি ইষ্টিগিয়ান জানবৃল 
ইগ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবের! 
প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপূজাকরণবিষয় লইয়৷ মহান্দৌোলন করিতেছেন তীহারদ্রিগের 
বোধে এ কন্ধ অত্যাশ্চধ্য হইয়াছে । তীহার কিজ্ঞান করিয়াছেন শিল! জলে ভাসিয়াছে 
কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিন্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা 
পশ্চিমদিগে হ্র্যোদয় হইল কিম্বা ব্ছি শীতঙ্গ হইলেন ব1 পর্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন 
ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমত্কৃত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকের! প্রায় 
সেইমত আশ্র্ধ্য বোধ করিয়। মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি স্বণার 
কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি স্ববুদ্ধি বিদ্বান্‌ বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোদ্তব বৈকুগবাসি ৬ বাব 
গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র ফিনি ধার্িকা গ্রগণ্য ধন্য মান্য দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাত শূন্য 
অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাগুবিষয়ে যে ধার আছে তন্মধো পঞ্চদেবতার উপাসনা 
প্রধানরূপে চলিতাঁ আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর 
কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্বাদিষ্ট ধর্ম রক্ষা করিতে অন্ত ব্যক্তি 
তাহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শান্ত ও বৈষ্বের মধ্যে কাহার২ অতাস্ত 
অনৈক্য দেখা! যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতৃক 
তাহার গুরপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্ত দেবতাও 
তাহার নিকট তত্তল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক। এতাদুশ ব্যক্তির মধ্যে 
উক্ত বাবু অন্য ছিলেন তত্প্রমাণ দেখুন শ্বশ্রী৬বিষণণ বিগ্রহ শিজবাটীতে স্থাপনা করিয়াছেন 
এবং মূলাজোড়ে ৬ গঙ্গাতীরে ৬কালীমৃত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব 
মন্দির নিশ্মাণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সেবার পরিপাটা করিয়া গিয়াছেন তাহার কীর্িদর্শনে লৌকসকল 
চমত্কৃত হয় এই ম্হামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সম্ভানদ্রিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্মকর্মাদির 
উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক এহিক পারত্রিকের কর্ম 
যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে। 

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম দেবদেবী- 
পূজ। পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের 'প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার 
বাবুপ্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তাথে লিখিয়াছিলাম । 

অপর তাহার এবং তাহার নহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম ভরিসন্ধ্যা 
করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্র ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন যপ যজ্জাদিতে 


৩৯৬ | ওক পাত্রে সেব্কাবেেত ক্ষ হট 


কিপ্রকার রত ও পিত্রা্দির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকম্মোপলক্ষে ব্রান্ধণ 
পিতাদ্দিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রা্ির অক্ষয় স্বর প্রতি 
কপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ অবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাহাকে 
একেবারে হেয়ক্ঞান করেন যে ইহার তুল/ অবিবেচক লোক আর নাই। 

অপর উক্ত শম্পাদক মহাশয়ের যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পুজাদিকম্ম 
পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অন্মদাদির নাটক গ্রন্থ ধদি উক্ত 
সম্পাদক মহাশয়ের! জ্ঞাত থাকেন অথব। ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি ধাহার 
জ্ঞাত আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাণা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য 
কৌশল পূর্বের রাঞ্জার। করিক্মাছিলেন এক্ষণেও কালিয়দমনষাত্র! চণ্তীষাত্রা রামযাত্র।- 
প্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার 
আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথব। অমান্য কর! হইল এমত নহে তত্তৎকন্ম 
অক্রণেই দোষ । 

পরন্ধ যছ্যপি উক্ত সম্পাদকের! এমত কহেন যে শুনিয়াছি গ্রসম্নকুমার বাবু নিজার্থ 
ব্যযদ্বারা অন্নবাদিকা অর্থাৎ রিফাশ্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে 
দিতেছেন অতএব কৌতৃকার্থেকি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের 
লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ 
করিয়া থাকিবেন যে রিফার্মর ও ইঠ্টিগিয়ান এই ছুই কাগজের প্রকাশকদিগের 
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক 
কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের 
বাদাহ্ুবাদে ক্ষান্ত থাকুন যদ্যপি ছুই চারি জন ইতর জাতির বালক তীাহারদিগের 
মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং দেই কএক ছোঁড়ার নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি 
দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়1 অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমর! 
তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবত নহি তাহার! অতিহ্য় তাহারদ্িগের 
পরিবারেরা এ ছোঁড়াগুলাকে মলমৃত্রের ন্তায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা এঁ অর্বাচীন 
বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি 
লোকের নাম উল্লেখ করিয়! হিন্দু ধর্শের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা করাতে 
তাহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকের! এ বিষয়ে ক্ষাস্ত হউন ।_-সং চং। 


(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফান্তন ১২৩৭ ) 
নববাবুদিগের নবকী-ই।_যর্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ 


মহাশয়ের গনাপ্ায না করিয়া! অবশ্ঠই বিবে5নার দ্বার ইহার কারণান্ুসন্ধান করিবেন 
এতছুৎসাহে উৎসাহী হইয়। ভবদীয় সন্গিধানে (প্ররিত করিলাম আপনি কপাবলোকন 


ধর্ম ৩৯৭ 


করিয়া পাঠঞ্বর্গকে অবগত করাইবেন বাশবাড়িয়া নিবাঁসিনঃ ৬ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ।য় ও ৬ রামলোচন গ্রণাকবের পুত্র শ্রীযুত কষ্ণকিস্কর গুণাকর 
এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একক্র 
হইয়। মোং কাচড়াপাড়ার অস্তঃপাতি পাঁচঘরা সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টুক- 
নিশ্মিতা বেদি তছুপর চৌকী এবং তছুপরে কুস্গম মাল্য প্রদানপূর্ববক পরম স্থথে পরম 
সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ববক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ 
সহন্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও 
বাঁশবেড়িয়। ও হালিশগরনিবাসি প্রায় শত ত্রাঙ্ষণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্বলের 
খাল ও সন্দেপাি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুম্তক পাঠ 
করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন 
এবং এ পরম সতাবিষয়ে ছুই নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুন্তের খালের 
সম্ুধে আর একটা এ বেদির নিকটে আর ছুই ইশতেহার কথিত ছুই স্থানে রাখিয়াছিলেন 
তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের 'মনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্ত 
আমি মাশ্ধ্য হইয়। নিবেদনপূর্বক লিখিলাম ইতি । শ্লীজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ধন্মব্যবস্থা 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ । ৮ কার্তিক ১২৩৭) 


ঈীপ্রি৬ শ্ঠামাপৃজাব্যবস্থাবিষয়ে এতন্লগরে ঝড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ 
কেহ ব্যবস্থা! দিয়াছেন শুক্রবার পূজা হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন 
পটলডাঙ্গ! নিবাসি শ্রীযৃত রামতন্থ তর্কসরস্বতী ভট্টাচাধ্য স্থপণ্ডিত এবং ব্যাপকাধ্যাপক 
ইনি শনিবার পুজার ব্যবস্থা স্থির করিয়া এক ব্যবস্থাপত্র প্রমাণ সহিত প্রস্ততপূর্ববক 
মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান:****১। 

তৎ্পরে শ্রীযুত রাম্জয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্যের এক ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে 
শুক্রবার পূজা কন্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন:''_-লং চং। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৩) 


উদ্বদ্ধন মুত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্তিতসভ| | শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
প্রথমে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বদ্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
শর্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পাবে এতদ্বোধিকা এক নিশ্রমাণক ব্যবস্থা চন্দ্রিক পত্রে 
প্রকাশ করেন। 


৩৯৮ সওব্বাদ পত্রে সেক্াবেনক্ ক্রথা 


পরে সংস্কত পাঠশালাস্থ পঞ্চিতেরা তদ্িপরীত সপ্রমাণক এক বাবস্থ। প্রকাশ করেন। 
এঁ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হুইর। নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ 
রায় মহাশয় কাশীপুবের বাদাবাটাতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন । 
তাহাতে উপস্থিত পগ্িত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার 
শীযুক্ত শত্তৃচন্ত্র বাচম্পতি শ্রীযুত হবনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত 
রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশস্কর ন্যায়রত্ব শ্ীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ তর্কালগ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান 
বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ছিলেন । 

অনন্তর রামকুমার ন্ায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 
আপনি কি প্রমাণে বাবস্থা! দিয়াছেন তাহাতে তকালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়। 
পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে এ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিস্তামণিধৃত 
অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়! লিখিত আছে । যথা জলাগ্রদ্বদ্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। 
চান্দ্রায়ণ ছয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোব্রবীৎ । এ বচন দেখিয়। সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন 
যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে এ বচন 
নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কষ্ণনগরের বাঁড়ুধ্োরদের সংগ্রহে আছে। পরে এ 
সংগ্রহ ছুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে এ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন 
বাড়ুযোরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহ! আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া 
গেল না। ইহাতে ধর্শমমভাদম্পাদক শ্রীযৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে 
কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্ত২ 
লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে 
শভৃচন্দ্র বাচম্পততি এ বচন পাঠ করিয়। অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে 
স্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত ব্যানস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া 
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন 
এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভূল স্থুল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের 
ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতের অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন 
উত্তর করিতে পারিলেন না ।-_-তৎসভাস্থম্য কন্যচিৎ কায়স্থস্য | 


(১৫ অক্টেবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-__-খানাকুলকৃষ্ণনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
তর্করত্বভট্রাচার্য্য প্রভৃতি আমর সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্ী৬ শারদীয়! পূজার বিষয়ে পঞ্জিকাতে 
ব্যবস্থা লিখিয়াছি ছুই দিবস পুঁজ হইবেক। এবং'নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগন্থই বাক্স! 
কুণ্টি মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবতীয় পঞ্জিকাকারের! লিখিয়াছেন 


ধম ৩৯৯ 


ছুই দিবস পৃজ1 হইবেক তিন দিবস পূজা করা অশান্ত্র কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত রাজা 
গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস তর্করত্ব ভট্টাচাধ্যের নাম আপন 
স্বেচ্ছাতে মিথ্য৷ চন্দ্রিকাকারের ছাপাতে প্রকাশ করৰিয়! দিয়াছেন অতএব নিবেদন যে উক্ত 
বাহাছুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভট্টাচাধ্যের নাম পোষকার্ে দিয়াছেন ইতি ।-শ্রীযুধিষ্টির 
দেবশর্শণঃ শ্রগুরুদাস দেবশন্মণাম্‌ শ্রারঘুনন্দন দেবশম্মণঃ শ্রীরামতারণ দেবশশ্মাণাম্‌ শ্রীরাম 
দেবশর্শণঃ শ্ীহরদাস দেবশর্মণাম্‌ শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্মণঃ শ্রীবংসীধর দেবশশ্মণাম্‌। 


( ২৬ আগষ্ট ১৮৩৭ । ১১ ভাদ্র ১২৪৪) 


মাপিকাপকর্ষ না করিয়া সপিগ্ীকরণ অপকধকরণবিষয়ক পূর্বে অশ্রুত এমত আশ্চধ্য 
ব্যবস্থা পত্র এই শ্রাবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক পত্রে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে 
কিন্তু তাহ অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমর! এই বিবেচনা করিয়া আপনকার 
নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অনুগ্রহপূর্ধবক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে সস্তোষ 
জন্মাউন। 

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পণ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বদ্ধনে চন্দ্ররূপ 
অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গুণগ্রাহক পরোপকারক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় পৃরণচন্ত্র প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পত্রে এশভচন্দ্র করজমহাশয়ের 
মাসিকাপকর্ষ না করিয়া সপিগ্ীকরণাপকর্ষকরণ বিষয়ক যে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অনুসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পণ্ডিতে স্থির করিয়াছেন । 
এইক্ষণে শ্রীমানেরদের নিকটে তাহা প্রেরণ করিতেছি শীত্ব কপ। করিয়৷ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
মুদ্রাযস্ত্রে প্রকাশ করিবেন । 

যদ্যপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার বিরুদ্ধমত 
ব্যবস্থা দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন যেহেতুক এই ব্যবস্থা পত্র অনেক পণ্ডিতের 
অনেক সন্দেহ ভঞগ্জনের কারণ হইবেক । অতএব এই ব্যবস্থাতে যদি কোন পণ্ডিতের 
বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহা পণ্ডিতের দ্বারা অবশ্য আমরা সমাধান করিব বাহুল্য 
আবশ্তক নাই এই পর্য্স্ত থাকুক শ্রীরামরাম চক্রবর্তী । 

প্রশ্ন; ।__কাশীতে মৃত্যু হওন নিমিত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্তার 
দশ বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজো দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা এ ভগিনীর বিবাহ 
দেওনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব দিনে পিতার মাপিকাপকর্ষ করিয়া সপিগীকরণের 
অপকর্ষ করিবেক কি মাপিকাপকর্ষধ না করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শাস্ত্র 
সম্মত লিখিবেন । 


€ ূ রঃ হয়া 
রি সংন্বদ সং সেক্া।ধেত কথা 


উত্তর ।-“কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্তার দশ 
বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজস্বলা শঙ্কা প্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ 
পূর্ব দ্রিবসে তাহার্স পিতার মাপিকাপকর্ষ করিয়া সপিপ্তীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা 
পণ্ডিতেরদের পরামর্শ । 

ইহার প্রমাণ।--.""শ্ররামচন্দ্র শন্মণাম সাং সিমল।। শ্রীরামকাস্ত শর্দণাম 
সাং বাগবাজার। শ্রীরামকুমার শম্মণাম সাং বরাহনগর। শ্রীশভুচন্দ্র শর্মণাম সাং 
বাগবাজার। : 
অপ্রাপ্চপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিগ্ীকরাণপকর্ষ কর্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ 
শান্ত্রসিদ্ধ ইহা! পণ্ডিতেরদের পরামর্শ ।**-শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ণাম সাং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্ত্ 
শন্মণ।ম সাং ভবানীপুর | শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্শণাম সাং ভবানীপুর | 

অপ্রাপ্চপ্রেতভাব ব্যক্তিরও পুভ্রাদি বিবাহার্দির নিমিত্ত সপিণ্ীকরণাপকর্ষের 
নিশ্চয় করিলে মাসিক সকলেরো৷ অপকর্ষ করা যুক্ত বটে." । শ্রীরামনারায়ণ শর্মণাম সাং 
ভূকৈলাশ। 

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিতা মাতার অবিবাহিতা৷ কন্যার দশবৎ্সর বয়স অতীত প্রযুক্ত 
রজোদর্শন আশঙ্কাতে এ কন্যার ভ্রাতার্দি পাপপরিহারের নিমিত্তে পূর্ববদিবসে মাপসিকাদি 
সপিপ্তীকরণাস্ত কম্ম করিয়া পরদিবসে এ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহ1 পঙ্ডিতেরদের মত। 
শ্রারামকমল শর্শণাম সাং বালি। শ্রারামহরি শশ্মণাম সাং বালি । শ্রীপ্রাণরূষ্ণ শশ্মণাম 
সাংবালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্শণাম সাং বালি। 

প্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিপ্তীকরণের অপকর্ষ স্থলে সপিগীকরণের পূর্বব কর্তব্য 
মাসিক সকলেরও অপকর্ষকরা শাস্ত্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারে। সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের 
পরামর্শ। শ্রীরামধন শশ্বণাম সাং সিঙ্গুরে। 

ষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ধদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া! সপিপ্তীক রণ 
করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ । শ্রীঅভয়া- 
চরণ শর্মণাম সাং জনাই। 


(১০ মাচ্চ ১৮৩৮1 ২৮ ফাস্তুন ১২৪৪) 


মহামহিম শ্রীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু ।--প্রশ্ন। এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিশ্থিত 
হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভত়্ দেশে উপনয়নাদি কর্ম হইতে পারে কি না ইহার 
শান্রান্দারে অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়। 

উত্তর ।--এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বজ 
এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিবূপ কর হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ । 


ধর্ন ৪০৯ 
ইহাতে প্রমাণ ।--- - 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ ্ীনিমাইচজ শিরোমণি শর্দদণাম্‌ 
ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশভূচন্দ্র বাচস্পতি ঞ 
ব্শ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রুহরনাথ তন্ক ভূষণ এ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্ীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শশ্মণাম্‌ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শন্মণাম্‌ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালস্কার শশ্দণাম্‌ 
ধশ্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকান্ত তক্ষপঞ্চানন এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীগঙ্গাধর তক্কাবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীপ্রেম্টাদ তর্কবাগীশ এ 
পাঠশীলাস্থ শ্রীসর্ববানন্দ হ্তায়বাগীশ এ 
কাশী পাঠশালাস্থ ধর্শাস্ত্রি পাণ্ডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শশ্মণাম্‌ 
সদর দেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্দণাম্‌ 
নবন্বীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তর্কালঙ্কার এ 
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র শর্মণাম্‌ 
তথ শ্রবিশ্বেশ্বর শন্মণাম্‌ 
তথা শ্রীভোলানাথ শর্মণাম্‌ 
তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্দণাম্‌ 
তথ শ্রীশ্রীরাম শর্দপাম্‌ 
তথ। শ্রীরুষ্ণনাথ শর্শণাম্‌ 
তথা শ্রীনবকুমার শর্মণাম্‌ 
পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতিরবিচ্ছীমন্থ্য শর্মণাম্‌ বয়েলি নিবাসি শ্ীচেতেন্দ্র শম্বণাম্‌ 
খিদ্দিরপুর নিবাসি শ্রাঈশ্বরচন্্ শব্দণাম্‌ 
কুমারহষ্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শশ্মণাম্‌ 
খামারপাড়। নিবাসি শ্রীচণ্তী প্রসাদ এ 
আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্বতীচরণ এ 
নৈহাটি নিবাসি শ্রীরামকমল এ 
উত্তরপাড়া নিবাসি শ্রীউমাকান্ত এ 
বালি নিবাসি শ্রাজগন্নাথ শর্মণাম্‌ 
ফরাস্ডাঙ্গ। নিবাসি শ্রীভবদেব শশ্মণাম্‌ 
বাশবেড়িয়া নিবাসি শ্রবৈকু্ঠনাথ শর্দণাম্‌ 


হপ্্্ম৫ ১ 


৪০২ শলওম্বাপ পত্রে স্ক্ষাব্লে কথা 


যশোহর নিবাসি শ্রাবিরপাক্ষ শর্ণাম্‌ 
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রুহরচন্দ্র এ 
পাঞ্চালদেশ নিবাসি শ্রীজীবনরায় এ 
সফূর্পার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্মণাম্‌ 
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শর্শণাম্‌ 


ধর্মস্থান 


(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


বৈদ্যনাথ।--বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ বৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় 
বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে এ সকল মন্দিরবাটার 
পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং ষাত্রিরদের উপকারার্৫থে তৎ্সন্গিহিত স্থানে 
তিনটা পুফ্রিণী খনন হইয়াছে এঁ সকল পুষ্করিণীর জল পদ্মপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। এ বাটাতে 
গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ 
হস্ত পরিম্তি এবং এ সকল মন্দিরের চূড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও এঁ সকল মন্দিরের 
চত্বর প্রস্তর নির্মিত ও তাহা ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দর্জাগুলি 
অতিশয় খর্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মুণ্তি সে মহাদেবের এবং এ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে একটা 
আলোক অতিদুরহইতে সন্দ্শন হয় ও এ দেবালয় সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে 
কুষ্ণবর্ণ হইয়াছে। অপর যে সকল যাত্রিরা এ দেবালয়ে গমন করে তাহারা হরিঘার 
এবং অন্ত২ পবিত্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্বক যেমন এঁ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে 
তেমন তন্দবারা এ শিবলিঙ্গের মন্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ঝয 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ত২ সকল অতিপবিভ্রস্থানের মাহাত্মোর তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও 
কর্ণাটদেশের চিলম্বারম্‌ ও তৃণমালি স্থান যদ্রপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তন্দরপ এ বৈদ্যনাথ 
স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ । অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল 
যে সেই স্থানে প্রতিবখসরে কেবল জিল! বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। 
ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন 
তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট এ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্যর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ 
গ্রাম প্রদান করেন। 

এ সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় না যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি 
নামক মঠের বহিহ্ব্ণরের উপরিস্থ এক প্রস্তরে খুদিতাক্ষরদ্ধার1 বোধ হয় যে এ সকল মন্দির 
শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবালয়ের 
সন্গিহিত চতুক্ষোশের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈদ্যনাথের মন্দিরের 


ধর্ম | ৪০৩ 


ব্যাপয। বিশেষতঃ প্রথম হ্রলি জুরি অর্থাৎ ছুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্বাপিত এক 
মন্দির। সেই মন্দিরের পৃর্জকেরা কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলঘীপহইতে 
আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব 
তাহারা এ মন্দিরের নিকটে প্রাচীন ছুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং & 
গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকঠের এক প্রস্তরনির্মিত 
প্রতিমূত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ব্রিশূল কুণ্ডনামক একটা অতি আশ্মধ্য 
চৌবাচ্ছা! আছে তাহা ১৬০ হন্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দিগ প্রস্তরেতে মণ্ডিত 
সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষয়ণীয় অর্থাৎ সর্বদা এ আকরহইতে জল 
উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপশ্তবননামক এক বন আছে তৃতীয়তঃ 
তন্ৈধ্যতকোণে চৌল পর্তনীমক এক পবিজ্্ স্থান আছে। চতৃর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ 
পশ্চিমে নন্দননীমক এক বন আছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮০১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮) 
ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তি ।--লগুন নগরের কোম্পানি 
বাহাছুরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইগুর সাহেব নীচে লিখিতব্য দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন। 


গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচ। বাদে প্রাঞ্ধি। ৯৯২০৫০ 
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি । ৪৫৫৯৮০ ০ 
গত যোল বৎসরে প্রয়াগে যাত্রিরদের স্থানে খরচ৷ বাঁদে প্রাপ্তি। ১৫৯৪২৯০ 

গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা 
বাদে প্রাপ্তি। ২০৫৫৯৯০ 
সর্বস্থদ্ধ। ৮৪০ ৯০২২১৫০ 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 


আসামদেশের উমানন্দ পর্বতের অঙ্গ হীন।--গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি 
২৪ পর্য্যত্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্ধদেশেই বিপদ ঘটিয়াছে.....* | এ ঝড়ে যে 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্বত পড়ে তর ঝড়ে 
তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নর্দের মধ্যে স্থিত ভন্মাচলনামক পর্বত তাহাতে 
ীশ্রউমানন্দ নাম ধারণপূর্ববক ত্িলোকানাথ মহাদেব বিরাজমান এ পর্বতের দক্ষিণদিগে 
প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে এম্ত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই 
গত বৎসর এ পর্বতের এক বৃক্ষ উৎপাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল 


8০8 | স্বাদ পত্রে সেক্াব্লেত্র কথা 


তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া! রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা 
করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে এ পর্বতের অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন 
ইতি ২৬ আশ্বিন। কম্তচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ ।- চন্দ্রিকা। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফাঞ্জন ১২৩৯) 


শ্ীবন্দাবন।-_শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিয়ে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফ্ঃসল 
আকবরহইতে এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের সস্তোধার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্ঠই 
তাহারদের সন্তোষ জন্মিবে। 

শ্রীন্দাবনধাম অতিপ্রসিদ্ধতীর্থ । এবং বঙ্গদেশীয় ধর্শ নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ 
বৈষ্ণবের| এ তীর্ঘে গমন করেন। প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাহারদিগকে 
দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাহার! বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশ- 
হইতে আগমন করেন এ উভয় দেশীয় যাক্রিকারা হিন্দুস্থানীয় দ্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঘরা 
পরিধান না করিয়া পুরুষের নায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবত্বে 
এবং কখন২ বা শাখানগরে চঞ্চ্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাগ্রভৃতির 
রাঞজারদের খরচে এ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মোৌন২ মটর দেওয়া যায় 
এঁ পশুগণকে কেহই হিংসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর 
হইল ছুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব এ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকেরা 
অত্যন্ত রাগোন্মত হইয়। সাহেবেরদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবের! এ 'অতিসঙ্কটে 
পলায়ন করিতে২ যমু নানদী সম্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকাস্তরগত হইলেন। 

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্ত করেন তাহার কারণ এই যে 
বৈষবের পরমোপান্ত শ্রীকৃষ্ণ এগার বৎসরবয়ঃপর্ধ্যস্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত 
আছে এবং তিনি সেই ধামে নান! নামে পুজ্য। সেই স্থানে তাহার নানা নামেতে নানা 
মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তাহার উপাসক 
বৈষ্ণবগণ তাহার নান। নাম সঙ্কীর্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন । 

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! যে সকল অট্টালিকা ও অনেক২ স্থদৃশ্ঠ 
স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অষ্টালিকাঁদির যেমন শ্রেণী 
তদক্ুসারে পশ্চিম ধারঅবধি আঁরভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে। নান স্দৃশ্ত বস্তর 
মধ্যে প্রথমতঃ অতিস্থচারু কদঘ্ বৃক্ষ নগরপ্রান্তে ষমুনানদীর প্রতি শাখাতে নংনম্যমান 
আছে। কথিত আছে যে এ স্থানহইতে কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাপ দিয়াছেন 
এবং কহে অব্যাপি শ্রীরুষ্ণের পদচিহ্নেতে এ কদঘ বৃক্ষ চিহিত আছে ইহা স্মরণার্থই 
তাবৎ ব্রজ দেখ ব্যাপিয়া কদস্ববন রোপিত হয় জী বনের নাম কদস্বখণ্ডী। 

এ বিগ্যাত কদস্বতরুর কিঞিস্সিম্নভাগে রক্ত বর্ণ প্রন্তরনির্খ্িত অত্যুচ্চ এক 


ধর ৪০৫ 


মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দিগেও তত্দ্রপ প্রন্তরে নির্মিত নেক ক্ষুত্র২ কুঠরী আছে। 
এ মন্দিরের চূড়োপরি এতদ্দেশীয় লোকের উষ্কীষের ম্যায় এক আকুতি নির্মিত আছে 
তাহা এমত দৃশ্তমান হইয়াছে যে অগ্রভাগে গ্রস্থিবি শিষ্ট একট। রক্ত বর্ণ বস্ত্ের স্তস্তবিশেষ। 
তাহা কাবল অথবা! পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককর্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনকা 
মন্দিরনামে বিখ্যাত এ মন্দির অতিন্থদৃশ্ঠ ও অতিদুরদৃশ্তও বটে তাহার নিকটে অপর 
দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে। 

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদস্তরিত পূর্ববভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গঙ্গারাণীকর্তৃক 
নিশ্মাপিত এক ক্ষুদ্র রাজবাটী আছে । এ রাজবাটা সর্বত্র কাছারীবাটানামে বিখ্যাত এ 
বাটার দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান এ রাজবাটী দোতালা। এবং 
ভরতপুরের অস্তঃপাতী ভূবাসস্থানের সন্গিহিত অতিনির্ধবল শিশুমুগের সায় বর্ণ প্রস্তরনির্মিত 
যে রাজবাটী তাহার অস্তঃগ্রকোষ্ঠের তাবন্িম্মাণও তদ্রপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহ 
অতিস্থদর্শনীয় ৷ মথুরাস্থ শিবিরহইতে যে সাহেবেরা বৃন্দাবন দর্শনাদি করিতে আইসেন 
তাহারা প্রায় এ স্থানেই ভোজনা'দি করেন। 

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহ প্রস্তর 
বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে এ স্থানেই শ্্ীরুষ্ণ রাসমগ্ুলী নৃত্যাদি করিতেন 
এ স্থানহইতে কিব্চিদস্তরে এবং নদীহইতে কিঞ্চিদুরে জয়পুরের বর্তমানা রাণী শ্রীকষ্ণের 
সম্মানার্থ এক অত্যুত্ধম নৃতন মন্দির গ্রস্থন করিয়াছেন। এ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ 
প্রস্তরে নির্মিত বিগ্রহের নিজমন্দির শ্তক্ুবর্ণ প্রস্তরে নির্শিত এ মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 
এক বিগ্রহ আছেন তাহা হরিমোহন বুন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মৃত্তির কৃষ্ণের ন্যায় 
মুখ এবং তাহাতে স্থবর্ণময় বংশী ন্যন্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ 
এই যে কৃষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ধীষ "আছে। 

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদস্তরে গোবিন্দজীক মন্দির নামে এক অতিন্দৃশ্য 
মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পূর্বে এ মন্দিরই বুন্দাবনের মাহাত্মোর সামগ্রী ছিল এবং 
অন্যাপি তাহাতে যে ভগ্রাংশসকল আছে সেও পরমন্ন্দর কিন্তু পূর্ব্বে এ মন্দিরের 
উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখা নষ্ট করিয়াছিলেন। এ মন্দির অতি- 
বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিংহকর্তক নিম্মাপিত। তাহার নির্মাণ প্রকার 
হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকুতি এক প্রকারে রোমাণ কাত'লিকেরদের 
গির্ভাঘরের ন্যায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেযটি হাত। পূর্ব 
কোণে এক প্রকার অই্ কোণারুতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত 
উচ্চ পয়ন্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চুড়ার ন্তায় দৃশ্য হয়। অট্রালিকার 
এ ভাগে কষ্চের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মৃত্তি স্থাপনার্থ এ মন্দির গ্রথিত 
হুয় কিন্ত এ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উদ্থাপনপূর্ববক জয়পুরে নীত হয় এ 


সি এবংলাদ পত্রে সেক্কানেনক্র ক্রথা 
তাবৎ অট্টালিকা! রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্শিত এবং তন্মধ্যে প্রন্তরে নির্িত উত্তম২ 
ছবি আছে। 

নগরের পূর্ব কোণে গঙ্জাতীরহইতে কিঞ্চিদস্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি সুন্দর 
শ্বেত প্রস্তরে নিশ্িত দুইটা শৃঙ্গাকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়ের মন্দিরের 
অন্তর্ভাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে 
প্রবেশপূর্বক দেখিতে পারিলাম না। 

শ্রীবৃন্দাবনে আরো অনেক স্ুদৃষ্ঠ ক্ষুদ্র রাজবাটা ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ 
ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত 
হিম্মত বাহাছুরের অট্টালিকা আছে এবং বুন্দাবনের ইতস্তত আম ও তিস্তিড়ীর অনেক 
উদ্যান আছে তদ্যবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্ত যমুনানদীর 
তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটা মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্‌ ব্যক্তির লালস! না জন্মে । 


(১৩ জুন ১৮৩৫1 ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 


শ্রীযৃত দর্পণসম্পাদক মহাশয় মহোদয়েমু।__আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় 
প্রকাশ হইয়৷ জনপদের বন্থবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহার] নিরুপায় তাহারদের 
সছুপায় দর্পণঘার হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ 
করিয়া মান দান করিবেন। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী 
বৃন্দাবনচন্ত্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কষ্ণানন্দ নামে এক জন 
দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদ্িগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া শেষ 
করা অসাধ্য । এবং তাহাতে প্রজা সকল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাঁও বর্ণনে বর্ণাভাব। 
যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্রিথ সাহেব বাহাদুর অতিধার্মিক সদ্বিবেচক তৎকালীন জিলার 
জজ মাঁজিস্ত্রেট ছিলেন । দণ্ডীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তীহার কর্ণগোঁচর হইবায় তিন চারি 
মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন। প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্ঠা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ 
দুষ্ট লোক সমভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। :তৃতীয়তঃ ছুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ 
নৌকারোহণে রাজ্রিতে দত্থ্যবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়াতে দণ্ডীমজকুরকে 
পদচ্যুত করিয়া! তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে এ সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস 
হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম স্থথে কালযাপন করিতেছিল । 

প্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর অদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের 
সাহেবের! তজবিজ করিয়া এ গাদির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দণ্ডিকে সেবাত করিতে 
জিলায় কালেক্টরীতে অন্থজ্ঞা করেন কিন্তু কালেকুটর সাহেব এ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশতেহার 
জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার একজন পরমানন্দনীমে অতি- 
জ্তানবান। দ্বিতীয় অচ্যুতানম্দ এ দৃষ্ন্মান্বিত দর্ডি চেলা। তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক 


ধর্ম ৪০৭ 


দণ্ডী গোবিন্বানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্টর সাহেব পরীক্ষায় 
পরমানন্দ দর্তিকে অভিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মাঁনস গ্রাহকরতঃ অচ্যুতানন্দকে 
অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছেন তূমিও সেই পথাবলম্বন 
কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফ:সল স্থরতহালের অনুমতি লইয়া কএক 
জন মফঃসলে তদারক করিয়1 কৈফিয়ৎ দ্রেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার 
জিজ্ঞাম্ত এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেব গাদিচ্যুত করেন তাহাকে কোন্‌ 
হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয় স্থরতহাল করিলেন । এবং যে ব্যক্তিকে মোকাম- 
মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞা নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন 
ফলত: আমলারদিগের সহিত কৃষণানন্দ দণ্তির একূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে 
তাহার চেলা গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তাবল্পোকই ভীত ও দুষ্টলোক 
সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্বপ্রায় লোকের উপর দৌরাত্মা পুনরায় আরম্ভ ক€রয়াছে। 
এবং গত ঠবশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সৌশাইভারঙ্গার নিকটে ছুই তিন খান মহাজনি 
নৌকা মারা পড়িয়াছে যে ব্যক্তি এইক্ষণকার কালেক্টরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল 
দৌরাত্ম্যের কতক২ কালেক্টরীতে এত্তেলা করিয়াছিলেন । কিন্তু আমলাসকলই তাহার 
সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকার মাঁজিস্ত্রেটে সাহেব অতি- 
সন্িবেচক কিন্ত ্ দণ্তির চেল! পুনর্ববার গাদি প্রাপ্ত হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই 
ভয়ে মীজিজ্বেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম । হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ববক 
দর্পনপার্থে এই পত্রথানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাঁধিত হুই যেহেতুক পরোপকারে 
ধর্ম আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্যচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ | 


(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয় ।--কোর্ট অফ উৈরেকটরের আজ্ঞাবশত গবর্ণমেণ্ট 
জগন্নাথের কর উঠিয়া দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা! সকলে জানেন কোর্ট অফ 
ডৈরেকটরের ইচ্ছান্থুসারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে 
লিখিব। 

১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেন্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত 
বেতন যাহ! দিতে অঙীকার করেন তাহ দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কার্ধ্য 
তাহাতে যেন ইঙগরেজের হস্তার্পন না হয় এবং তৎকর্শ উত্তমরূপে হয় তন্নিমিত ১৮০৯ সালের 
৪ আইনান্ুসারে খুরদার রাজার প্রতি এ সকল কর্মের ভারার্পণ হয় পূর্বে গবর্ণমেণ্ট যত 
বেতন দিয়াছিজেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮৯৮ সালে লর্ড ম্প্টি 
সাহেব ৫৬,০০* টাঁকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিছ বসাত ক্রয়করণে পাগীারদিগের 
অক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার স্বেদারেরা যেমত পূর্বে দিত এইক্ষণে 


8৮ সগন্বাদ পত্রে লেক্তাবেেব ক্থা 


গবর্ণমেণ্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্যস্ত দিয়াছিলেন তদনস্তর 
বনাতের গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্তে ১০০* টাকা করিয়া দিতেন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট 
জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রঙ্ধান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বাধিক ২১,০০০ টাকা 
উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা অন্তান্ত উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা 
অধিকারানস্তর ২ বৎসরপধ্যন্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্ধারিত হয় নাই ইহার পর 
জগন্নাথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাক্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও 
প্রয়াগেতে কর লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহা সকলে জামিতে 
ইচ্ছা করেন তন্মিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো লিখিতেছি। 
পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পথ্যন্ত 


কর গ্রহণে আয় ২৪,৩৭১৫৭০ টাঁকা 
সর্বন্থদ্ধ ২৪,৩৭১৫ ৭০ 
প্রতিবৎসর ১১৬১০ ৭৪ 
সর্বনুদ্ধ ব্যয় ১১১৫৪১৪৪০ 
প্রতিবৎসর ৫৪১৯৭৩ 
সর্ববস্থদ্ধ লাভ ১২,৮৭১৭৯০ 
প্রতিবৎসর ৫১১১০১ 
প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত । 
সর্ববন্দ্ধ আয় ১৬১৪৬১৬৫৭ টাকা 
প্রতিবৎসর ৮২১৩৩২ 
সর্বসুদ্ধ ব্যয় ১১৪ ০১৭৮৮ 
গ্রতিবৎ্সর ৭১০৩৪ 
সর্ধন্থদ্ধ লাত ১৫১০৫১৮৬৪ 
প্রতিবৎসর ৭৫১২৪৯৩ 
গয়ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ২৮ বৎসরে । 
সর্বন্থদ্ধ আয় ৬৩১৪৬,৭৬২ টাক! 
প্রতিবৎসর ২১২৬১৬৭০ 
সর্বস্দ্ধ ব্যয় ৯১৯৭১১৮৩ 
প্রতিবৎসর ৩৫১৬১১ 
সর্ধস্থদ্ধ লাভ ৫৩,৪৯১৫৭৯ 
প্রতিবৎসর ১১৯১১০৫৬ 


অদ্যপর্ধযস্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমর! ছুঃখিত আছি, কিন্ত 
গয্পা ও প্রয়্াগেতে গবর্ণমেপ্টম্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যান এবং 


ধী ৪ ৯ 
গ্রনিতেছি থে কলিকাতাহইতে পুরী পধ্যস্ত ষে রাত্ঠা আছে তাহাতে যে ব্যয় আর 
যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎদাগার তাহার ব্যয় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব 
ইহাতে জগন্নাথের সেবার্থ গবর্ণমেন্ট যাহা দিতে স্বীকার করেন তাহাই হয় তথ্ব/তিরেকে 
লাভ হয় না। | 

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহা প্রদাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্ধারিত ছিল 
এ মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার 
আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পর্কীয় লোক বিক্রয্নসময়ে আবশ্তক হইতে পারিত কিন্ত 
ইহ! হইলে অত্যন্ত প্লেশ জন্মিত এই জন্যে এ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটা মূল্য স্থির করিয়া 
রাখিয়াছেন এই টাক! বাদে গবর্ণমেন্টের যে বেতন দাতব্য ছিল তাহা দিতেন তথাপি 
সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টীকা লেখ! যায় ইহাতে ভাহারদিগের পরিশ্রমমান্্র লাভ 
আর ইহাতে মিসেনারি ম্হাশয়রা নিশ্চয় বোধ করেন যে কাষ্ঠ বিক্রয়ের মৃল্যানগসারে 
গব্ণমেন্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট হস্তা্পণ করাতে মিসেনারি 
মহাশমরা গবর্ণমেন্টকে অন্ুধোগ করেন এই জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রেগ 
অফ ইত্ডিয়। নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় 
সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠময় মহাশয় আপন গর্ত ত্যাগ করিয়া দর্শনেচ্ছুক 
সহন্্রং যাত্রিদমূহের নঘনগোচর হইবেন যদ্যপি এ ফ্রেগড মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর] যায় যে 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথধান্্। সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌন- 
প্রায় হইবেন আমরা শুনিয়াছি যে যাহার! দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্র। দেখিয়াছে তাহারা 
পুরীতে তদ্রপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখি পুনর্বধার কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছ। 
করে ন। গত কএক বখ্দরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্থে প্রায় ৫০০০ লোক একজ 
হয় ইহারা অত্যন্ত ছুঃখী ও প্রায় মগ্ন হই! চীৎকার করে জগন্নাথের এবং পুরীর নিকটস্থ 
রথের ছবাদশ হন্তী আছে আর কতিপয় ইউরোগীয় লোকও দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়৷ থাকে 
ইহা হামিপ্টনকৃত ইস্ট ইত্ডিয়া গেজেটেতেও লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড মহাশয় কি কারণ 
কহেন থে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অদ্ধেক পথে ক্লেদমধ্যে পড়িয়া 
থাকিত তিনি কি সকঙ্গকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে থে 
সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পুজার নিমিভ উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত 
স্ধষ্ট হইয়া অনেক২ং বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব 
বোধ হয় যে মিসেনরি সাহেবের! যখন২ সে স্থানে গমন করেন তখন তাহার। কেবল 
পাণ্ডাদিগের এই অভ্যাসহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিসেনরি 
সাহেবের সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহা! কেহই বুঝে না এবং যে পুস্তক 
তাহারা বিতরণ করেন তাহাতে তাহারদিগের অভীষ্টসিহ্ধ কদাচ হয় ন। কেনন। তাহার। 
ঘে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে 

২৫ 


৪৯০ লংন্বাদে পত্রে সেক্াবেোব্র কথা 


ইম্পেনদেশীয় পোকেরদিগের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ যখন নিম্মাল্য গোধূমপিষ্টক তাহারদিগের 
সম্মুখে স্থাপিত করেন তখন এক জন বৈধর্মিক তাহারদ্দিগের মনে অন্ত প্রবোধ জন্মাইতে 
চেষ্টা করিলে ঘে মত নিষফল হয় তদ্রপ রথধাত্রাকালীন মিসেনরি সাহেবেরদিগের 
উপদেশ বুথ হয়। 

সে যাহা হউক রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাকা 
অঙ্গীকারমতে অবশ্তই দিতে হইবে কিন্ধ ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১০০০ টাকা লইয়া 
থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬১০০ টাক। কেবল ছুইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন 
ইহার প্রথমপ্রকার এই যে আপনারদ্িগের কোষহহতে প্রতিবত্নর ৩৬,০০০ টাকা দিউন 
কি্বা এ টাকা বার্ষিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই 
থে খুরদার রাজার সহিত কোন.বন্বোবন্ত হউক যে তিনি এ কর গ্রহণ করিয়। বায়ব্যতীত 
অবশিষ্ট টাক নিজস্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দোষ দেখি না কেবল 
গবর্ণমেপ্টের অনেক ব্যয় হইবে কেনন1 তাহারদ্রিগের ৩৯১০০ টাকা দান করিতে হইবেক 
আর তত্্তিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাক৷ রাস্তার নিখিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন 
কিন্ত যদি এরূপ ব্যয় করিতে পারেন কিন্বা মিসেনরিরা যদি আর কোন উপায় দেখাইতে 
পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়া এ টাকার 
উৎপত্তি হয় তবে মিসেনরিরা জানিবেন যে তাহারাও অন্ত লোকের সহিত জগন্নাথের 
বাদাকরের বেতন দিয়! থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্ত তাহারা ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিৎ 
কর দেবপূজ। বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেপ্ট যে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে 
সন্তষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক 
দিবস পর্য্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহ। পাগ্ডার দিগের 
হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ষণ হইলে কখনই আলম্যবান হইয়! থাকিবে না 
দ্বিতীয় পন্থা স্থির কর! দুক্ষর ১৮১৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরদিগের পথ উত্তরে 
কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই ছুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক 
ক্রোশ অন্তরে আছে আর যাত্রিরা কেবল কালেকটরের আগীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে 
হইতে পারে না আর থে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের 
নিফরে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীব বাহিরে করা আবশ্তক কেনন। 
ন্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথধাত্রার সময় রথদ্বার! প্রায় এক ক্রোশ 
পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকেরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়। এক পয়সাও না দিয়া 
ফিরিয়া যাইবেক অতএব যাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাঁকেও পুরীর মধ্য 


আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইহা করিলে 
সর্বদা! বিবাদ জন্মিবে যে ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান ন! করিবেক তাহারদিগকে 
রাজা হয়তো৷ আমিতে দিবেন না সুতরাং অনেকে একত্র হইয়া! কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইবেক 


ধর্ম ৪১১ 


ইহাতে মাজিস্ত্রেটে সাহেবের সহকাধ্য প্রার্থনা করিবেন । রাজ! কিপ্রকার যাত্রিগণহইতে 
টাকা বলদ্বারা আদায় করিবেন তাহ] অনুভব কর! দুক্ধর নহে ইহাতে যাহার বিহিত কর 
দিবেক না তাহার! সকলই বিলঘ্প্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্ষরে গমন করিতে 
পারে যে সিপাহী লোক তাহার! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর যে২ পর্বতীয় রাজার প্রতি 
লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজ এক জন ষশস্বী অতএব 
দেশে এপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়৷ অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে 
তাহা হইতে ইজরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদিগের 
অধ্যক্ষের দোষে কিপধ্যস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা আমর! দেখিয়াছি খুরদা দেশ গুমসর 
দেশের নিকটবপ্তি ছুই দেশের রীতি ধারা এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক 
১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহা! আমরা বিশ্বৃত হই 
নাই অতএব এপ্রকার কার্ধ্য কর্তব্য নহে স্ৃতরাং অবশ্ই গবর্ণমেন্টকে পুরীতে এ ব্যয় 
স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত করও ত্যাগ করিতে হইবেক। 

আমারদিগের বোধ হয় যে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া 
পাণ্ডা্দিগকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা! শ্রেম্ কেবল পাশ দিবার 
বিষয়ে হন্তার্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহ! শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহণে 
আয় হইবে তাহা পুরীতে বা কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনার্থ এডিউকেসন কমিটির 
হস্তে দান করা উচিত এ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং 
২১০০০ টাকা! করিয়া উত্তম ইঙ্গরেজী লেখককে পুরস্কার করা কর্তব্য এই লেখার প্রস্তাব 
নির্ধারিত হইবেক আর যাহার! কিয়ৎকাল এ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাস করিবে তাহারাই 
এপ্রকার পরিতোধিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদ। বুদ্ধি ও স্চেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক এবং 
ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীক্ষ হইবে এবং 
ীষ্টয়ান ধর্দের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্থের বৃদ্ধি 
হইবেক।- জ্ঞানান্বেষণ। 


(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


হিন্দুকালেজের নিকটবস্তি প্রস্তাবিত গির্জা ।-হিন্দু কালেজের নিকটে যে গিজা 
স্থাপনার্থ গ্রীযূত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত আর্চভিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তছিষয়ে 
গত সপ্তাহের সম্বাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উদ্ত 
সাহেবের এ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বীড়ুয্যেকে ধন্মোপদেশকতা 
কন্ধে নিষুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবন্তি এক খণ্ড ভূমি 
ক্রয় রুরিয়াছিলেন। পরে এ গির্জা নির্মাণের তাবৎ বন্দোবত্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে 
পাতর পু'তিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধাক্ষেরা শ্রীল্রীযুত লার্ড বিশোপ 


৪১২ গওন্বাল পেতে সেোব্ষারেশন্ থা 


সাহেবের নিকটে গমন পূর্বক জ্ঞাপন করিলেন থে এ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দু- 
কালেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ 
করিবেন যে বানকেরা পাছে খ্রীস্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে কালেজ হইতে বাহির 
করিয়া লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা যে এ স্থানে গির্জা স্থাপন না হয় এবং 
চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতদ্রপ এক দরখাস্ত এ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন এ 
ছুই দরখাস্ত পাইয়া শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্ভা স্থাপন স্থগিত করিয়। হিন্দু 
কালেজের কমিটিকে কহিলেন যে প্র স্থানহইতে পোয়াক্রোশ অস্তর বড়রাস্তার ধারে এতদ্রপ 
অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদিগকে দেন এবং এ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে 
তাহা দেন তবে এ স্থানে গির্জ। স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়। শ্রীযুত 
লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা! মাতারদিগকে বারণ 
করিয়! দেওয়। যাইবে যে তাহার। বালকেরদিগকে এ গির্জাতেও না যাইতে দেন। 


(২৩ মাচ্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫) 


নৃততন মন্দির ।--সম্বাদ পত্র বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলায় 
অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া স্বজাতীয় 
কতিপয় পারসীয়েরদ্িগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহারা অগ্নির উপাসক। 

আরে! অবগত হওয়া গেল যে টেপুস্থলতানের বংশ্য একজন ধর্মতলা ও কসাইটেলা'র 
রাস্তার কোণাকোণি একথণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্ত এ স্থানে 


এক বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করিবেন। 
কলিকাতাঁর কোন্‌ অংশকে ডুমতল1 বলিত তাহ অনেকের জীন। না থাকিতে পারে। বর্তমীন এজর। 
্রীটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে। উপরে যে পাশাঁমন্দির-নিশ্দীণের কথা জাঁছে তাহাই ২৬নং এজর] 
দ্টে অবস্থিত বর্তমান পাঁশাঁ-মন্দির। থ্যাকীরের ডিরেক্টরীতেও দেখিতেছি £- 
[/7% 90696 


1)0017010199-109-70819 
১ 178999 11179 161001)10, 
ধন্মমভা 
(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
১৮৩*-_জান্থুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্নণ্ড দেশে আগীলকরণাে 
এবং হিন্দুদিগের ধন্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধর্মসভা স্থাপিতা হয়। 
( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফান্তুন ১২৩৭) 


ধশ্দন্ভা। ।--গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্শসভার বৈঠক হইয়াছিল-..। শ্ীযুত বেহারিলাল 
চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব)ক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হুইল 


ধরা ৪১৩ 


সম্পাদক ইহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দ্রিৰেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত 
করাইবেন অপর তাহার সংগ্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন ।--সং চং। 

ধাহারা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাহাদের নিকট তুলাবাজারের বিহারীলাল 
চৌবের নাম স্থপরিচিত। চৌবে-মহাঁশয়ের বাটীতে ১৮১৯ সালে এক বিরাট বিচাঁর-সভার আয়োজন হয়; 
রামমোহন রায় তর্কে নু্রহ্গণ্য শাস্ত্রীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়! জানা মায়। (নগেন্্রনাথ চটোপাধ্যায় 
রচিত 'মহাতা। রাজ1 রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত”, পৃঃ ২৪২) 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌষ ১২৩৯ ) 


ধর্মসভা ।--গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্মমভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল এঁ সভায় 
সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্বব বঠকের অঙ্ক্মতি মত যে সকল কর্ম হইয়াছে তাহ সমাজের 
বিদ্িত করা গেল-.*। তৎপরে [ হাটখোলার ] শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তের প্রেরিত পত্র 
পাঠ কর! গেল তাহার তাৎপর্য & দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত 
অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্ায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য ইহারদিগের উপর 
সতীঘ্বেষির সংহ্ষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় ভদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর 
দলে তাহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত 
করাইয়াছেন।.* চন্দ্রিক!। 


(১৫ মার্চ ১৮৩৪1 ৩ চৈত্র ১২৪) 


ধর্মসভা ও ধশ্মমভার অগ্রগণ্য চক্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চ্ধ্য ব্যবহারের দ্বারা গত 
সপ্তাহঘ্ধয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্িশেষ বৃত্তান্ত 
এই সংগ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজরুষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বাবু মণুরানীথ মল্লিকের বাটাতে বিবাহ 
হইয়াছে তাহারা উভয়ই অতিধনী ও মান্য । বাবু মথ্রানাথ মল্লিক রামমোহন রায়ের মিত্র 
এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন 
যে & বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন 
ধর্শসভার এক বৈঠক করাইয়া এ সভার প্রধান২ অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধান২ 
দলপতিরদিগকে এ বিবাহে নিমস্ত্রিত কায়স্থেরদের গমনবারণার্থ যথাসাধ্য প্রবোধ জন্মাইলেন 
তাহাতে তদস্থকারি এক হুকুম জারী হইল এবং এ বিবাহে যে ঘটক কুলীনের! গমন করিবেন 
তাহারদিগকে অব্য বহাধ্যতার ভয় দর্শান গেল তপ্রযুক্ত অনেকে তথায় যাইতে অসম্মত 
হইলেন আরো ধন্মসভা প্রত্যেক জন কায়স্ত্ের স্থানে এক২ একরারনামা লিখিয়! লইলেন 
তাহার প্রতিলিপি এই 


ধর্মসভার প্রাতিজ্ঞাপত্র। 
গোৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্মমভার অনুমত্যন্থসারে জ্ঞাপন করা 
যাইতেছে গত ২* ফাল্গণ রবিবার রাত্রে ধর্শসভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন 


6১৪ সওম্বাপ পাত্রে লেক্ষাব্লেক কথা 


ও মৌলিক কায়স্থমকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে সুনিয়ম করিয়া প্রত্িজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে ধিনি এ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়া সর্ববলাধারণে ব্যক্ত করিতে 
ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধর্মসভায়্ স্বেচ্ছামতলময়ে আসিয়৷ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়ের! পত্রের দ্বারা শ্বং নাম বাক্ত করিলে স্থাক্ষরকারিদিগের 
শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধণ্মসভা। দধ্র ৷ 
ধর্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ন্থয | 

শরীশ্রীধম্মসভা বরাবরেধু। 

প্রতিজ্জাপত্রমিদং কার্য্যধাগে । শ্রীযুত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তানস্তর 
শুনিলাম এ সিংহ বাবুর পিতৃব্যপুভ্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্তার 
সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কার আমর! এ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে 
সংশব করি নাই কিন্তকএক জন ঘটক ও কুলীন এ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমর! 
এক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞ! করিলাম এ সংসগিদিগের সহিত কুলধন্ম অর্থাৎ বিবাহাদি সম্বন্ধ 
করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধন্মলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্বতোভাবে 
সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্ত ১৭৫৫ শস্য চ।... 


এখানে কালীপ্রসন্ন নিংহ মহাশয়ের পিতা নন্দলাল দিংহের বিবাহের কথাই বল? হইয়াছে । 


(€ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪০) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু ।-*-ধর্দসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে 
আমর! প্রণিপাতপূর্ববক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাজ্ষি আছি। 

প্রথম প্রশ্ন । সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষবেরদিগের ধন্দ বিষয়মতের সর্বদা 
বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে এঁ উভয়- 
পন্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজা ও অগ্রাহ্া না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মতাবলঙ্ি 
ব্ক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাস্ত্রারবোধে বাদান্থবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া 
অভিনব নহে। যদ্দি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরব 
আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথ! অধরাম্থত ভক্ষকের! ত্যাজ্য না হওনের 
হেতুবাদ কি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক এতন্নগরস্থ কোন ধনির অর্ধাপহরণ 
করিয়। যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসম্তান ধর্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন 
কি না। | 

তৃতীয় প্রশ্ন। কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোপ্তৰ পরম মান্যব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক 
সর্বাস্তঃকরণের সহিত ত্বকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্বক জবন ধর্মাবলঘ্বন করিয়া আনারে। নাস্সি 
জবনি রমণীকে মহন্মদ্দীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনের! তাহার:হিন্দু নাম পরিবর্থে 


ধন্য | ৪১৫ 
এজ্জত আলী থ! নামকরণ করে তিনি এ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ 
নমাজে তৎপর হইয়া বহুদিবদ ঘরবসত করেন পরে উক্ত খা সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন 
চাকর নবীন ধনী হইয়। তাহার সহিত তক্ষ্যভোজ্য করিয়া পুনরায় খা সাহেবকে হিন্দু- 
সমজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি এ এজ্জত আলী খাঁর উক্ত প্রাচীন চাকরের সন্তানেরা 
ধাহার৷ খা সাহেবের সমন্নয়কালীন ছিলেন হিন্দু মহাশয়দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উপস্থিত 
দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি না। 

চতুর্থ প্রশ্ন। এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নানিজান ও স্থপনজান ও নিক্কি প্রভৃতি জবনী 
নর্তকীপ্দিগের সহিত তাবৎকাল নানাব্ধপ আহার ও ব্যবহার করিয়। এবং মির্জা জান তপসের 
সহিত দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল একান্নতুক্ত থাকিয়। নগরকীর্তনেপলক্ষে পুনরায় হিন্দু- 
দিগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারের! এই দলাদলির উদ্যোগে 
বিশেষ অন্থরাগ প্রাঞ্ধ হইতে পারেন কি না। 

যদ্দি উপরিউক্ত মহাশয়ের] হিন্দুসমাজে মান) ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম- 
মভার বিধি ব্যবস্থা মনি শাস্ত্রের বিপরীত অন্য কোন শাস্ত্ান্ুসারে থাকে তবে কৃষ্ণমোহন 
বন্য্যো প্রভৃতি কিনিমিত্ত ধন্মভার অগ্রাহা হয়। আমরা জ্ঞাত আছি যে অনেক২ নির্দোষি 
নিক্ষলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়ের! ধর্সভার দলভুক্ত আছেন তীহারা কি উক্ত বিষয়ে 


পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি । নিবেদনপত্রী কশ্যচিৎ শ্যামবাঁজার নিবাসৈকন্য 
বিপ্রস্ত । 


শোভাবাঁজারের মহারাজ। নবকুষঃ দেবের পুত্র রাগ রাঞ্গকুনঈকে উপলক্ষ্য করিয়া) লিখিত বলিয়। মনে হয়। 
শীযুত মন্মধনাথ ঘোধ প্রণীত “রাজ! দক্গিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়” পুস্তকের ১৮ পৃষ্টা ্রষ্টব্য। 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১9 ভাত্র ১২৪২) 


শ্রীযুূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।-_ ""'সংপ্রতি একটা শাখা ধর্দমলভা স্থাপিত 
হইয়াছে কিন্তু তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহ! কিছুই জানিতে পারি ন! কিন্ত শুনিয়াছি 
্র্ষসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রহ্মসভায় প্রতি বুধবার রান্রে গান বাদ ইত্যাদি অতি- 
পরিপাটারূপে হয়। তদনস্তর শাখা ধন্মসভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় 
পরন্ত গ্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় 
আমর! অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্সভ। কিয়ৎ কালান্তে ছাতারের নৃত্য হইবেক অর্থাৎ 
মঘুরের নৃত্য দেখিয়া একট! ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা 
উত্তম নৃতা করিব বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল পরে অনেক কাল নৃত্য করিতে২ 
ময়রের নৃত্য ভুলিয়া গিয়া শেষে লাফাইতে আরম্ভ করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্্মসভা 
তাদৃশ হইবেক। ২১ আগন্ত ১৮৩৫ সাল। 


৪১৬ বগা পাত্রে সেক্কাহেলনখ ক্কথা 
(২৩ জুঙ্গাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩) 


প্রীত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।--পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতা 
গরাণহাটার এগৌরমোহন বসাকের বাটীতে এক শাখা ধর্মসভা হইয়া থাকে তাহার সম্পাদক 
শ্রিচুত রামানন্দ ব্রহ্মচারী সর্বতত্ব সিদ্ধান্ত ্বাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযূত রামলোচন শিরোমণি 
মহাশয় ভগব্দগীতাদ্ি পাঠ করিয়া থাকেন । উক্ত সর্বতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম- 
কাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্তীয় বিষয়ে ধাহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথার্থ 
সিদ্ধান্ত প'ইবেন। আরে! তিনি প্রমৃপাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতনম্মহানগরের মধ্যে 
ঘদি কোন তত্ব্বচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাহারা নিকটবন্ঠি হইয়! বিচার করিলে 
বিশেষ মর্শজ্ঞ হইতে পারিবেন । একারণ আমরা তত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম কিন্ত এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন ঘে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশ- 
করণে অশক্ত হইল । 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ । ১৬ ফাল্তন ১২৪২) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । ধশ্মনভার পতিবিয়োগ ।--প্রা় সকলেই 
জ্ঞাত আছেন যে ধশ্মসভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল এঁ সভার প্রতিজ্ঞায় 
অবজ্ঞা করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংগ্রতি 
দূলকলকুশল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুর মানস সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতুক 
গত সংক্রান্তি দিবসে এ বাঁবুর বাটাতে তুলার অতুল] সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান 
ধার্শিক বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি বাবু মথর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্তাপ্রদান 
করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ ধাহার পিতৃব্যপুন্রের বিবাহকালীন ধর্মসভায় ধর্মনিষ্ 
বিশিষ্ট কায়স্থ মহাশয়েরদের নিয়মপত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ- প্রধান কায়স্থ ধন্মভয়ে 
দলাদলবিষয়ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শত্তু চন্দ্র মিত্রঙ্জ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থজ আর ধর্- 
সভাপতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু কালার্টাদ বস্থজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্বনিয়া 
শ্রীযুত বাবু জয়চন্ত্র মিত্রের স্বরুত দল সকল এক্য হইয়া মাল্যচন্দন করিয়! সভাস্তরের 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধর্বসভা পতিবিরহিণী অতিছুঃখিনী হইয়া শ্রীযুত বাবু 
প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়। এক পদ ধর্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা 
করিতেছেন । সে যাহ! হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধরন্মসভা চীরকালীন 
পতিব্রতা। প্রিয়তমা ছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎ্পতির1 যে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ 
গানবাদাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় অন্তাসক্তা প্রিয়তমার 
অন্গুরক্ত হইতে উদ্যুক্ত হয় তাহার! কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট 
ইতি। কন্যচিৎ সমদশিনঃ | 


ধর্ম ৪১৭ 
(১৪ ধপ্রিল ১৮৩৮1 ৩ টৈশাখ ১২৪৫) | 
নৃতন ধর্দদ সভা ।--আমরা শুনিলাম যে কলিকাতায় নৃতন এক ধর্দ সভা স্থাপনের 
কর হইতেছে । সংগ্রতি ধর্থ সভান্বর্গত কোন২ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভার নিয়ম উল্লজ্ঘন 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তীহারদের মুখাপেক্ষ। করিয়া যথার্থ বিচার হইল না! ইহাতে 
কলিকাত৷ ও ত্লিকটস্থ কতিপয় সম্ত্রাস্ত মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হুইয় নৃতন ধশ্দ সভা স্থাপন 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 
ফলতঃ প্রভাকর সম্বাদপঞ্জের স্বারা বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় কোন ধনাঢ্য ব্যক্ধি 
জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচ্য হয়না কিন্ত নিষ্ব ব্যদ্িরা 
হি ক্ষুদ্র অপরাধ ও করেন তথাপি তিনি ধর লত্ভাতে অব্যবহার্ধ্য হন। 


(১৭ সেপ্টেখ্বর ১৮৩১ । ২ আশ্বিন ১২৩ ) 


কএক বৎসর হইল এ মহানগর কলিকাতার যোড়াসাকো স্থানে ্রঙ্গদভানামক এক 
সভা স্বাপন হইয়াছে উহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য বঝাখ্যা এবং 
্রক্ষটবষয়ক গান হইয়া থাকে এ সভাধ্যক্ষ মহাশয়ের তদর্থে এক অট্রালিকা নিশ্দাণ 
করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হইয়া প্রতি সৌরি 
বাদরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহারা বহু সম্মানও প্রাঞ্ধ হন বিশেষতঃ ভাঙ্ত্র 
মাসে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের! পত্রঘার। নিমস্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করণানস্তর 
তৎসভাধাক্ষ মহাশয়ের] বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ 
নিয়ম করিয়াছেন এতত্ব্তিরিক্ত সময়ে ও ততৎসভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রতি ১৯ 
ভাত্র শনিবার &ঁ সভায় নানাতিরেক ২** ছুই শত ত্রাহ্মণপণ্ডিত পত্রত্ধারা নিমস্ত্রিত হইয়া 
আগত হইয়াছিলেন এতত্তিন্র বু ছাত্রেরো৷ সমাগম হইয়াছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের! পক্সান্ছসারে 
১৬)১২।১০1৮1৬1৫।৪ ৩/২। তঙ্ক। করিয়া! দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহৃত ও উপস্থিত ও 
পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত হইয়া! গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই 
তাবতেই অর্িত হইয়া সঞ্চিত পুণ্যকলে তদধ্যক্ষের স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিং নাং। 


বিবিধ 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 


জাবা উপস্থীপে হিমু লো দর্শন ।--জাবা হইতে সংগ্রতি আগত এক পথ্রের দ্বারা 
অবগত হুওয়! গেল যে এঁ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅস্তরিত স্থানে হিম্দুমতাবলম্বী 
ন্মাধক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে । পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা! জাপন করা প্রায় 
অনাবস্তক যে চারি শত বৎসর হইল এঁ উপস্বীপস্থ তাবজ্লোক হিন্দু্তাবলম্বী ছিল কিন্তু 


২৩ 


৪১৮ সংবাদ পত্রে মেকাজেনব্র ক্থা 
তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা জাবনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দু- 
ধর্দমাবলদ্ি লোক দুষ্ট হইয়াছে তাহারাও এ প্রাচীন হিন্দুমতাবলম্থিরদের অবশিষ্ট বংশ্টা। 


(৩ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১৮ আশ্বিন ১২৪২) 


বালি উপস্ধীপে হিন্দুধর্ম ।-_চারি শত বৎসর হইল জাবা উপদ্বীপস্থ' তাবল্পোক হিন্দু- 
ধর্মাবলম্বী ছিল। এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার হবার! প্রমাণ হয় এমত নহে 
কিন্ত যে নান! দেববিগ্রহ ও দেবালয় এ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্বারা প্রতায় হয় কিন্ত & 
উপদ্বীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপেই জাবনিক ধর্ম্মাবগত্বী হইয়াছে-এবং আমর' “ঘাধ' করি যে এ 
উপস্বীপে অতি প্রধান অধাক্ষঅবধি ক্ষুদ্র লোকপর্যান্ত বৈদিকধন্মাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই? 
আরো! বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপস্বীপের মধোও পূর্বে হিন্দুধর্ম চলিত-ছিলল 
এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্বীপ, জাব]1 উপদ্ধীপের পূর্ধ্বীমাহইতে অতি- 
ক্ষুদ্ধ এক মোহানাতে বিভক্ত । যদাপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বদতি তথাপি তত্রত্য 
অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধো চ'রি 
বর্ণের গ্রভের কেবল এঁ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের, মধ্যে. এইক্ষণে কেবল ত্রাহ্মণ ও 
শূদ্র এই ছুই বণের প্রাভেদ দৃষ্ট হয়। 

. সংপ্রতি দেশদশী কএক জন সাহেব এ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু 
লোকেরা অতংস্ত ছুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষরা যৎপরোনান্তি অপস তাহারা আত্ম ভরণ- 
পোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্ধয করে ন। কেবল স্ত্রীলোক যাহ উপার্জন করে তর্দার। প্রাণধারণ 
করে এবং আপনারদের তাবতকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ দেবনেতে যাপন করে 
কখন২ কৃষিকর্দ্দও করিষ থাকে কিন্ত এ মর্দেতে তাহারদের সময়ের কেবল, চতুর্থাংশমাত্র 
লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা বোধ করে যে স্ত্রীলোকের! রোল্কার করিয়া 
যোগাইবে। অতএব এমত নিয়ত কথিত হইয়। থাকে যে বালি উপন্ীপে স্তরীলোকেরদের 
রোজকারে পুরুষের] জুয়াখেলা ও আফিন খাইতে পায়। 

স্ত্রীলোকের অবস্থা অতিজঘন্ত তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটী ঘর ক্ষণাবেঙ্ষণীর্থ 
গে'লামের নায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীন৷ হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা 
নাই এবং ষে বিধবারা সম্ভানহীন বা যাহারদের কন্তামাত্র আছে তাহার। রাজার সম্পত্তির 
মধ্যে গণ্য হয়। এ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া! উপপত্ধী করেন অবশিষ্টারদিগকে 
রাজবাটাতে খাটান। 

তত্্ত্য প্রজারদের যেরূপ অবস্থা তাহা রাঁজবাটার- বর্ণনেতেই অবশ্য. অবগত হওয়া 
যাইতে পারে । যে সাহেবের! এঁ উপদ্বীপ দর্শনার্থ গম্ন করিয়াছিলেন তাহার! কহেন যে.এ 
রাজবাটা কাচা এক প্রাচীরে বেষ্টিত।.. রাজ! সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ -করিতে ইচ্ছুক 
হইলে কাহার! এ বাটার ভিতরের. এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্ত উ.কুঠরীতে যাইচে 


ধর্ম ৪১৯ 
পথ এমত পক্ষিল যে-তীহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখ। অভিকঠিন হইল । এ অস্তংগুরের 
বামপার্খে ফারুময় হতুরল্র ২৬ হাত এক গৃহ. এবং তাহার সম্মুখে চতুরত্র ১৩ হাত ইষ্টক- 
নির্িত ছুই কুঠরী.ছিল। পরে লাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইল যে রাজার আগমন” 
পর্য্যন্ত আপনার! বারাগডাতে বন্থুন। রাজ বাটার মধ্যে কেবল একখান ভাজ চৌকী ও 
এক ছেঁড়া শপমান্র এ শপের উপরি কএকটা কুকুর শুইয়া ছিল। অপর দ্বার মুক্ত. হইলে 
বিংশবর্ষবয়স্ক কদর্ধ্য একটা যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়। দ্বারের গোড়ায় এক তকিয়! হেলান্‌ 
দিয়া গদিতে বসলেন তিনিই মহারাজা. তিনি অত্যস্ত অপরিষ্কৃত চুলগুল! বে কড়ামেকড়া 
কেবল কোমরে একটু লেকড়া আর সর্ববাঙ্গ লেঙটা শরীর অতিদূর্বল ও কৃশ বোধ হয় কোন 
বিষয়ে কুসম্মত নহেন।. তৎসময়ে এ রাজা দড়িতে বাধা একটা কিরকীট কীট লইগ্জ খেল! 
করিতে লাগিলেন এবং এ কীটকে অতি যন্ত্রণা দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়। 
গেলেন। সাহেবেরা যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃক্পাতও 
করিলেন না। 

এস্ানীয় লোকের! ব্রঙ্! বিষ শিব গণেশ দুর্গ! এবং অন্থান্ত প্রতিমাদিও পুজা করে 
কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে সুশোভিত নহে। স্থানে মধ্যেং বলিদানও 
হইয়া থাকে বোধ হয় ষে সৈইস্থানে ব্রাহ্মণও আছেন তাহার! অতুযৃত্তম ভাষ। লইয়া ব্যবহার 
করেন বোধ হয় & ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে। কিন্তু যে সাহেবেরা এ উপস্ধীপ দর্শনার্থ 
গিয়াছিলেন ঠাহার। এ যাজক ব্রাহ্গণেরদের সঙ্গে ' আলাপাদি করিতে ন। পারাতে তন্ধিষয়ে 
কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না । যদ্যপি এ বালিনিবাপি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও, 
ন! হয় তথাপি বৈদিক ধর্মাবলন্থিরদ্দের সঙ্গে তাহারদের এইমান্্র: রৈলক্ষণা যে তাহারা 
অন্তান্ পশুহত্যা করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে ন৷ তন্মধ্যে মহিষ ও শুকরের 
ব্যবহারই অধিক। উপযুক্ত কর্ধপা বিদ্যা এ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে 
জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল ন 
তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষা অনাগ্জাসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বার 
ভাষামাত্র অভ্যাস করে । ইউরোপীগ্ন লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রতা নাই 
এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদ্দি করেন এমত তাহারদের ইচ্ছাও নাই । 
তাহার! দেশের মফ£সলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত ছুই জন 
সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমরা অত্যন্ত কুব্যবহার 
করিতেছ তখন তাহারা এইমাত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আগিতে কেহ 
নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই বাবহারেতে তোমরা অসন্তই হও বে প্রস্থান কর। 
এ উপদ্বীপে সতীরীতি চলিত আছে এ দেশদর্শক সাহেবের এই সম্থাদ দেন যে 
প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাহার পত্বী ও উপপত্বীতে ৭৪ জনের ন্যুন নহে পুড়িয়া 
প্ররিল। কখন২ ছোট লোকেরদের বিধবারাও ম্বামির সঙ্গে দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্ত 


6২৪ - সংবাদে পাত্রে সেন্কাবেেন্ কথা 


সে কদাচিৎ। পরন্ধ নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজ] মরিলে তাঁহার বিধবা ধত থাকে 
সমৃদায় সহমৃতা হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তীহার স্ত্রীরদিগকে কথিত হব যে তোমরা 
সহগামিনী হইব! কি না যদি তাহার! কহে ধে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতস্্! রাখিয়। 
নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পেক্ঠ ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অততযযত্বম বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিতে 
এবং ষথেচ্ছ আজীয়ম্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে অগ্গমতি দেয় তাহার অভিগ্রায় এই থে 
তাহার ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্বে যত সখ ভোগ করিতে চাহে তাহ! করিতে পারে। 
রাজার শব পৃথকরূপে দাহ কর! যায় এবং ষে সকল স্ত্রীর] দগ্ধহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত 
স্বতস্্ব একটা২ কুণ্ড করা যায়। এস্থানে গমন করিলে স্বং আভরণাদি ত্যাগ করিয়। 
লোককে দেয়। পরে ছুরির দ্বারা বাহুতে কিঞ্িৎ আধাতপূর্বক এ রক্ত সর্ধবাঙ্গে মাথিয়া 
মাচানে আরোহণ করিয়। অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ঝাপ দেয়। গত বৎসরে ১৩জন তাহারদের 
মধ্যে কেহ২ পরম হুন্দরী প্রাচীন রাজার মৃত্যুর পর বাবিলিংস্থানে উক্তরূপে পুড়িয়। মরিল। 
কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া! ভীতা হইল কিন্তু এ মাচান 
এমত নির্ঘাণ করা যায় যে তাহার পশ্চান্তাগ একটু উঠাইয়! দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়া 
পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই 
তাহারদিগকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকেষদের এতন্রপে গুড়িয়। মরণের কারণ এই যে তাহারা 
যঞ্াপি কোনপ্রকারে অস্বীকৃত৷ হয় তবে তাহারদের অত্যন্ত কলঙ্ক হয়। রাজপত্বীরা 
হ্বীকার 'না করিলে তাহারদিগকে গোপনে থুম করে যেহেতৃক রাজগোত্রা কোন সী অষ্ট 
হইলে ছেশময় তাহার মহাঅখ্যাতি হয়। 


বিবিধ 


রাস্ত'ঘাট 
(২২ মে ১৮৩০। ১৯ 'স্যাষ্ঠ ১২৩৭) 


কলিকাতার নৃতন রাস্তা ।--গঙ্গাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের 
আড়পারপর্যযন্ত যে নৃতন রান্ত। হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিণ্মত্তে খিদিরপুরের খালের 
উপবে যে জিঞ্জিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তত হইয়াছে । সেই 
এমারত্রে এক দ্রিগে ষেপর্যান্ত জোআর উঠে প্রায় সেইপর্ধ্যস্ত উঠয়াছে এবং তিন চারি 
মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে। 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ | ৫ মাঘ ১২৩১ ) ্‌ 

চিৎপুবের রাজপথে জলপেচনার্থ টাদায় ক্ষরকারিদের সভা ।--চিৎপুণ্রর রাজপথে 
জল সেচনার্থ ধাহারা টীদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহারা গত ১ জানু গারিতে প্রধান 
মাজিস্ত্রেট শ্রীধুত মাকফালন সাহেবের :দপ্তরখানায় সমাগত হন। এ সাহেব সভাপতি 
হইয়া রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মর্ম এই |. চায় যত টাক। সংগ্রহ হইয়াছে তাহার 
সংখ্য ৩২০০০ তাহা! সমৃদায় কোম্পানির ভাণ্ডারে নত ্বাছে। তদতিরিক্ত বাবু কুঙ্জ'র 
বনমালীলাল :*০** টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইঘাছেন তত্তি্ উদায় স্বাক্ষর কারিরদের 
স্থানে দত্তাবশিষ্ট মারো দশ বার হাজার টাক প্রাপ্তি সম্ভাবনা অতএব সর্বন্দ্ধ ৬২*০* টাকা 
সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পূর্বের এই কার্ধ্যসম্পাদনার্থ এইক্প প্রস্তাব 
হইয়াছিল থে এক বাম্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গীথা যায়. কিন্তু নিয়ে পিখিত তিন 
কারণেতে কমিটী মহাশয়ের এ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দতেছেন। প্রথম কারণ এই 
যে'টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুল্গায় না। দ্বিতীয় প্রকারাস্তরে 
অল্পবায়ে এ কার্ধ্যসাধন হইতে পারে । তৃতীয় স্থানে চিৎপুরের রাস্তা এমত সন্তীর্ণ আছে 
যে.প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থার নাই।. অপর নিকটবন্তি পুষ্করিপীহইতে জলসেচনের কার্ধ্যে 
যেপধ্যন্ত সথলার হইয়াছে তাহা এ রিপোর্টে ব্যক্ত হয়। এ তৎকর্শসম্পাদনে গত বৎসরে 
কেবল ৮৮৩৮৯ টাকা বায় হয়। এ রিপোর্টে কার্ধাসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল 
প্রথম পরামর্শ এক বাঁ ছুই অধিক পুফরিণী খনন-ক্করা যায়। দ্বিতীয় এই ষে শ্রীযুত 
চীফ- মাজিস্ত্েটসাহেব উপরি উক্মতে এই . কার্যে .যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা 
ভীহাকে ফিরিয়া দেওয়া 'ষায়। তৃতীয় পরামর্শ থে এই কার্ধোর তত্বারধারক্‌ প্রীধুত 
মকালক সাহেবকে এই কার্ধাসাধনের পরিশ্রমার্থ ৫* টাক] পারিতোষির্‌, দেওয়া:যায় । -. 

এতজ্রপ রিপোর্ট পঠিত হইলে নিম্নে লিখিত বিষয়ে, সকল্রে সম্মতি হইল; 


৪২৪ গংবাদে পত্রে সেক্াবেনত্র কথা 


শ্রীধৃত মাক্ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহু এবং যে টাকা 
কোম্পানির কোষে ন্তগ্ত আছে তাহার -ন্থদহইতে মাক্ফার্শন সাহেবকে ৬৭৮৮৯ টাকা 
দেওয়৷ যায়। 

বাম্পীয় কল বসান অপেক্ষা পু্ধরিণী খনন কর! পরামর্শ সন্ধ। 

কোন্‌ স্থানে পু্ধরিণী খনন করা উচিত এতত্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযুত 
চীফ মাজিস্েটসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রীযুত 
বাবু হরিমোহন ঠ'কুর ও শ্বীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন। 

প্রীযুত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চট্লিশ হাজারের মধো যে বিংশতি 

হাজার টাক প্রাপ্তবশি্& আছে তদর্থ তাহার নিকটে পঞ্রের স্বারা নিবেদন করা 
ষায়। 

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত "দার খ্বাবা ক্ষজর! টাকা সংগ্রনার্থ অন্তান্ত লোকের 
নিকটে নিবেদন করা ধায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকতৃক মুদ্র৷ প্রদত্ত হয় 
নাই তাহারদের নিকটে লিপিম্বারা নিবেদন কর! যায়। 


(৪ জান্কয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪) 

[ পত্রচ্প্ররকের স্থানে প্রাপ্ধ ] গত শুক্রবারে শ্রীযুত জিন্কিন্স লো এণ্ড কোম্পানির 
সাধারণ নীলামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি (যাহা তেরেটিবাজারের 
দক্ষিণে ছিল ) এ মৃত সাহেবের অ্রদের অন্থমতিক্রমে বিক্রয়হওয়াতে প্রীধৃত বাবু 
স্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০** একা্সহাজ্জার টাকাতে ক্রয় করিয়াছেন এ বিষয়ের মূলা 
পুর্বে দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার গ্রধান২ হৌসসকল 
দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অগ্প দামে ক্রয় হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত 
বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর এ স্থানে নৃতন অট্রালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরমা এক 
বাজার করিবেন এস্থান এরূপ হইবেক যে প্রধান২ সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে 
ইজলগ্ডের ম্যায় বাজার করিতে আল্িতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় 
হষইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারঘ্বারা বিশেষ লাভ করিতে 


পারিবেন ইতি। 


(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ ্রাবণ ১২৪৪) 
গঞ্জীতীবন্থ পথ।স্মৃততন টেঁকশালের  উত্তরাংশ লইয়া কিসনদুরপর্থান্য ভাটার 
সয়ে চড়া পড়ে তাহাতে পৌলীসের. প্রধান বিচারপতি এ স্থান আয়ত্ত করিবার 
নিমিত্ত থে এক নকসা বাহিয়- করিয়াছেন লে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কিন্ত এদ্থান সাহিস 
বান্না ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোস্তারন্দী করিতে হয় নতুবা! জোয়ারের 


বিবিধ ৪২৫ 
সর্মঘ়ে এ রাবিস ভাসিয়া যাইতে পারে তাহাতে ঘে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন 
বিবেচনা করিতে গেলে এর খরচ পত্র অল্লই বোধ হয় যদি এঁস্থলে বাটা নির্মাণ করা 
যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি হয় তৎপূর্ব্বাংশে যে সকল বাটা আছে 
সে সকল বাটা কেলাইব সিটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মৃন্য শ্বল্প হইতে 
পারে। 

এতদেশের মধ্যে অন্ঠান্ত স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার 
বিপরীত হইতেছে কেন না এইক্ষণে যে পধ্যস্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ 
কিঞ্চিৎ দূর লইয়। চড়া পড়িলে শাকো বান্ধিয়া পারাবারে যাইবার স্থসাধ্য হইতে পারে 
ইহাঁও অসম্ভাবনা নহে ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কাত্তিক ১২৪৫) 


গঙ্গার উপরি পুল ।-_আমাদিগের শ্রুতি গোচর হইয়াছে যে হুগলি নদীর উপরি 
পুল করণে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন এ পুল নিশ্নীণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০৭ টাকা 
নির্ধাধ্য হইয়াছে এবং উক্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিন্তি হইতেছে 
কিম্বা হইবে । এবং এই সহরে স্থবিখ্যাত যে কল নির্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকর্খের 
ভারর্পণ হইবে। এ পুল লৌহ দ্বার নির্মিত হইবে এবং এমত বূপে নিশ্মিত হইবে 
যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। | বেঙ্গল হেরান্ড, ৪ নবেম্বর ] 


(৬ এগ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ €চত্র ১২৪৫) 


কলিকাতার লাটরি।--অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবণ্ণমেণ্টের যে লাটরি 
বৎসরে ছুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা খণহইতে মুক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ তাহার 
লভ্যাংশ কিঞ্চিং লইয়া কলিকাতা! নগরের সৌষ্টবার্থ ব্যয় করা যাইত। কএক বৎসর 
হইল যে ব্যাপারের ঘ্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার সৌষ্ঠব হইয়াছে সেই ব্যাপার 
এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবণমেণ্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপস্বত্ব 
বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ ঝণ পরিশোধ হওয়াতে তাহারদের হত্তে 
টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা । সম্বাদ পত্র দ্বার অবগত হওয়! গেল যে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি নূতন এক 
লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্টৰ করণীয় ব্যাপারের 
তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছেন। 

শ্রীযুত ভি মাকফার্সপন সাহেব সভাপতি । 

শ্রীযূত মেজর আরবিন ও শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রীযুত এন আলেকজান্দর 
এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মেম্বর । 

প্রীযূত কাঞ্চান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কর্ম নির্বাহ করিবেন। 


২--৫৪ 


৪২৬ সওব্বাদ পত্রে সেক্াব্নে কথা 


সরকারী বা সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে 
আমারদের. বোধ হয় যে এঁব্যাপারেতে কেবন্গ মন্থষ্যের নীতি ভরষ্ট হইয়! জুয়াচুরীর বৃদ্ধি 
হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্বকরণার্থ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ থাকে তবে ন্বীয় ভাগার 
হইতেই দান করিতে পারেন কিন্ব। নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নৃতন মান্থল বসাইতে 
পারেন কিন্ত গ্রজজারদের অসৌষ্ঠবকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠবৰ 
করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে যে 
অত্যন্ত প্রতারণ৷ বদ্ধমূলক ক্ষুদ্রং লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণম্ণ্ট 
যে পর্য্যস্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নিজ জুয়ার প্রধান আকর না উঠাইবেন সেই পর্যস্ত 
নানা ক্ষুদ্রং জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না। 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


নৃতন সাকো।--শ্রুত হওয়া গেল যে মাণিকতলা ও শ্যাম বাজারের মধ্যপ্ত 
নৃতন খালের উপর এক সাকো নির্মাণারস্ত হইয়াছে। 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ ঠচত্র ১২৪৫ ) 


এতৎ শ্রবণে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম যে টেকশালের ঘাটের সন্নিধি 
স্ীলোকের ন্ানার্থে একটা নৃতন ঘাট প্রস্তত হইবেক এ অতি সৎকর্ম বটে কেননা 
আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে সান করিয়৷ থাকে তজ্জন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি 
অন্তায় হয় কিন্তু এততৎ্করণে তৎ্সমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মন্গুষ্যের 
মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিস্তিত হইয়াছি ছুঃম্ভাব ব্যক্তি সকল 
অবগাহন ছলে স্ত্রীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে 
ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্শিষ্ঠ মনুষ্যের। 
সময়াস্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন তজ্ন্ত 
সময়াতীত হওনে স্থতরাং এ ব্যক্তিরদিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অন্ুচিৎ 
ব্যাপার হেতু গবর্ণমেন্টের নিকট আমর! প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গা হুগলি যমুনা 
গোদাবরী ব্রহ্মপুত্র এতৎ সমুদ্দায় স্থানে যে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় 
স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রপ করিলে অতি উত্তম 
হইতে পারিবেক যদ্পি বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যতিরিক্ত অন্ত লোকের 
ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্ত্রেটে সাহেব এ সকল ঘাটের দিক নির্দিষ্ট করণের হুকুম 
প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেতুক অস্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত 


অনাহত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতত্বিষয়ে মনোযোগ জন্য নিরস্তর প্রার্থনা করিতেছি । 
[ জানাদ্বেষণ ] 


বিবিধ নি২৭ 
( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭) 


মেদিনীপুর ।__-এই মহারাজ্যের নানা প্রদেশ দিয়! নূতন রাস্ত। প্রস্ততকরণে সংগ্রততি 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন । এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্যে 
এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তাহ! সম্মল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্ত 
তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া এ নৃতন রাস্তা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ 
করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাচ দল পদাতিক সৈন্য তাহার নিকটে 
প্রেরণ কর গিয়াছে । 


(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯) 


বর্ধমানের রাস্তার সৌষ্বকরণ।-_নিয়নভাগে লিখিত বিবরণ ইত্ডিয়া গেজেটহইতে 
গ্রহণপূর্র্বক প্রকাশ কর! যাইতেছে । সংপ্রতি মধ্যমবিত্ত এক বাক্তির অতিগ্রশংস্য 
উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ কর! তাহার পক্ষে অতিষথার্থ এবং তাহাতে পাঠক 
মহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। 

কলিকাতাহইতে বর্ধমান যাইতে নৌক। পথে ভাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় এ ঘাট 
বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরিত এবং সেই ঘাটহইতে জনাই গ্রাম 
দুই ক্রোশ। পূর্বে এ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যে রাস্তা ছিল সে প্রায় অগম্য 
বিশেষতঃ বর্যাকালে। এই ক্ষণে এ কান্তার অতিকাস্ত হইয়াছে এ রাস্তা একপ্রকার 
সমুদায়ই নৃতন হইয়। ষোল হাত চৌড়া হইয়্াছে। জনাইর অগশ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে 
সরম্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একট! পাকা সাঁকে! প্রস্তত হইয়াছে সেই স্থানে এ 
নদীর পাটা পয়ষট হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবন্ঠি যে স্থানে পঙ্কিল ভূমি ছিল সেই 
স্থানে অন্য একট! সাঁকো নিশ্মীণ হইয়াছে । এই সকল উপকার্ধ্য কার্যে পৃথক ব্যক্তিরদের 
অত্যন্তোপকার এবং তচ্চতুর্দিগন্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে । যে মহাশয় স্থীয় ভ্রাতৃগণ- 
সহযোগে এইং পরমহিতজনক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির 
মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টাড সাহেব রাজপুতান৷ দেশে কাধ্য নির্বাহ করিতে- 
ছিলেন তৎসময়ে এ মহাশয় তীহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অন্যাপিও সেই সাহেবের 
স্থানহইতে মধ্যে২ কোন২ অস্থুগ্রাহক চিহ্ন প্রাপ্ত হন। সংপ্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্য 
কুঠীতে অল্লপবৈতনিক কর্শে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহ্রেরদের অতিবিশ্বাস 
পাত্র হইয়া যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অনুমান ছুই সহমত মুদ্রা 
ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন ধে এই প্রশংস্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের 
যথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা করিলাম । কিন্ত তিনি এই বোধ করুন যে এতদেশীয় লোকেরদের 
পরহিতৈধিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌঁষ্টিকতা করাই অতত্যুপযুক্ত এবং তিনি 
আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক ব্যক্তি আছেন তাহার! বিবাহাদি 


৪২৮ সনদ পত্রে সেক্াবেলেত্ত কথা 


নানা উৎসব কর্মে লক্ষ২ টাক! বায় করিয়। থাকেন কিন্ত তাহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র 
আয়াস কি বায়ের আন্কৃল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা! করিলে বোধ হইবে যে 
তাহার এ প্রশংসা কর] অতিরিক্ত নছে। 

শুন! গেল যে এ ব্যাপারের এমত স্থফল দৃষ্ট হইয়াছে যে এ প্রদেশের উন্নতি দিন২ 
বৃদ্ধি হইতেছে । এ গঞ্জে অনেক নৃতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি 
জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুত্র২ দোকান বসিয়াছে এবং এ গঞ্হহইতে 
প্রতিদিন চারি পাচ শত বলদ বোঝাই তওুল বর্ধমান ও বিষুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত 
হয়। এবং আরো শোন! গেল যে গত বৎসরের বর্ধাকালে এ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য 
তওুলাদি দুমূল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বারা চতুদ্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার 
হইয়াছিল। 


(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০) 


১২৩৯ শালের ২৯ চৈত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইওিয়া 
গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন 
মধ্যবুত্ত লোক মোৌং ডানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পর্যন্ত এক নৃতন রাস্তা প্রস্তুত 
করিয়াছেন এ কথা বিস্তারিত রূপ অবগত ন হওয়াপর্যযস্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ 
এ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় জিল! হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট 
এক কেতা দরখাস্ত করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুর- 
পর্ধ্যস্ত বারাণস রোড যে শালিখার রাস্ত। আছে তাহার উভস্ন পার্থে মিলিত হইয়া প্রস্তত হয় 
আর ডানকুনির এক রাস্তা ৬সরম্বতীর ধারপর্ধ্যস্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে এ ভানকুনির রাস্তার 
শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যফদ্যপি এ বাবুজী মহাশয়ের 
মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রান্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদন্ুযায়ী উত্তম ও 
পরিপাটা হইত কারণ এ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তত করিয়াছেন তাহাতে 
আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা 
ব্যয় বিন! তেমত সুন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম মধ্যবৃত্ত লোকের 
নহে যেমন কারঙ্জালকে ঘোড়া রোগ ।-.-শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সাং কোণনগর । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২৭ আশ্বিন ১২৪৯) 


শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_জিলা নবন্থীপাস্তর্গত উলানামক গ্রাম 
সর্ক্বোতৌভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সংকুলীন ধার্টিক জন- 
সমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়ের! নিরস্তর দৈব পিক্রাদদি কর্দোপলক্ষে বহুধন বিতরণদ্ধারা 
গ্রামের সৌষ্টব প্রকাশ করিতেছেন কিন্ত পিখিত গ্রামে সংপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব- 


বিবিধ ৪২৯ 


প্রযুক্ত মন্ুযোর গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হস্তাশ্ব শকটাদির গমন স্থদুরপরাহত চৌকীদার 
লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অতএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া 
নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দর্প ণৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইলে দীনজনগণ 
ত্রাণকরণৈকতানমানস করুণাসাগর সাক্ষাদ্বন্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেন্ীঙ্ক গবব্নব্‌ 
জেনরল বাহাদুরের কর্গোচর হইয়! কুপাকটাক্ষপূর্ববক উক্ত জিলার মাজিস্ত্রেট শ্রীধুত 
হলকট সাহেব বাহাছুর স্থবিচারতৎপর ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তাহার প্রতি অনুমতি হইলে 
উক্ত সাহেব অন্ুগ্রহপূর্বক লিখিত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযূত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী শ্রীযুত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্তফী 
শীযুত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীধুত বাবু তারাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্ীযুত বাবু 
গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশযক়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মন্ুষ্যদিগের 
প্রতি এক টাদার হুকুম দিয়া এ গ্জিলাস্থ শ্রীশ্রযুতের কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিরদিগকে প্রেরণ 
করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরস্ত এ টাদার টাকা- 
হইতে রাস্তাবদ্ধনার্থ আগত বদ্ধিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীযুত 
কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের কিঞ্চিৎ উপকার আছে যাহা হউক শ্ীযুত 
দেশাধিপতি মহাশয়েরা করুণাকণা বিতরণপূর্বক উক্ত ব্যাপারে সাহাধ্য করিয়া 
দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষার্িনস্য ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন 
১২৪, সাল। 

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগচ্তন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরামকানাই গঙ্লোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং । 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২৯ পৌষ ১২৪০) 


গত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্েট শ্রাযুত হলকট সাহেব বাহাছুর 
স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়া গ্রামের প্রত্যেক 
পথ এবং গ্রামের প্রাস্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়া! সেই সকল রাস্তা উত্তমরূপ 
নিশ্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নির্মাণ করাইবার 
মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীধুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযৃত, বাবু শত্তুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযৃত 
বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্তোফী শ্রীযুত বাবু অম্ৃতগ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি 
ব্যক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজ্নক 
মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি এক্যবাক্যরূপে একটা! চীদা 
করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে হ্বন্দররূপ প্রস্তুত হয় তাহা কর পরে এ সকল 
মহাশয়ব্যক্তির শ্রীযুতের আজ্ঞান্গসারে চাদাকরণে স্বীকার করিলেন ।.*, 


৪৩৩ 
স্ব পাত্রে ল্েন্ষান্লে হক 
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বাকী ধাহার। দিবেন তাহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইব। 


(২৯ মার্চ ১৮৩৪ | ১৭ চৈত্র ১২৪০) 

শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাম্তাকরণবিষয়ে আমরা 
পূর্বে কএক পত্র আপনকার সন্পিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম কূপাবলোকনে নিজ দর্পণে 
অর্পণপূর্ধবক অন্মদাাদদির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্প ৈকপার্ে 
স্থানদানে মহোপরুত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিলা নবদ্বীপের 
মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত হলকট সাহেব বাহাদুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাদার স্থজন 
করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্বব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় 
কমিটি হইয়া! যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা টাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তছ্িশেষ নীচে লিখিত 
হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষাম্ুগ্রাহক হইয়া! ধনি ব্যক্তিদিগের 
নামে প্রত্যেকে পরবানা দ্রিতেছেন তত্বিধায় অনেকেই চাদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং 
বাহার দেশাস্তরে আছেন তাহারাও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযৃত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শত্তুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের চাদার 
নিয়মিত মুত্র! উক্ত সাহেবের হজুরে অপিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা 
কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরস্ত উক্ত টাদা সংগৃহীত মুদ্রাছারা 
যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ক্রটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীষুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্ট্িকবর অতিবদান্ততাপূর্বক ঈদৃশানুমতি করিয়াছেন যে উক্ত 
চাদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ধব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব 
আমরা এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকাধ্য উত্তমরূপে যে নিষ্পম্ম হইবে 
তছিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্রেটসাহেবের অস্থ গ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের 
যাদৃশ মনৌযোগ এতছিধায় লিখিত ব্যাপার অন্তিসত্বর স্থসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমরা ইহাও 


বিবিধ 8৩১ 


অন্থমান করি যে উক্ত জিলার শ্রীযুূত জঙ্গসাহেব ও শ্রীযুত মাজিম্্েটপাহেব ও শ্রীযুত 
কালেকটরসাহেব ও শ্রীযুত জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটসাহেব ইহারাও এতৎকারধেয আন্কৃ্য 
করিতে পারেন যেহেতুক ধর্ার্থব্যাপার প্রসঙ্গতো মহাঘশম্বীও হইবেন অতএব ধর্কর্শে 
কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিমধিকং নিবেদন মিতি | 


চাদায় স্বাক্ষরকারী । 

শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাধ্যায় *** *** ১২৫ 
শ্রীযূত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় *** "** ১০০ 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, *** হ্যা 
শ্রীযুত সর্ববচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৮০, ২৫ 
শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় ০১, ১০, ২০ 
শ্রীযূত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্ধয ৮৯০ ”** ১২ 
শ্রীযুত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য *** ৭ ১২|০ 
শ্রীযূত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় "** '** ১০ 
শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্ধ্য *** ** ১০ 
শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায় *** ** ৫ 
শ্রীযুত নীলানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯, *** ৫ 
শ্রীমতী অব্রপূর্ণ দাসী *** *** ১৪৪ 
শ্রীযুত কাশীনাথ বন্থ *** ৮৯ ৩০ 
শ্রীকাশীনাথ কর ্ 
শ্রীনীলাপ্বর খ'! ২৫ 
শ্রীরাজরু্ণ খ' ২৫ 
শ্রীপীতাম্বর কর ১৫ 
শ্রীশিবরাম মদক *** ৮০ ১৪ 
শ্রীরামনারায়ণ সরকার ২৫ 
শ্রীশ্যাম্চাদ নন্দন *** *০* ১৪ 
্রীপ্রাণনাথ পাল ৯৫০ রি 
গ্রলক্মীকান্ত মদক ০০০ কচ ১০ 
শ্রীাভাগবত মদক *ত* ৮০৪ ১৪ 
প্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি *** *** ১৪ 
শ্ীকষ্চন্দ্র পাল *** *** ১৪ 
শ্ররামমোহন শাহা ৯** ৫, ১ 


প্রীঅন্বৈত শাহ নি ১৬ 


৯ ওমা পাত্রে লেক্কানেলহ্ ভ্ুখা 


গ্রগঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাপ 
শ্রগোরার্ঠাদ কর 
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র 


শ্রীহরচন্দ্র বস্থ *** ৪ 
শ্রীরামনারায়ণ বস্থ রঃ 
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস ্ রি 
প্রভজহরি দে ৩৬৪ ০৯ * 
শ্রীমদনমোহন কর টি টর 
শ্রীশভুচন্্ কর | নুনু ৪৪৬ 
গ্রীকিচচন্দ্র মিক্স 

শ্রীগৌরহরি কর *** 


প্রগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক 
প্ররাধানাথ দাস 
শ্রীপ্রাণহরি দাস 5০০ 


গ্ীগৌর পোদ্দার তি *** 


শ্রীমনোহর মদক 

শ্রীরামচন্দ্র মদক 

শ্রকাশীনাথ মদক ৮৫৯ ৯০, 
শ্ীব্রমোহন মদক ৭5 

শ্রীফকিরঠাদ প্রামাণিক 

শ্রপীতাম্বর ডাক্তর ০ টস 
শ্রীসব্ূপচন্দ্র ডাক্তার 

শ্রীদর্প নারায়ণ কর 

শ্আনন্দচন্দ্র দত্ত 

শ্রীজগন্নাথ দত্ত ক 

শ্রীগোপীনাথ মিত্র 

শ্রীনিমাইাদ স্বর্ণকার 

শ্রীকালা্টাদ ত্বর্ণকার 

শ্রীরামকৃূমার মদক টি 
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্র 

শ্ীগোবিন্দচন্দ্র সরকার : ০, 
শ্রবামমোহন স্বর্ণকার ৮+ 


সি নি ন্টি স্টিকি সি কি নি রি সি স্টি গছ নি ন্ট স্টি চি ন্টি লি গু 
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বিবিধ ৪৩৩ 
(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ৩ কান্তিক ১২৪১) 
উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমর! প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন 
ষে এঁ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা 
এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে । এ জিলার সরকারী কর্্মকারকেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী 
হইয়াছেন এ নগরবাসির! আপনারদের মধ্যে চাদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 
গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের এক্য না হইলে এতদ্রপ ব্যাপার নির্বাহ 
হওয়া স্থকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রপে সফল হইয়াছে তাহা শুনিয! 
আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম। 
(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১ কান্তিক ১২৪২) 
শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-জেলা নবঘীপের মাজিস্ব্েট শ্রীযুত রবার্ট 
হলকট সাহেব বাহাছুর মানস করিয়াছেন হে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে 
ও উলাগ্রামের প্রাস্তভাগে বারমাসিয়ানামক যে ছুইখাল পথিমধ্যে আছে তছৃপরি মহাসেতু 
নিশ্বাণ করিয়। সরকারি সৈন্য ও অন্ত২ মনুষ্যাদি গমনাগমনের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইহা 
আমরা পূর্বব২ পত্রে বাহুল্যব্মপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি 
এ মহাসেতু নিশ্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন হ্বশীলতা ও 
মহাত্মতা প্রকাশে উক্ত জিলার মহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাকা 
পুষ্পোপহার দ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তণ্প্রযুক্ত প্রথমতঃ যে সকল মহান্থভব ব্যক্তি 
ব্যয়ের ফর্দে স্বাক্ষর করিয়া অস্কপাতন করিয়াছেন তাহারদিগের নামসম্বলিত নীচে 
লিখিতেছি'." | ইতি আশ্থিনস্ত ১৭ দ্রিব্সীয়্া লিপিঃ ১২৪২ সাল। কশ্তচিদ্বর্ণপাঠকন্ত | 


*তপসীল নাম অস্ক 

শ্রীযূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় *** -* ৫০০ 
শ্রীযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী ,** ১১, বৃহঃ 
শ্রীযূত বাবু জয়চন্ত্র পালচৌধুরী ৮, *** ২৪ 
শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী ১. ৮০ রি 
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী *১* ৮০৪ ১০৩ 
শ্ীযূত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী রি ন্‌ ছা 
শ্রীধুত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী '** '** ৫০ 
শ্রীযূত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী মোক্তার *** ০ 

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বন্থ *** ৮০৪ ৫৩ 
শ্রীযূত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় *** ** ৭০৩ 
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় *** *, ২৯০ 
শ্রীযৃত বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৮১০ ৮** ১০৪ 


২৫ ৫ 


8৩৪ চওবাদ পাত্রে সেক্াবেলে্র কথা 


(৯ মে ১৮৩%। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু ।__.**জিল! নবদ্বীপের মাজিস্েট শ্রীযুত রাঁবট 
হাঁলকেট সাহেব বাহাছুর-*"নিতান্ত প্রজ্াহিতৈষী স্থবিচারদর্শী বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকার্য্য 
নির্ববাহক মহোৎসীহপূর্ববক মহোদ্যোগী হইয়া থানায় ভ্রমণপূর্বক চৌর দস্্যভয় ও দণ্ডাদপ্ডি 
ু্ধগ্রতৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরস্তভ যে সকল জমিদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরস্পর 
গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনু গ্রহপূর্ববক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অতি সুক্মবিচার 
দ্বার! বিবাদ শাস্তি করিয়া বাদিপ্রতিবাদিকে নিতাস্তই শান্ত করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণ 
লোকের হিতার্থেযে সকল আশ্চর্য্য উদ্যোগ করিয়াছেন ততঘ্বারা বহুধন্যবাদের পাত্র 
হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলাস্তর্গত উলাগ্রথমে উত্তম রাস্তা করণার্থ কৃপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে 
আগত হইয়। মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে চাদার হ্যগি করিয়া উক্ত কন্ম নির্ববাহার্থ টাকার 
সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্ব ও উৎসাহপূর্ববক যথাযোগ্য মনুষ্য নিযুক্তদ্বারা উত্তম ব্যাপার 
অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানে২ পাকা সাঁকো নির্মাণার্থ ইঞ্টকাদি প্রস্তুত হইয়াছে 
এইক্ষণে এঁ কাধ্যের কিঞ্চিিবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীযৃত সাহেব অন্ত 
এক সর্বজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্িস্তার উক্ত জিলান্তর্কা্তি 
শ্রীধুত কোম্পানিবাহাছুরের প্রবল রান্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় 
বারোমাসিয়ানামক একখাল এবং বাদকুলানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই 
উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তরপ্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টপায়ক বিশেষতঃ বর্ষাকালে 
নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাদুরের খাজানাবাহক ও 
সৈন্তগণের গতিরোধ হয় এবং বর্যাবসানে পঙ্কাদি ছ্বারা আত্যস্তিক র্লেশকর হইয়া থাকে 
অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালঘয়ে 
উত্তমব্ূপ মহাঁসেতু অর্থাৎ পাকা! সাঁকো নির্ম্াণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাদা 
হজন করিয়াছেন এবং এ চাদার কিয়ৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংগ্রতি আরম্ত 
হইবার প্রতিবন্ধক বর্ধাকাল সন্মুখবর্তী। পরে হেমস্তাদদিতে উক্ত কার্ধ্ের নির্ব্বাহ হইবার 
কল্প আছে অপর রুষ্ণনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশালা স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ 
করিয়। জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চদ! করিয়া বহুজনোপকারক কার্ধ্য বিদ্যাদানরূপ 
পরম্ধর্শ সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নক্সা করিয়া জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত 
করিয়াছেন.."। এক্ষণে আমরা সমাচার পত্রে অবগত হইলাম ষে উত্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু 
সাহেব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণমেন্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবন্তিত হইয়াছেন এতন্বিধায় অন্মদাদির 
যাদৃশ মনোমালিন্য ও দুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা! লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত 
হয় না". ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ । জিলানবন্ধীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান 
ও প্রজাবর্গানাং ন্যুনসংখ্যকসার্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং। 


বিবিধ ৪৩৫ 


( ১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যষ্ঠ ১২৪১) 

প্রাসাদারস্ত।--বর্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বুহুস্পতিবার বেলা নয় 
ঘণ্টার সময়ে আছুলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাছুরের রাজধানীতে আনন্দধাম 
নামক এক বৃহদট্টালিকা আরম্ভহওনকালে প্রথম যথাশান্ত্র পঞ্চরত্ব গ্রন্থিত হইল এই 
আনন্দজনক শুভকর্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞান্ুসারে পূর্বোক্ত রাজধানীহইতে 
পুনঃ২ বহুসংখাক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্টালিকা প্রায় এতন্মহানগর 
কলিকাতার টোনহালের ন্যাম নিশ্মীণ হইবেক যদ্যপি প্রাগুক্ত বৃহত্যাপার স্থসম্পন্নহইতে 
দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাছুরের বিশেষ মনোযোগ থাকিলে আমরা 
অনুমান করি ত্বরায় স্থুসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে ।_-চক্দ্রিকা। 


(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২৫ মাঘ ১২৪২) 

প্রীত দর্পণিপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু।-বিবিধ বিনয়পুরঃসর নিবেদনঞ্াদৌ। 
এতন্নগরাস্তঃপাতি ভ্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরথীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহনার্থ 
বিত্ত ব্যয়পুরঃদর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্তবরেণয অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌষ্টবাঁপন্ন 
মৃহাশয়েরা বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকাঁরোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন 
লোকের! পাদত্রজীক হইয়া প্রতিবৎসরেই এ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্বক গঙ্গা ন্নানকরত 
মহামহোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতে এ দিনে উক্ত স্থানে নানাধিক বিংশতি সহত্র 
লোক। ও চারি পাঁচ শত নৌকা ও বজরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম 
হইয়া থাকে । কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যল্প লোকের 
সমাগমহওন ও দীনছুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশগ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলেও তন্লিখনে 
নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ করিয়। তদীয় স্থুলার্থ কিঞ্চিন্নিবেদনে সমর্থ হইলাম। 

যৎ্কালে এতৎস্থলে ক্লেশনাশক সদ্িবেচক শ্রীযুক্ত ডি সিন্মিথ সাহেব বাহাছুর 
বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তংকপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের ব্যয়ব্যসনে এই 
জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি পরিপাটারূপে নিশ্মিত হইয়৷ সেই শোভায় 
বনুদ্দিবসাবধি সুশোভিত ছিল। বিশেষতঃ চুঁচুড়ানিবাসি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট 
শ্রীযুত বাবু প্রাণকুষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনোযোগে 
&ঁ গ্রামস্থ সরম্বতীনামক নদীতে এক সেতু নিশ্মাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ 
বিদ্েশীষ্ন যাত্রিসকল অবগাহনার্থ গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হইয়া সে 
সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভাত্র পদে দামোদর নদের জলগ্নাবন করিবায় এ 
বন্ঠার বিষম প্রচণ্ড দোর্দগু প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড২ হইয়! যাইৰায় এতদ্দেশীয় 
দীনদুঃখি প্রজাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট 
হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্তমান বখ্সরের 
উত্তরায়ণদিনে দীন ছুঃথি জনগণের পারাপার হইবার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার 


৪6৩৬ ংবাদ পাত্রে লেক্কাব্নেশ্র কথা 


কিঞ্িন্নিবেদন করিতেছি । দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ধিক রীত্যন্থসারে বর্তমান 
ব্সরে উত্তরায়ণ দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে এ নদী 
ূর্ববাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় জ্সান্যাত্রিগণ 
অনবরত পার হইতেছে । এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাব্রিগণের সমাগম 
হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবাহুঘটনাক্রমে 
একবার এঁ তৃতয়তরি বহুলোকারোহণে ও তাহারদিতগর অস্থিরতাজন্। অস্থিরা হইয়! 
ম্ধ্যনীরে নিমগ্ন হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্ত 
সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত এ আকুল ব্যক্তির! ব্যাকুল 
হইয়া! সকলই কুল পাইল নতৃব! অনেকের কুল সমূলে নিমূ্ল হইত এমত স্ুলবোৌধ ছিল। 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দিগ প্রতাপান্লিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেট 
সাহেববাহাছুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ 
কারণে ত্াহারাও এ দীন ছুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ ক্লেশ ও ছুরাত্মা পারকারিদিগের 
বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া! দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট 
শিষ্ট মহাশয়ের! স্বং দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় 
এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে এ নদীর সেতৃঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ 
ক্লেশ অসহা বোধ করিয়া কিয়দ্দিবসাবসানে উত্তাক্তাস্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় 
এ তার্থে স্থতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না। অতএব নিবেদন সকলের 
হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশাধিপতি বিচারপতি মহাশয়ের অনুগ্রহ করিয়া 
এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আরং২ মান্ুবরেণ্য সৌষ্ঠবাপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক 
টাদা করিয় যদ্যপি পুনর্ববার এ নদীতে এক সেতু নিম্মাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক 
দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকেরা! অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্লাদে গমনাগমন করিয়া 
পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহ: উক্ত মহাশয়নদিগের অতুলৈঙ্বর্ধয প্রার্থনা করিয়া চিরকাল 
উপকারে বন্ধ থাকে । যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ সম্বাদপত্রসম্পাদক 
মহাশয়ের অস্ষগ্রহপ্রকাশে ত্ব২ সন্ধাদপত্রেকদেশে এই নিব্দেন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ 
করিয়। আমাকে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিষ্তরেণ। হুগলিনিবাসি 
কস্তচিৎ সাধারণহিতৈষিণঃ | 


নানা কথা 


(১৮ সেপ্টেপ্বর ১৮৩০। ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 


মেজর রেনল ।__ইংগ্লণ্ড দেশের সম্বাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্ট শীতি 
বধবয়ঃপ্রাঞ্চ হইয়৷ মেজর রেনল সাহেব লোকাস্তর গত হইয়া উইষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ 


বিবিধ ৪৩৭ 


ইংগ্গুদেশে মহাম্হিম ব্)ক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি 
হইয়াছে। এ সাহেব বহুকালাবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্তাধ্যক্ষতা! কর্মে নিযুক্ত 
থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিছ্যাবিষয়ে মনৌভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নকৃশা 
তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তদনস্তর তদ্বিষয়ে বছবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে ভথাপি 
তাহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্বপূর্ব্বক গ্রহণ করেন । 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফান্তন ১২৩৭) 


জেনরল ডুূবাইন।-_আমরা এক্ষণে ফ্রান্সদেশের জেনরল ডু বাইনর সাহেবের 
মৃত্যুসন্ধাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহছুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া 
অনেক ধনসঞ্চয় করিয়! বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ ধর্দার্থে 
দান করিয়া! গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন 
কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রদান করিলেন তাহার সুদ চিরকাল- 
পর্যন্ত দীনহীন লোকেরদ্ের উপকারার্থে থাকিবেক। 


(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 


ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা ।--গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক জাহাজ ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা 
করিয়াছে তাহাতে শ্রীুত চিনরী [0117075] সাহেব আরোহী আছেন। এঁ সাহেব 
্রল্ীযুত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের শ্রীযুত নওয়াবের প্রদত্ত উপচৌকন 
দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছেন। শুন! গিয়াছে যে এ সকল ব্রব্যাদির মধ্যে অতিমনোরপ্ণক 
মণিমুক্তা দিতে রচিত স্বর্ণময় অভিস্থদৃশ্ঠ এক আসল ও অত্যুতকৃষ্ট এক তলওয়ার ও 
হস্তিদন্তনিশ্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্পিদ্রব্য 
এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্সন্‌ সাহেবকতৃ্ক চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। 
হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা 
বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলল্রীযুত ইঙ্গলগড বাদশাহ উপযুক্তমতেই 
গ্রহণ করিবেন। তাহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেরূপ সম্ম করেন তাহার চিহুস্বরূপ এ 
সকল দ্রব্য বোধ করিবেন। [ ইংলিশম্যান্‌ ] 

শিনারী একজন নামজাদ! চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) ফ্রেও 
অফ. ইত্ডিয়+ পত্রে তাহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া-যায়। 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 


ডবলিউ আদম সাহেব ।-_ে শ্রীযুত ভবলিউ আদম সাহেব পূর্বে ইত্ডিয়া গেজেটের 
সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎ্সরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা 


৪৩৮ ূ সওল্াদ পত্রে সেক্াব্লের আখ 


বিষয়ে অনেক চেষ্ট। ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্য্যস্ত ছোট আদালতের 
এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিক। দেশে যাত্রা! 
করিয়াছেন । 


(৬ নবেম্বর ১৮৩৩। ২২ কাণ্তিক ১২৪০) 


শ্রদানার বেগমের অভিবদান্ততা ।--ভ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উকীলের দ্বার 
দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে এ সাহেব তাহার নামে 
লগণ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন 
যেহেতুক এ সোসৈটির প্রতি তাহার বর্তমান বৎসরের াদার এই দান। শ্রীমতী আরো 
নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুবীতে আপনার যে ২৫০০০ টাকা জম! 
আছে তাহ! নিকট অঞ্চলস্থ দীন দুঃখি লোকেরদিগকে বিতরণ করা যায়। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 


বেগম শমরূর দানশৌগুতা ।--আমরা অত্যন্তাহলাদিত হইয়া শরদানার একাধিপত্য- 
রূপ রাণী বেগম শমরূর অতি দানশৌও্তার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংগ্রতি 
কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার স্দহইতে 
মিসনরি শিক্ষা করাঁণ ও তাহারদিগকে বেতন দেওয়! চলিবে । তিনি আরো ৫০০০০ টাকা 
প্রদ্দান করিয়াছেন তাহার স্বদ্রহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার কর 
যাইবে। 


(৪ জাঙ্গুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০) 


শরদান। ।--শরদানা শহরের অতিদীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়! বাণিজ্য ব্যবসায়ির্দের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য 
চড়তি করিয়াছে । তাহাতে শ্রীমতী ততক্ষণে বাণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের 
কার্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়! কহিলেন যে তোমরা টাকায় বিশ শের করিয়া! 
শহ্য বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের 
অনেক ক্ষতি হয় ইহ! কহিয়! বাবসায়িরা প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় 
ও পুফ্রিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া! হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে 
দিবা কিন্ত বাণিজ্যব্যবসায়িরা এইক্ষণে ষে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে 
কদাচ জল লইতে দিবা না । এইকপ প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ স্থৃফল দশিল 
তাহাতেই ব্যবসায়িরা অবনত হইল এবং শত্তের দুর্মল্য করাতে তাহারদের দুরু জল 
ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া! শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্বক কহিলেন যে 
আমরা আগামি ছয় মাসপ্যস্ত টাকায় ২০ শের করিয়! তওুলাদি বিক্রয় করিব । 


বিবিধ ৪৩৯ 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪1 ২* মাঘ ১২৪০ ) 
ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এডিনবর! দেশে নিশ্চিত 
আমেরিক। প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। 
প্র বিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষতঃ আমারদের স্বজাতীয় পাঠকেরদের 
মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমরা তাহার চুম্বক লিখিতেছি। 


বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাহার প্রধান ৫সন্যাধ্যক্ষ বাস করেন এ 
নগরের চতুর্দিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরম্বূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পূর্বে 
বৎসর২ ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়৷ যাইত কিন্তু বেগমের অতিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে 
৮ লক্ষ পাওয়া যায়। তিনি পূর্বে এক নর্তকী ছিলেন কিন্তু তাহার পিতা ও মাতার নাম 
বা কোন্‌ দেশহইতে তিনি আসিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুনামক এক জন 
জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ ব্যক্তির শম্রু নাম হইবার কারণ এই তিনি সর্বদা 
আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন ন। এ দুরাত্মা ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুগীর 
সাহেরেরদিগকে হত্যা! করিবার মানস করিয়াছিল । ইঙ্গরেজের! ইহার অল্পকাল পরেই পান 
পুনর্ববার লুট করাতে তিনি তাঁহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়া! পশ্চিমে গমনকরত 
প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্ত২ হিন্দুরাজারদের দাস হইলেন পরে অনেক 
লভ্যজনক ও অনুকূল ঘটন| হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বার! দিল্লীর উত্তর পূর্বের 
বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া! পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক 
ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু এব্যক্তি অসভ্য সম্্মে অতি বিরক্ত হইয়া ইউরোপে 
যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা৷ হইতে হইবে 
তাহা জানিতে পারিয়া বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্তের প্রধানেরদের গোপনে 
জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে 
ধূত হন কারণ তাহা হইলে পরিত্যাগের কারণ তাহার অতাস্ত অপমানিত অখ্যাতিগ্রস্ত 
হইবেন। অতএব ততীশ্ারদের মধ্যে দৃঢ়রূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে 
উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইবপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী 
আরোহণে এবং বেগম মহাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্থানে ঘাটা প্রস্তত ছিল এবং 
তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়ান্থযায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের সৈন্যার্দি 
দুরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিদকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বার! গ্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন এই বার্তা সত্য কিনা তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে এ 
লোৌকজনক ঘটনার প্রমাণন্বরূপ তাহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমার্জনী দেখান গেল ইহাতে 
তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক 
হস্তভী আরোহণ করিয়। আপনি ষে সৈন্যেরদের প্রমত্ত নেহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন 
তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পত্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার 


88০ গাওঘ্বাদ পত্রে সেক্কাব্লে কথা 


মানস ভিন্ন তিনি অন্য কোন মানস প্রকাশ করিলেন না পরে টৈন্ঠের। যুযুসব করিয়া 
তাহাকে পুনর্বার শিবিরে লইয়। গেল । 

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈন্ের অধ্যক্ষত। করিতে আরম্ভ করিয়া রাজোর বিষয় 
সকল করিতে লাগিলেন । কর্ণেল স্ষিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং পন্য রণস্থলে চালাইয়া নাশের 
মধোও অতিশয় সাহম ও মনের স্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি আপন দেশ 
কুষিকর্শদ্বার! বন্ধিষণ করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্বাপেক্ষা এখন তেজস্থী 
ও ফলবন্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রঞ্জারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সখী ও 
শ্বীমান্‌ তিনি নিরস্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাহার স্মরণ লইলে তাহ! অবশ্ঠ স্থির ও সত্য 
হয়। পূর্বে তিনি মুনলমান ধন্মীবলম্বী ছিলেন কিন্ত এইক্ষণে রোমান কাতালিক শ্রীস্টীয়ান 
হইয়াছেন এবং এ ধর্মের অনেক যাজক ও কর্দবকর্ত। তাহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন 
রাক্ধানীতে তিনি সেন্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গ্রির্জ। নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। 

কথিত আছে যে তাহার মৃত্তি খর্ব ও বর্ণ অতিশয় শুরু ও অবয়ব প্রশত্ত ও স্ফীত 
এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ কিন্ত চতুর তাহার হস্তও বাহু এবং পর স্থখ্যাতি ও 
প্রশংনার উপযুক্ত । 

তিনি যে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্ুরাচরণ করেন তাহার এমত অপবাদ 
আছে তাহারও একটা নিষ্্রাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা এক অক্পবয়ঃক্রমি 
দাঁসীকে ধূর্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাহাকে জীয়স্তে পুঁতিতে আঙ্ঞা দিলেন এবং এ নিষ্ঠুর 
আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং এঁ বালিকার ছুদ্দিশা দেখিয়। লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল 
এই কারণ বৃদ্ধ। নিষ্ঠর! বেগম আপনশধাা আনাইয়া এ কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক 
থাইয়। তদুপরি নিদ্রা গেলেন ।_ জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


বেগম শমরুর সম্পত্তি ।--মিরটের দরবারে [ 11267 0056756” ] লেখেন যে গত 
মাসের মধ্যে বেগম শমবূ কর্ণল ডাইস সাহেবের পুত্র ভাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়াস্ত 
দান করিয়াছেন। কর্ণল ডাইনস সাহেব বেগম শমরূর পূর্ব স্বামি শমবূর কুটুম্ব। শমর 
অনেক বৎসরপূর্বে লোকাস্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্ব্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন 
এবং তাহার তাবৎ সরবরাহ কার্ধ্য ও সৈন্তাধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন 
এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরূ তাহার মুখাবলোকন করিতেও অসনম্মতা 
হইলেন এবং এ সাহেব কএক বৎ্সরাবধি মিরটে বাস করিতেছেন এ বিবাদ হওয়াপ্রযুকত 
তাহার নামে দান পত্র ন! হইয়া তাহার পুত্রের নামে হইয়াছে । এবং এ দানপত্র ক্রমে 
এ পুত্র বেগমের সর্বস্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। 


বিবিধ 88, 


কিন্ধ এই নিম হইয়াছে যে ইডাইস স্বীয় নামের পরিবর্রে শমরূ নামধারী হইবেন। 
এ দান পত্র পারস্য ভাষাগ্র লিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লাখত আছে থে ইদরেছী 
ভাষার লিখিত পুর্বকার যে এক দানপত্র ছিল তাহাও পিন্ধ হইবে । বেগ:মর যে ভৃম্যাদি 
অথাৎ শরদানা ও অন্যান্ত স্থানে তাহার যে জায়গীর আছে তাহা সান্ধিপত্র ক্রমে তাহার 
মরণোত্তর কোন২ বিষয় বর্জিয়। ব্রিটিন গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে। 


( ২ জুলাই ১৮৩৪। ১৯ আধাঢ় ১২৪১ ) 
পেগম শমরর গুরর্টার নিকটস্থ প্রদেখের অবস্থ।।-বেগম শমরর দিল্লীর সন্নিহিত 
প্রদেশের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ বর্মন করা দুংশাধা। ত্ত্রস্থ প্রজারদের স্থানে তিশি কর 
অত্যপ্ত শুবম। লইতেহছন। ইহাতে তাহার! অনৃষ্ট অঞ্ুত চুপি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে 
আরম্ত করিয়াছে । বাদশাহপুরের আমিল কিল্পর নিকটেই খুন হয় এমত দুইবার ডাকা ইত 
হইগাহে কন্ত তাহাতে কোন রাঞজকীর লোকেরই মনোযোগ নাই।-বিষ্লী গেজেট । 


( ১৪ মাচ্চ ১৮৩৫ । ২ চৈত্র ১২৪১) 


শরদানা।--অবগত হওনা গেল শরদানার কত্রী শ্রীমতী বেগম শমরূ গত কএক 
দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাহার রাঞ্জকোষে যত টাকা ন্যস্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের 
খাজানাধানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিঘাছেন থে এ টাকা শতকরা ৪ টাকান্থদের লোনে 
আর্পত হয়। কথিত আছে ধেতিনি বেটক| প্রেরণ কবেন তত্সংখা। ৩১।৩৫ লক্ষ টাকা 
হইবে তয়ধ্যে ৩০ লফ করকাবাদী অবশিষ্ট পুরা তন সাধারণ টাকা। 


(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কান্তিক ১২৪২) 
বেগম শমবূ।--শুনা গিথাছে যে শ্ুমতী বেগম শমর ধর্মবষ।ক কাধ্য নির্ধবাহাথ 
নীচে লিখিত টাক। প্রনান করিয়াছেন বিশেষতঃ শরদানাতে শ্বীয গির্জঘর ব। কাটিডরল 
প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্ত ৫০,*** টাকা 
ও রোমান কাতোলিকমতাবলদ্ষিবদের নিমিত্ত এক বিদ্যালঘ্বগ্থাপনে লক্ষ টাকা এবং 
মিরটস্থ স্বীয় গির্জাথরের নিমিত্ত ১২,০০* হাজার টাকা। 


(৩৭ জাহুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 


সরদানা।--অবগত হওচা নেল যে শ্রীলইঈযুত লার্ড কথ্বরমীর সাহেব শ্রনতী বেগম 
সমরুকে অতু.তম স্বদৃশ্ত এক ছবি দিয়াছেন এ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জ। ঘরে স্থাপিত 
হইয়াছে। 
২--৫৬ 


৪8৪২ ওবাদ পত্রে সেক্ালেন্র কথ! 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফান্তন ১২৪২) 
বেগম সমরু ।--€েগম সমরু বহুকাল স্বাধীনতায় সরদানার রাজাভোগ করিয়া 
এইক্ষণে বাঞ্কক্য পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাহার তাবৎ ন্তস্ত ধন ও রাজ্য ব্রিটিস 
গবর্ণ.মণ্টের অধিকৃত হইবে । 


(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফান্তন ১২৪২) 


শরদানার প্রধান গ্রিজাবরের মধাব্তি কবরে যথারীতি সম্মানপূর্ববক বেগম শমরুর 
সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনপময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সন্তরমার্থ ৮৭ 
তোপ হইল | পরে তাহার পরিবারের রাজবাটীত্ে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের 
শ্রযুত মাজিস্ত্েট সর্থত্র প্রচার করিলেন যে বেগঘ শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিদ গবর্ণমেন্টের 
অধিকারভূক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যান্নকালের মধ্যেই মিরট জিলাস্তঃপাতি করা 
গেল উত্তর কালে এরাজ্য এজ্জিলাহুক্তই থাকিবে । তাহার ভূম্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি 
এইনূপে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পর্তি সর্বসমেত প্রায় ৫০ 
লক্ষ টাক! দ্রানপত্রদ্থার তাহার পৌইত্র শ্রীযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফাল্তন ১২৪২) 


বেগম সমর ।--শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধাস্ত্রীকে মতা বেগম নিত্য কিছু দান 
করিতেন অতএব কেবল এ কএক জন স্্রীব্যতিরেকে বেগমের মৃতু।তে প্রায় সকলই 
হট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতি'ন্লজতারূপেই টাকা কসিয়া লইতেন 
তাহার লোকান্তরহওয়াতে স্থৃতরাং জমীদারেরা অত্যন্তাহলাদিত হইয়'ছেন। বেগ:মর 
নানাধিক নববই বৎসর ব“স্‌ হওয়াতে অতিবাদ্দক্য প্রযুক প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব 
তাহার উত্তরাধিকারি যুব ডাইদ রাঙ্জকাধ্য নির্ধাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম 
গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবদ্ছনাধিকারী হইলেন। শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙলা ও 
হস্তী উষ্্র অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার নুন সম্পত্তি হইবে না আছে 
এতদতিরিক্ত গত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকরা ৪ টাক] স্থদের লোনেতে ন্স্ত হইয়াছিল 
এইক্ষণে এই সকল সম্পত্তি ডাইন শমরুর হইবে কিন্ত তিনি ত্রিশ বৎসরবমন্ক না 
হওনপর্যস্ত কেংল এ টাকার স্থদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাহার বঃক্রম ছাব্বিশ 
বংসর। বেগম স্বীঘ তাবং প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া ফান 
নাই অথচ তাহারা কেহ কেহ ২০৩০,৪* বংপরপর্ধযস্ত তাহার চাকক্ীতে নিযুক্ত আছে। 
কেবল স্বী্ চিকিৎসককে বিশ হাজার টাকা এবং ডাইন সাহেবের ভগিশীপতি ক্রপ 
সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা! এবং তাহার অন্ত এক ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে 
আলী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেষকে পগাত্বর 
হাজার টাকা দিগ্াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে 


বিবিধ বইও 


এই সেনাপতি সাহেবকে উদ্াপীনের ন্যায়ই বোধ হয়। শ্রুত হওয়া গিয়াছে সর্ববদ্ধ 
তাহার দানের মধ উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিই ভাবদ্ধন ড ইন লাহেবই পাইয়াছেন। 
এ যু ভাইনের পিত। প্রাচীন কর্ণন ডাইন সাহেব বেগ:মর এক জন কর্দর্ারক ছিলেন 
তাহার সং্গ পূর্বে কিঞ্ৎ অকৌণন হওয়াতে তাহাকে এক কপদ্দকও দেন নাই। 
সর্বপ্রকার হাদিলসমেত বেগমের বাধিক রাজন্ব ১৭ লক্ষ টাক। বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ 
টাকার অধিক হইত ন|। 

(১৯ মাচ্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 


বেগম শমরু ।--মৃত। বেগম শমরুব প্রাচীন বর্মকারকেরদের দাওয়াবিষষে গবর্ণমেণ্টের 
যে মানস হিলি তদ্িষরক প্রন্তব আমব! জ্ঞাত না হইয়। পূর্বে লিখিয়াছিপ্লাম কিন্তু 
তৎ্পরে অবগত হওয়। গেল যেগবর্ণমেন্ট ও কম্মকারকেরদের মুশাহেরা বজায় রাখণার্থ 
সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তাহারদিগকে যে মুশাহেরা দেওয়া গিয়াছে তাহার ফর্দদ 
চাহিয়াছেন। অতএব আমারদের ভরসা আছে ধাহারা খিলক্ষণ কার্যোপযুক্ত তাহারদেরই 
মুশাহেরা মঞ্জুর থাকিবে । অপর বেগম শমক্ষ যে ৫ হাজার টাকা দান করিয়া 
যান তাহার স্থদেতে স্ুুদীন ব্যক্তিদের ভরণপোষণ হইবে। কিন্তু ধাহারা কেবল 
্বার্ধার্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গে"ল পব বেগমের চাকরীতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহারদের 
এ টাকাতে প্রত্যাশ। নাই এবং ব্রিটস গবর্মমেন্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন 
দাওয়া! নাই। এইক্ষণে শ্রীযুহ ডাইন শনরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন । 


শ্রত হওয়! গেল যেমৃতা বেগম শমরুত্র যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহাতে গবর্ণম্ণ্ট 
ইহা বলিয়। দাওয়। করিয়াছেন যে তাহার অস্ত্রণন্থ্ে তাহার উত্তরাধিকারির অধিকার নাই 
কিন্ত সে রাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। এই বিবাদ নিষ্পত্তিহগুন পর্যন্ত তাহা দিল্লীর 
অস্ত্রাগারে রাখা গিয়াছে । উত্তরকাল'ন এতাছ্বষয়ক নিস্পতিবার্তী শ্রবণে আমারদের 
লালসা আছে। [ মীরাট অবজারভার ] 

(২৩ এটিল ১৮৩৬। ১২ €বশাখ ১২৪৩) 

শীতলাদেবী ।--পত্তপ্রেরক এক বাক্তির পত্রের দ্বার অবগত হওয়া গেল যে 
গুরগা€র নিকটবস্ট্র পর্বতে হিন্দুব বসন্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতল! দেবীর এক 
মুষ্ঠি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রদেশহইতে অস্থমান তীর্ঘযাত্রী ২ লক্ষ লোক 
প্রতিবংসরে তাহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে । এবং মতা বেগম শমরু ধর্ম 'বষয়ক 
এ প্রবঞ্চনাতে বার্ধিক রাজন্ব বিশ ত্রিশ হাঞ্জার টাক! করিয়া পাইতেন। কিন্তু গুরগাওস্থান 
এইক্ষণে ত্রিটিন গবর্ণমন্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করিযে এ সকল অবোধ যাত্রিরদের 
স্থানে এপ্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীস্রই রহিত হইবে" দিষ্বী 
গেজেট । 


88৪8 সগবাদ পত্রে লেক্সাবেল্র কথা 


(১৬ জুল্লাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

ডাইস সম্বরেব উপঢৌকন ।--প্ীযুত ড:ইপ সম্থ সাহেব মৃত বেগঘ শমরর সর্বশ্থের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ঠিনি সংপ্রতি দিলীর রাজবাটতে গমনপূর্বক রাজপরিজনের- 
দিগকে যেই উপঢৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমর? অত্যাহলাদপূর্রবক সর্বসাধারণের 
জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতৃক তাহাতে এঁ মহাশয়ের বদান্ততান্চক প্রমাণ সকলই 
অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্জন স্থচারু পাঠক এক 
পক্ষী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন 

শ্রীমতী বেগমকে মৃত! বেগম শমরূর অতিন্থনৃশ্ট রাঁজশকট ও ইঙ্গরেজী সাঁজসমেত 
চত্ুষ্টয় ঘোটক প্রন্থতি। 

যুবরাক্জকে শিশ্তলের তারমন্ন শব্যাপ্রততি। 

যুবরাজ শালিম্‌কে অতিস্থশোভন রৌপামণ্ডিত এক ঘোড়া পিস্তলপ্রভৃতি। 

যুবরাণীকে কলিকাতার নিন্মিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন। 

এবং বেগম শমবূর রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হস্তীপ্রভৃতি শ্রীযুক্ত মহারাজ 
রণজিং পিংহকে উপটৌকন প্রদানার্থ মনস্থ করিয়াছেন । এ উপটঢৌকন মহারাজের নিকটে 
প্রেরিত হইবে । তত্যতিরিক্তও বেগম শমরূর এবং ম্বীয় ইউরোপীয় বন্ধুগণকে বন্ধুতাস্চক 
ভূরি২ দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন। 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রীবণ ১২৪৩) 


ডাইস শমরু ।-শ্রীযুত ড'ইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্তোবর মাসের ১ 
তারিখপধান্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন । মৃত। বেগম শমব্ধর প্রায় অস্থাবর তাবৎ 
সম্পত্ত বিক্রীত হইঘ্াছে। বাদশাহপুর জায়গীরের উপর এ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা 
ব্যতিরেকেও তিনি ৫* লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। এজায়গীরেব নিমিত্ত 
তিনি ইঙ্গলণ্ডে শ্রনশ্রীযূত বাদশাহের হুর কৌন্সেলে নালিস করিতে কল্প করিয়াছেন । 


(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্ভুন ১২৪৩) 


শ্রীযু্ধ ডাইস সমরু ।-_পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম সমর 
আপন পৌন্র ডাইন শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান কিন্তু ডাইন সমরুর 
পিতা স্বীয় জামাতা বর্ণ ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইক্ষণে অবগত হওয়া, গেল যে কর্ণল 
ডাইল গত শানবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিয়! আপন পুত্র নামে 
গ্রেক-তারী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্তল্য 
টাকার জামীন দিলেন যেহেতুক কোম্পানির থাজানাখানাতে তাহার তত্তল্যেরো অধিক ৪০ 
লক্ষ টাক! নুস্ত আছে। 


বিবিধ 8৪? 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ৭ ফাল্তন ১২৪৪ ) 
মহা বদান্য তা । শ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাপ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্বানকরণের 
পূর্বর্ব পেরেপ্টস একেদেমির বিদ্যালয়ে সহম্্ মুদ প্রদান কবিলেন। ইহার কিঞ্চিং পূর্বে 
এমুত ডাইন সমরু সাহেবও এ বিদ্যালয়ে তত্তল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮:৮। ৭ ফাস্তন ১২৪৪) 
ডাইস সমরু সাহেবের মোবদ্দমা |__-পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিক্ন যে কিয়ৎ- 
কালাবধি স্বপ্রিমকোর্টে শ্রীযুত কর্ণল ড'ইস সাহেব এবং তাহার পুক্র ডাইস সমর সাহেবের 
মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুণনয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে এ মোব দম 
রফ| হইয়াছে এবং ডাইস সমরূ পিতার যাবজ্জীবন পর্যন্ত মুশাহেরা মাসিক ১৫*০ টাকা ও 
মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাঁক| দিবেন এমত অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা বোধ করি 
এ মুশাহেরা সম্পব্বীদ্ন উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জম! রাখয়াছেন। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 

কর্ণেল ডাইস সাহেব 1-ন্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অধিকতর ধনধিকারী হইয়া 
ছিক্গেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাহার সহিত তীয় পিতা] কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে 
মোকদ্দম। হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে । ডাইন 
শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওনা ছিল তাহ! প্রাপণার্থে স্প্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব 
মোবদমা করিয়াছিলেন পবে সালিসের দ্বারা এ মোকদ্দম। এইবপে নিষ্পত্তি হয় যে ভাইস 
শমরু আদালতে ও লক্ষ টাক] ন্ৃস্ত রাখিবেন তাঁহার সদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবন- 
পর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্ত তাহার ভাগ্যে এ বুত্তিভোগ ছিল না তাবৎ কাগঙ্জপজ্র প্রস্তুত 
হইয়া কেবল সহীকরণের অপেক্ষা! ছিল কিন্তু যে দিবসে তাহা! সহী হইল সেই দ্দিবসেই হঠাৎ 
ওক্াউঠারোগে কর্ণন ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল। এই অশুভ ঘটন। অষ্টহ হইল গত 
বুধবারে ঘটিল। 


(৪ মে :৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 
শ্রীযু ভাইস সমরু।-_-আমারদের পাঠক মহাঁশয়েরদের মধো অনেকের সন্নাস্থ 
বেগম সমরূর পৌন্র অথচ উত্তরাধিকারি ডাইপল সমরূ স'হেবের বৃত্াস্ত স্মরণ থাকিবেক। 
কধিত ছিল যে এ বেগম মৃহ্যদমগ্নে উক্ত সমরূকে অন্যান ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। 
সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়। শ্রীযুক্ত সর চললপ মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক 
জাহাঞ্জে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তিনি ইটালি দেশে 
গমনপূর্বক রোমনগরে অতি ্জাক জমকে বান করিতেছেন । 


বেগম সমরু ও তীহার পোধাপুত্র ডাইদ সোম্বারের ঘটনাবহুল কাহিনী যাহার) পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
মার 700 1577% পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


৪১ সংবাদ পত্রে সেক্তারের কথা 
(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭1 ১৫ ফন্তৰ ১২৪৩) 


কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখা]1--পোলাসের স্থপ্রিন্টেণ্ডেপ্ট শ্রীযুত কাণ্ডান বর্ধ 
সাহেব কলকাতার প্লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্য। প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 








কলিকাতা ১ জান্ম্বারি ১৮৩৭ স।ল। স্ত্রী পুরুষ। 
ইংলগু জাত ৭ রঃ ৩১৩৮ 
সিগ্তীয়ান ও রর নারি 
পোর্ গ'লক্কাত ০ *** ৩১৮১ 
ফ্রান্সদেশীয় -** ৮ ১৬ 
চীনদেশীয় *** কত ৩৬২ 
আরমানি *** *** ৬৩৬ 
চিছুণ্দ *** ০৮, ৩৬০ 
পশ্চিমদেণীয় মোসলমান : *** ১৬৬৭৭ 
বঙ্গদেশীয় মোসলমান . ৪:৬৭ 
পশ্চিমাহিন্দু 25৯ ১৪০ ১৭৩৩৩ 
বাঙ্গালিহিন্দু ০৭ এ ১২৩৩১৮ 
মোগল *** -** ৫২৭ 
পারণি জাতি ৫ না ্ 
আরব *** ৩১ 
মোগ *" ৬৮৩ 
মান্রাজি ৫5 -** ৫€ 
বাঙ্গালি শ্বীইয়ান -. *** ৪৯ 
নীচজাতি ৪ ০, ১৯০৮ 
২২৯৭১৪ 

ইহার মধ্যে পুরুষ ১৪৪৯১১ 

আ্ীপলোক ৮৪৮০৩ 
পাকাবাড়ী রি ১৪৬২৩ 
খোলার ঘর *** ২০৩০৪ 
খছুয়া ঘর রা ৩০৫৬৭ 
৬৭৪৯৫ 
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বিবিধ 83৭ 


কিন্ত খিদিরপুর মুচিধোল! শিবপুর হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাস্তার পূর্ববাংশ এই 
সকল স্থানের লোকসংখ্যা ই হার মধ্যে নহে । 


(১৬ সেপ্টে্ধর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪) 


কলিকাতার ম্বগযু ।-ম্বগয়! কাধ্যানুরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুত মকান 
সাহেব ও অন্যান্প কএক জন সাহেবেরা কুকুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সংপ্রতি 
শ্যামপুক্থরেরদিগে ব্যাপ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যেএ স্থানে একট। 
চিতাবাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত ন্মিথ সাহেব এক দিগে গেজ্নে এবং শ্রধৃত 
মক্কান সাহেব কুকুর লইয়। অন্ত দিগে গেলেন। পথিমধ্ো এ কুক্কুরেরা ছুইটা শিয়াল দেখিতে 
পাইয়া অতিশীত্র তাহারদিগকে মারিয়া ফেলিল কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতৃক কিনি 
কিঞিং দ্বরে গমন করিলে একটা অতিবুঃৎ চিতা! বাঘ তার অতিনিকটে ঝাপট। মারিয়া 
চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তাঁবল্লোক এ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে 
অ:নক দূরপধ্যন্ত গেল কিন্তু পরে অভি্রীক্ষ প্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আলিতে হইল । 
অতএব কলিকাতায় যে ব্যাস্ত্রের ভয় হইয়াছে সে এ চিত1 বাঘই ইহার সন্দেহ নই। শুনা 
গেল যে শ্রীযুত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্বাহ্ন এ ব্যাদ্রের অন্বেষণার্থ 
যাইবেন। শহরের এ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দ্দিবসাবধি পোলীদের 
কএক জন এ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে । 


(২৬ মার্চ ১৮৩৬1 ১৫ চৈত্র ১২৪২) 


বেলুন ।--গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চধ্য বাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা 
হইয়াছিল আমর] বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃষ্ট হয় নাই গাড়ি পাল?ক 
নৌকাতে ও পদত্রজে গমনবীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বোধ হয় তাহার বেলুন যন্ত্র 
আকাশে গমন অবশ্ঠই আশ্চর্ধা জ্ঞান করিয়াছিলেন কিবূপ বেলুন কতদূর উঠি কতক্ষণ 
বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিবিয়া কার্য নাই কেন না দ'র্ঘ কালের সন্বাদ সকল 
কাগজেই বাক্ত আছে কিন্ত উঠর্ধ উঠিগা কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় 
সকঙ্গে জানিতে পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক াদাতে শ্রযুত রাবটসন সাহেবের 
অধিক লভা হয় ন.ই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দুরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধ 
অভিম ন করেন তাহারা বঙ্গেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে হইয়া গেল একারণ 
আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অগ্ভেরা বহেন 
এসকলই প্র তারণ! কলিকা হার পোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিই 
রাবর্টসন সাহেব ।এই কল করিয়াছিলেন কিন্ত এসকঙ্স কথা কিছু নয় ফনত বেলুন যন্ত্র 
একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেবের শীত শক্তি হ্বারা বেলুনের মধ্স্থ বাপ্প জমিয়া 


৪৪৮ সওবাদ পত্রে সেক্াহেলেখ কথা 


গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামি পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া 
নানা কথা কহিতেছেন ইহ! আশ্চধ্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা ষে বলেন নাই 
আমর] তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাহার] ইহাও বপিতে পারিতেন যে ্রযুত 
রাঝটপন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া! স্বর্গ যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে 
পরাভব করিয়। কি জানি তাহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে 
ফিরাইয়া দিলেন পূর্ববকালের লোকেরা এইনকল বিশ্বা করিতেন এখন সকলের বোধ 
হইয়াছে ইঙ্গরেজর!| মন্ত্রাদি মানেন না আপনারনের বুদ্ধির কৌন্সেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য 
কাধ্য স্ষ্টি করেন কিন্তু অন্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাহারা 
বোধ করেন কোন আরকের তেজে:তই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তঃস্্রর পরাক্রম 
না ভাবিয়া যেআরকের তেজের শাক্ত জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই 
এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন। 

আমরা আহলাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত রাবর্টমন সাহেবের ইচ্ছা! আছে গড়ের 
ম/ঠংইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উর্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের 
কিছু অধিক লভ্য হয়।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 


বেপুন সকলই অবগত আছেন দ্ষে রাব্টপন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে 
বেলুন যন্ত্র হু'রা প্রথম উদ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাহার লোকান্তর হওয়াতে তাহার 
সম্পাত্ত সকল শীলাম হইল তন্মধ্যে ব্লে:নর যে তিনথান যন্ত্র প্রস্তত করণেতে ২১৪০০ টাকা 
থরচ হয় তাহ কেবল ৫+ টাকাতে বিক্রয্জ হইল। 


(১৮ ০ম ১৮৩৩। ৬ জ্যেষ্ঠ ১২৯০) 


গাঁজমহ!লের ভগ্রাট্র।লিক।-_হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের দ্বার অবগত হওয়া 
গেন ঘষে রাজমচালে যে এক অষ্রাপিক অদ্যাপি বর্তমান আছে তাহাহহইতে কএক জন 
ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকথান প্রান্তর খুলা লইয়া যাওয়াতে আপনারাদিগকে অত্যন্ত 
অপম্যানত করিগ়্াছেন। তঙ্ম্থানের রাঙ্ঈবাটার অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল 
দুই প্রকোষ্ট বর্তমান আছে কিন্তু অপভ্য মন্থয্যেরদের দ্বারা তাহার তাদৃণ অপচয় হয় নাই। 
তন্মধ্যে অতিন্থদৃগ্ত এক মপঙ্জিদ আছে তাহার অস্তর্ভাগ ও মেংজ্য শ্বেতবর্ণ মন্মরপ্রস্তরেতে 
মণ্ডত এবং এ প্রন্তরেপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্কবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়ে খোদিত 
আছে। অন্ত প্রকোষ্ঠ উভন্নশার্থদুক্ত বারাণ্ডর স্ায় তাহার স্তস্ত ও মেজ্য ও ছাদ ও প্রাচীর 
সমুামই কৃষ্ণবর্ন মর্শরেতে নিশ্মিত এবং অতিন্দৃগ্ঠ প্রকারে সংখট্টিত। 

খামথা কোন২ ব্যক্ত এই উত্তম অট্রালিকার ম্শর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার 


বিবিধ ৪৪৯ 
খোদিত অক্ষরদকল তুলিয়া লওয়াতে এ অট্রালিকার বিরূপ ও বিনষ্করণের অপরাধে 
পতিত হইয়াছে ।*** 

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথা হইতে মর্ম 
প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক এ প্রস্তরের মূলোতে তদ্গ্রাহ- 
কেরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ এ সকল প্রস্তর অট্টালিকার ছাদরক্ষক 
এক অঙ্গ তাহ এতদ্দ্রপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীপ্বই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে। 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 


্রীধুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।-_বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদং মেণ্তৎ ॥ 
সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইউরোপীয় ষে মহাশয়র1 এইদেশে 
চিনি প্রস্তত করণের বাণিজ্যোৎ্সাহী হইয়৷ নানা স্থানে তাহার কারখানা করিয়া এ বাণিজোর 
বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ ত্বাহারদিগের 
কারখানায় প্রস্তত হইতেছে । এ মহাশয়র হিন্দধন্পাবলম্ছি পরাধীন অক্ষম ব্যক্তিরদের 
প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্বক স্ুললাভ ফলাকাজ্চী হইয়। স্ব২ বাণিজ্য বৃক্ষমূলে 
অন্মদাদির ধর্মমনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুরদিগের অনুচ্চার্য্য 
দ্রব্যেব দ্বারা বাণিজ্য দ্রবোর পারিপাট্য ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় 
এতদ্দেশীয় তাবৎ সনাতন ধর্্মাবলস্থিরা শর্করোদ্তব দ্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এই প্রযুক্ত 
অন্রস্থ নিশ্ব পরিশ্রমোপজীবি মোদক প্রভৃতি ব্যবসায়ি বাক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন 
অকিক্রয় হওয়াতে অতিুর্দশ। ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকারির মহাশয়েরদের 
স্বারা হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতুক তাহার! রাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন 
বটে কিন্তু অন্মদ্দেশাধিপত্তিরদের এতদ্রণ দৌরাত্মা দূর না করা আশ্ধ্য বোধ 
হইতেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলগ্তাধিপতির এতর্দেশে রাজযলাত 
হয় তথ্কালে এইপ্রদ্দেশ জবনাধীন ছিল এবং তাহারদিগের দোর্টও প্রচগ্প্রভাপ 
মার্তগ প্রথর প্রতিভা এরূপ ছিল নাষে অন্য কোন দেশাধিপতি তাহ! নিবারণপূর্ব্বক 
এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের 
হিন্দু ধর্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্মভূষণ মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও 
মহারাজ রাক্জবল্পভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাস্মো 
্বীয্বং ধর্শসরক্ষণে অনন্ভোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রকাশে ইঙগলণ্ীয়দিগের 
শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই স্থ্বিস্তার স্থসমূদ্ধ রাজ্য এই আকাঙ্কায় 
তাহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাহারা এই দেশের রাঙ্গা হইয়া রাজধন্মাুসারে 
সর্রধশ্ম প্রতি সমন্সেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্ুধর্দের প্রতি সর্বদাই যত্ববান 
থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্মরক্ষার্থে শান্্রসিদ্ধ জবনেরদের . 
৫ এ 


8৫০ চওব্বাদ পাত্রে সেক্সান্েব্র কা 


বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাশয়রা 
হিন্দুরদের প্রতি সে প্েহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ 
হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য শর্করাদিতে গে! অস্থি মিশিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞা 
করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চিপ্পবাধিত 
করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের স্থগগোচর করাইবেন। বহ্বাজার নিবাসি 
কতিপয় দর্পণপাঠকস্ত | 


(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫ ) 


দ্বীপান্তরে কুলিরদের প্রেরণ।--পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কএক 
বংসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্বতীয় ধাঙ্গড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং 
আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যর্ূপে কলিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং 
গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে 
১০০ স্ত্রীলোক প্রেরিত হর়। এই বিষয় ইঙ্গলগুদেশে পালিমেন্টে আন্দোলন হওয়াতে 
তাহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং এ দৌষ যথার্থও বটে 
যেহেতুক এঁ দীনহীন লোকেরদ্িগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এম্ত 
লোভ দেখাইয়া তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহার প্রায় কিছুই পায় 
না ঘষে দফাদারেরা তাহারদ্িগকে যোটাইয়! দেয় তাহারা এ বেতনের চারি অংশের তিন 
অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে 
কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহার1 পলাইয়৷ যায় 
এবং তৎপরিবর্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্তকত। হওয়াতে দফাদার কলিকাতা! শহরের মধ্যে 
যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের 
মধ্যে অত্য্প স্ত্রী এ কুলিরদের বিবাহিতা কিন্ত অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্টালয়ের ত্যাজ্য 
দুর্ভাগারা। 

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারধার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাপ্চান বর্চ সাহেব 
বাঁণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম 
৪ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবা না তীহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্ত দফাদারেরা 
দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যনত। হয় এইপ্রযুস্ত আগাম ৬ মাসের 
মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তৎ্প্রযুক্ত বাণিজ্যকারি 
সাহেবেরদের স্থৃতরাৎ তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্লকালের মধ্যে 
গবর্ণমেপ্টের বিবেচিত হইবে । এই বিধয়ে আমর] যথাসাধ্য অন্গসন্ধান করিতে ইচ্ছুক 
আছি অতএব পাঠক মহাশয়ের! অনুগ্রহপূর্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্তা প্রেরণ 
করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব । 


বিবিধ ৪৫১ 


(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাস্তন ১২৪৫) 

আমারদিগের ইংলখীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নৃতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত 
যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যন্রপে বুদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা 
বিষয়ে ন্যুনতা নহে পরস্ধ দেশের রীতি ও বিদ্যা বর্ধন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধর্মমাবলস্বনে ত্বাস 
হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার 
নিরূপণ এই যে কলিকাতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অস্তর এক গ্রাম সেই স্থানে 
তন্তবায়ের বাটাতে এক দেবতা স্বয়ং উত্থাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল এঁস্থানে 
দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নান। পুরাণাদি জ্ঞান 
থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমুত্তি নাম ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞ্চিৎও নিরূপণ 
করিতে পারিলে এ নানা দেবতার প্রতিমুণ্তি এই এক খান রথ বোড়শ ঘোটক তাহাতে 
নিয়োজিত তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এ দেবতার আরুতি বিস্তাসিত আছে এবং তাহার 
ছুই পারে স্তীপুরুষ দণ্ডায়মান পরস্ধ কিয়ৎ কাগজ ও লেখনী আছে এঁ দেবতার নিরূপণ 
অজ্ঞাত হুইতে রাত্রে উপবাসী তন্তবায়ের মাত] নিরাহারে রহিয়াছেন।- জ্ঞানাহেষণ। 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।." ১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্বে বরহি 
ও চুটিয়া ও কাচারি ও বারওঞা ও দরঙ্জি রাজা এই পঞ্চ রাজাতে বিভক্ত থাকিয়া ৫ রাজার 
স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্ত্রবীধ্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নর! দেশ হইতে ইন্্রবর 
প্রসাদাৎ সৈন্তাহরণ পূর্বক যৃদ্ধাক্রান্তে আসিয়া! শকাব্দা ১১৬২ শকে আসামে প্রবেশ হইয়া 
ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুর্ধদেব প্রতাপ সিংহের 
আমল পধ্যন্ত ৫ রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়! কামপৃষ্ঠ রত্বপৃষ্ঠ ভন্রপৃষ্ঠ সৌমারপৃষ্ঠ 
'চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট 
সম্মান পাইয়৷ অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাহুর মতে বিনা করে মহানন্দেতে স্ুপ্রতুল 
ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রজারদিগেরহ পাল খাঁটনি ব্যতীত কিছু ছিল না এই 
মতেই ১৭০৯ শকপর্য্যস্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত ছুষট 
লোকেরা দৌরাত্ম করণেতে মহারাজ সৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ 
কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয় প্রদান পূর্বক কণওয়ালিস 
কামাপ্ডিন সাহেবকে সৈম্ত সমেত প্রেরণ করিয়। ছুষ্ট ছুণ্মথ মটক লোককে তাড়িত করিয়! 
রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেশ্বর 
সিংহ ও চন্ত্রকাস্ত সিংহ এ তিন রাজ! ইঙ্গরেজ বাহাছুরের প্রসাদাৎ স্থখেতে রাজভোগ 
করেন মহামস্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞ্টভাঙ্গরিয়! দিগপাল বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার 
কালাবসানে বদনচন্দ্র বড় ফুকনের আনীত হওয্বাতে ১৭৩৮ শকে ব্রহ্ম রাজার সৈন্য. আতিয়া 


৪৫২ সগব্াদ পাত্রে স্েক্ানেলব্ কথা 


আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্বাস্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্যমান 
জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহ! করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে সক্ষম রহিত 
তশ্মিন কালে আমারদিগকে কাল সর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ 
খরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মতোততীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ 
যুবাদের এরের কাছে নিয়ত প্রার্থন! রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও 
দীপ্চি সতত বৃদ্ধি করুন... | শ্রমণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাস্তন ১২৪৬) 


কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং 
তাহার করৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙগলগ্রীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে 
কৃতকার্ধযতা হওন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাস্থচক এক পত্র অর্পণ করণের 
ওঁচিতানৌচিত্য বিবেচনা! করণার্থ বর্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি 
ঘণ্ট। সময়ে পম্চা্লিখিত মহাশয়েরদের কতৃক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও 
তন্নিকটস্থ এতদেশীয় মহাশয়ের! আহুত হইয়াছেন। 

রাজ বরদাকঠ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর । 
নবকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্চ সিংহ । আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল। কালীকি্কর 
পালিত। রামরত্ব রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষ্মীনাথ মল্লিক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 
বীর নরসিংহ মলিক। রাজ! রাধাকাস্ত বাহাছুর । রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুর । দ্বারকানাথ 
ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর । রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী। 
মানক জী রষ্টমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । আশুতোষ 
দেব। কানাইলাল ঠাকুর । গোপাল ঠাকুর । রাধাপ্রসাদ রায়। 


(৮ জানুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭ ) 
বর্ষফল।--১৮৩০, সেপ্টেম্বর ১৭।-_-এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাঁজচন্ত্র দীসকতৃ নির্মিত 
হাটখোলার এক নৃতন ঘাট সর্বসাধারণের উপকারার্থে খোল! হয়। 


( ৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ ) 
১৮৩১ সালের বর্যফল-- 
জান্ছআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায় কেপে পহুছেন। 
মার্চ ৮। রাজ! বৈদ্যনাথ রায় হ্ধকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদমায় মুক্ত হন। 


বিবিধ 8৫৩ 


জুলাই, ২। মারকুইস লান্সডৌন সাহেব ভারতবর্ষস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত 
কুলীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থনা লিখিত ছিল যে হিন্দুর বিধবার 
চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎসমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় 
তদ্বিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়া! গিয়াছে তাহা আমরা অতিসমাদরপূর্বক গ্রাহা করিব বটে 
কিন্তু তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই। 

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জাঘরের গাঁথনি সমাপ্ত হয়। 

জুলাই, ২*। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্‌ সোসৈটি অর্থাৎ চিকিৎসার 
সমাজ স্থাপিত হয় [ সংস্কৃত ] কালেজের পূর্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ 
তাহার সেক্রেটরী হন। 

বজদেশে এতদ্েশীয় তুলা ও রেশমী বস্ত্ব্যবসায়ি ও শিল্লিগণ ইঙ্গলণ্ড দেশে বোর্ড: 
ত্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হইয়াছে এমত জনরবৰ 
হয়। তাহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তত্তঘবস্তর মাসল বিষয়ে ইঙ্গলগুদেশজাত 
তত্তদ্বস্তর তুল্য হয়। 

জুলাই, ২*। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে ও 
জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের 
আন্দোলন হয়। 

আগন্ত,৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্গলগ্তীয়েরদের পত্র এই নামধারি 
এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রকাশ করেন। এগ্রন্থে সাহেবের আপনারদের 
অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাদুরের রাজ শাসনে এতদ্েশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন। 

সেপ্ম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার ইঙ্গলপ্তীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশ 
করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রের! হিন্দু ধর্শে অত্যত্ত অসম্মত। 

নবেস্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও 
কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম আরম্ভ করে। তাহার আপনারা 
মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ 
হইল। এ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে এ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত 
রণজিৎ সিংহের দেশে উতৎ্পাঁতকরণের উদ্যোগে হত হয়। 

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুরহইতে এক রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও 
দম্দমীহইতে কতক অশ্থাক্ঢ তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও 
তাহার অন্ুচর ৮০৯০ লোক হত এবং ২৫৭ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় 
প্রেরিত হয়। | 

দিসেম্বর, ২৬। ইচ্টিগিয়ান সম্বাদপত্রসম্পাদক অতিবিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলাউঠা 
রোগে কালবশীভৃত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদান্বিত। 


টি সংবাদ পত্রে সেক্ালেব্র কথা 
(১২জাহয়ারি ১৮১৩। ১ মাঘ ১২৩৯) 
১৮৩২ সালের বর্ফল-_ 

মে, ৪। মৃত মার্কুইস হেষ্টিং সাহেবের প্রতিযৃদ্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক 
প্রান্তে স্থাপিত হয়। 

জুন, ১৪। 'কলিকাত। শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযুত পাদরী ডপ 
সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অততযুত্তম পাঠশাল। স্থাপন হয়। তাহাতে ইঙ্গরেজী বাঙলা 
পারশ্য ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। 

সেপ্ডেঘ্বর, ৯। সর্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলংজজ মুরশিদাবাদে 
পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা খা অনেককালপর্ধ্যস্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকাধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন তাহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন । 

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বাড়ুষো শ্রীগীয়ান 
ধশ্ম গ্রহণ করেন। 

নবেশ্বর ২৭। উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কান্ত বাবুর পৌন্্র 
মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাদুর একত্রিংশত্বর্ষ বয়ন্ক হইয়া কলিকাতায় লোকাস্তর গত 
হন। তাহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার এক পুক্রমাত্র আছেন। 

দিসেম্বর ১২। কলিকাতানগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দর 
কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্রেশ জন্মে। 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪) 


১৮৩৩ সালের বর্ফল-_[ ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রহইতে নীত ] 

২ জান্থআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রের৷ গ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপাময় 
এক গাড়ু প্রদান করেন। 

৫ জান্ছআরি। মাকিণ্টস কোং দেউলিয়া! হন। 

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবরূনর হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয়। 

২৭ জুলাই । বলদেশীয় মহাশয়ের! প্রথমতঃ গ্রান্মজুরীতে উপবেশন করেন। 

১৩ সেপ্েত্বর। এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাঁবল্লোকের একটা জর রোগ হয়। 

২১ সেপ্ডেস্বর। ডেপুটি .কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় ব1 ধ্মীবলম্বী হউন 
সর্বপ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুর মুক্ত করেন। 

৭। অক্টোবর । গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এ তারিখে 
দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেন্ট শারীরিক দণ্ডদেওন রহিতের হুকুম করেন । 

২৫। নবেম্বর । ফাগিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়! হয়। 


বিবিধ ৪৫৫ 
(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 


১২৪৫ সালের বর্ষফল ।__- 

বৈশাখ ।--৬দয়ালটা্দ আঢোর স্বজ্ঞানে বৈকু্ প্রাপ্তি।--.শ্রীধুৃত ডাং ওসেনেসি 
ও শ্রীধুত ভাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসালয় স্থাপন | . 

জ্যেষ্ঠ ।-_-পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রকাশ হয়। 

আবণ।-."খিদিরপুর গ্রামে শুভদ! নামক একসভার সংস্থাপন হয়।...শিমূল্যাস্থ 
শ্ীযৃত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটাতে কতিপয় যুবা কর্তৃক এক সভা সংস্থাপিত হয়। 
ইত্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গীল! ভাষাশিক্ষা দেওনারম্ত হয়। 

ভাদ্র।."*শ্ীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রবোধ উজ্জল নামে এক সভা 
সংস্থাপিত হয়।'""টাপাতলায় প্রবোধ কৌমুনী নামে এক সভা হয়। 

আশ্বিন ।--বহুবাজ্ঞারস্থ শ্রীযুত বাবু রাধামোহন সরকারের বাটীতে এ পঙ্লিস্ক এবং 
ঠাপা তলাস্থ বাবুগণ কর্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয়। 

কাণ্তিক।-_কিন্ধু রায় কোং দেউলিয়া হয়। শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে 
যোড়ান্নাকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সথের দলের সংগীত সংগ্রাম হয়।'**শ্রীযুত বাবু গৌরমোহ্ন 
আঢ্যের ওরিএঞ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গল! ভাষা শিক্ষা দানারস্ত হয়। 

পৌষ।_-গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থাপন উদ্যোগ করেন। 

মাঘ।--শিল্প কর্মের প্রাচুধ্যের উপায় করণার্থ শিল্প বিদ্যালয়নামে সভা সংস্থাপিত 
হয়।**'সংবাদ পৃর্ণচন্দ্রোদয় । 


দ্রষ্টব্য 


অনবধানবশতঃ নিয্লিখিত অংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই ।-_ 
(৩ মাচ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্গুন ১২৩৮) 


ধর্দসভা ।--গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৬নাথুরাম 
শাস্তির মৃত্যু সম্ধাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্শসসভা- 
ধ্যক্ষেক পাগ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতঙ্গ তর্কসরস্বতী ভট্টাচার্য অভিষিক্ত 
হইলেন." । সং চং। 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 

শ্রীযুত মেষ্টর হের সাহেব ।_-উক্ত সাহেবের প্রতিমৃত্তি নির্শাণার্থে যে দা হইয়াছিল 
তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই 
এবং এ প্রতিমুত্ি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্চিৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাব- 
দৃষ্টে বোধ হইল মে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং 
প্রতিমুস্থিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব 
ভরস! করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি এ প্রতিমৃত্তি শ্রীযুত মেষ্টর সাহেবের সর্বাবয়ব- 
তুল্যরূপা হয় তবে অবিলম্বে তাহা নির্ণীত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল 
মহাশয়ের বোধ করিয়াছেন এই টাদার টাকা আদায় হয় নাই তাহারা এইক্ষণে নিশ্চয় 
জানিবেন যে টাকার জন্টে গ্রতিমুত্তি লওনের কোন বাধা জন্মিবেক না ইতি ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৫ মে ১৮৩৩1 ১৩ জ্যষ্ঠ ১২৪০) 


গ্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের পারসী পড়িবার অভিলাষ ।- শ্রীযুত চন্ত্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয় সমীপেষু ।:"*আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারসী অধ্যয়ন- 
করণাশয়ে উক্ত কালেজের কর্মনির্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন সাহেব 
তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই" । সংগ্রতি আমার জিজ্ঞান্তয 
এই এ ছাত্রের পারশ্য বিদ্যা কি কারণ অভ্যাস করিতে চাহেন ইহা বুঝিতে পারি না। 
যদি বল নান। বিণোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লভ্য কি যদি সিরিশ তাদার মীরমুন্সী 
পেক্কার নাজীর ইতাদির কর্্মাকাজ্কী হইয়! পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে 
সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে ন৷ তজ্জন্ত ক্রেশ ত্বীকার কেন করেন। যদ্দি বল সংস্কৃত শাস্ত্র 
অধ্যয়ন না করিলে এ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়! যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবন৷ 
থাকে না এতদর্থ ই প্রথমতঃ“সংস্কৃত পড়িতে হয় । উত্তর এ কথায় বোধ হয় এ সকল ছাত্র- 


ষ্টব্য ৪৫৭ 


দিগের অভিলাষ পারসী ইঙ্গরেজী পড়িয়া সিরিশ তাদারাদদির কর করিবেন ধর্দি এমত হম 
তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেপ্ট যে মনোযোগ করিতেছেন তাহাতে 
বিরত হইতে পারেন তাহ হইলেই সংস্কৃত কালেজ উচ্ছিন্ন হইবেক।-..৪ ক্বোষ্ঠ ১২৪০ 
সাল। কশ্যচিৎ কালেজ বহিভূত ছাত্রস্ত । 


আমর! এই পত্র পাইয়৷ চমত্কৃত হইলাম না যেহেতুক সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রের! 
কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বত্মস ছিল কিন্তু ডাং উইলসন সাহেব প্রতি কএক 
জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদ্দিগের মত হওয়াতে এ ছাত্রের কেহ২ ইঙ্গরেজী বিদ্যাও অভ্যাস 
করিতেছেন তত্পরে পা'রলী পড়িলেই ব1 কি ক্ষতি । ইহারদিগের ছার! হিন্দুর ধরন কর্ম্মাদি 
কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহ! ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চন্ন হইয়াছে তৎ্পরে পারসী পড়াতে 
আর কি গঠিত হইতে পারে । কিন্ধু খেদের বিষন্ন এই যে অপাত্র ছাত্রের সংস্কৃত শাস্ত্রের 
মধ্যাদ। বিবেচন। করিতে পারিলেক না তত্প্রমাণ দেখ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কৃলীন ধনবান্‌ 
এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষ। করিয়া এক জন বংশক্জ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শান্ত্রজ্ঞ তাহাকেই সংপাত্র 
জানিযঘ়া টব পিতৃকন্ম ও ফনজনক দানাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং সমাদরের বিশেষ 
সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদি এমত মর্ধ্যাদা পরিত্যাগ করিতে ধাহারা ইচ্ছুক তাহার- 
দিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান কহিতে পারি। যাহা হউক সংস্কৃত কালেজ স্থাপনহওয়াতে 
আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরস! প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রের 
প্রাচূধ্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপধ্যস্ত প্রাচীন 
অধ্যাপক মহাশয়ের এ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রের একাকার করিতে 
পারিবেক না! তৎ্পরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইঙ্গরেজী পারসী 
অধ্যয়ন । অতএব বুঝ। যায় যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট কালেজের বিষয়ে মনোযোগে বিরত হন 
তাহাতে সর্বপাধারণের আহ্লাদই জন্মিবেক ।-চক্দ্রিকা। 


(৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফান্তুন ১২৪৪ ) 


হিন্দৃস্থানীয় ভাষা ।--কথিত আছে যে আগামি জান্ুআরি মাসের ১ তারিখ পর্যস্ত 
বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠাইয়। যাওনের সীমা স্থির হইয়াছে 
এবং তৎ্পরিবর্থে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত 
বিবেচন। করিতেছেন পারস্যের পরিবর্তে তাহারা কোন্‌ ভাষা চলন করিবেন এবং উক্তি 
আছে যে এ আদালত হিন্দস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের  শ্রীলশ্রীযুত গবরুনব্‌ 
সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন যে এই আপীল আদালতে ত্বাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
কর্ম নির্ববাহ হয়। এই আদালতের তাবৎ জজ ও উকীল ও আমলারা সকলই হিন্দস্থানীয় 
ভাষা জানেন এবং বঙ্গভাষা চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় 

সস €& ৮ 


৪৫৮ গরব্যাদ পত্রে সেকালে কথা 


যত জিলা তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দুস্থানীয় ভাষা চলন আছে। বোধ হয় এই 
আদালতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা বিলক্ষণ রূপে কাধ্য নির্বাহ হইতে পারিবে। পাঠক 
মহাশয়ের! এই বিষয় শুনিয়! পরমাহলাদিত হইবেন ঘষে অত্যল্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ 
কর্ম হইতে পারস্য ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবে। 


ং 


(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


মফঃসলে দারোগার স্থরতহাল বিষয়ের আমারদ্িগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহ! 
লিখি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিন্বা৷ চুরি অথব] খুনি ব1 দাঙ্গা হঙ্গামের স্থরতহাল 
উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুদ্‌ফোট অর্থাৎ তাল ঠৃকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় 
উপস্থিত হয় প্রথমে স্থরতহালে চাসার হাল গু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের 
কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ 
সকল লোক ধরিয়। অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্ধ্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি 
জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়।৷ অভিলাষ মত টাকা আনিয়। 
দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে 
তাহার উপর কোন দোষ ন| স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি 
লিখিয়। হজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজ। দিয়া কর্মহইতে 
দুর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্থনিয়ম হইলে ভাল 
হয়।--চন্দ্রিকা। 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কাত্তিক ১২৪০) 


শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [ টাউন-হলে ডিদ্রিক্ট 
চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটির অস্তরভূক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত] নীচে 
প্রকাশ করা গেল তাহাতে আমরা পাঠক ম্হাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থন! 
করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথ| লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা 
স্থসম্মত বট এবং এঁ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্েশীয় লোকের ষে 
উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনি লোকের! যন্রপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক 
অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে । উক্ত কন্মাদির উপলক্ষে তীহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ 
করেন তাহ।তে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারো উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে 
ইইতে পারে তাহারা স্ব২ বাটা ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বন্ৃকষ্ট পায় কখন২ 
কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক ব1 ছুই রাল্তিপর্ধ।স্ত বহুকষ্টে 
বসিয়া কখন ব1 মেষ পশুর স্তায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহার! আপনারদের ঘরে বসিয়া 


ষ্টব্য রি 


যে উপার্জন করিতে পারিত তত্ত ল্য যৎকিঞ্চিৎ পাইয়! কখন বা তদপেক্ষা নূন অকিঞ্চিৎকর 
কিঞিন্সাত্্ পাইয়। বিদায় হয়। এবং ব্রাহ্ষণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে 
কহা ষাইবে যেহেতুক ব্রাহ্মণের! নিষ্কর্খে বণিয়াং দান ভোজ্যাদি খান্‌ যদ্যপি তাহারা কোন 
উত্তম স্বীয় বাবনায় করিয়। উপক্নীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমনি 
ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহ। উত্তমরূশ জীবিকা বল! যাইত কিন্ত এতদ্রপ /মপব্যয়েতে ধাহারা 
ধন পান তাহারদের উপকার নাই কিন্তু ধাহার। উক্তন্ধপ দান করেন তাহারদের বংশের 
অত্যন্ত অপকার অর্ধাৎ ধনক্ষয় য্যপি আমারদের এই কথার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে 
তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে কত২ ধনি বংশ্য এত্তদ্রপ অপব্যয় করিয়া 
একেবারে নির্ধন হইয়াছেন তখন তাহার এ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে । এতদ্দেশীয় এক 
জন সম্বাদ পত্রদম্পানক মহাশয় স্বীয় পত্রে সংপ্রতি লিখিয়াছেন যেলার্ড কর্ণওয়ালিসের 
চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়মবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বৎসরের মধো এই বঙ্গাদি প্রদেশের 
প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদ।রী হস্তান্তর হইয়াছে । ফলতঃ এই অত্যাশ্যধ্য বিষয়ের 
আমর! এই মাত্র কারণ দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞ্চিশ্সান্ত্র বিবেচনা! না করিয়া 
কিঞঝিনাম যশঃ প্রাপণাকাজ্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীপ্ন ধন অপবাম় করিয়! ফেপ্পেন। যে 
জমীদারীতে গবর্মেন্টের রাজন্ব ধর! আছে এবং ষে স্থানে জমীদারীর উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে 
কর অল্প নেই স্থলে জমীদারের অনবধান না থাকিলে কথন রাজন্ব বাকি পড়িতে পারে না। 
কখন২ অকারণ দুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমর! অপহ্ৃব করিতে 
পারি না কিন্ত অতিসাহসপূর্বক আমরা কহিতে পারি যেস্থানে তদ্রপ দৈবঘটনাতে এক 
জমীদারী নীলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদীরের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত 
অপরিমিত ব্যয় প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ/ নীল|ম হইয়াছে এই কথা কেহ অনিদ্ধ বলিতেও 
পারিবেন না ।॥ কোন২ং জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগন্থ বুতুক্ষু তৃত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় 
করিতে তাহারদিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রান্ধ বিবাহাদিতে অনেক 
বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাহারদের কর্ণের গোড়া নিরস্তর শুনাইতে 
থাকেন অতএব তাহারদের এ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া 
যান। এ সকল উৎসব কর্শে যত টাকা বরাওদ থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। 
যেহেতুক ধনিবক্তি একবার এ সকল উৎসবাদ্ি কর্মে প্রবর্ত হইলে খরচের সীমা থাকে না। 
স্বার্থপর মন্ত্রিরদের মন্ত্রণাতে অথবা স্বীয় মানসের উত্তেক্জনাতে আরন্ধ এক কর্মের মধ্োেই 
কত নৃতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্‌ খরচের যে শেষ হইবে ইহা কে কহিতে 
পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্টের রাজম্বের কিস্তির দাওয়া চন্দ্রের ম্যায় অবিরত মাসে২ 
পরিবর্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্তরূপ বায়েতে বাবুর ভাগার শুন্য স্থতরাং কিস্তির 
দাওয়া শামলাইতে ভারি সদ দিয়া কর্জ করিতে হয়। তংপরেও পুজা শ্রাঙ্ধ বিবাহাদি 
কর্টের ন্যুনতা হয় না তাহাতে আরে! কর্জে ডূবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পাত্র 


৪৬০ সগন্াদ পাত্রে মেক্াবেব্র ক্তখা 


পরিপূর্ণ হয় তখন তাহার জমীদ।রীপকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যায়। 
এবং ধে অমাত্যেরা তাহাকে নিরর্থক বাত করিতে প্র বোধ দিপা তছুপলক্ষ আপনারা 
বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তীহারাই এ জমীদারী আপনারদের নামে ক্রয় 
করেন। 
(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ | ১ পৌষ ১২৪) 

মহামহিমবর শ্রীধুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-আমরা কএক জন বহদেশীয় 
এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্ধ্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি- 
দিগের প্রধান কন্দাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের 
নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা! সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে 
প্রধান কর্ম দেন না ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ 
আপন২ এলাকার কমিম্তনরসাহেব মঞ্জুর করেন ন। কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা 
ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অন্মন্েশে নানাস্থানে প্রধান২ কশ্ম করিতেছেন 
বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য খন ১৮৩১ সালের কান্থন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল 
যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃসদূর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি 
কোন সরকারী আফীসে ক্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্তাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম 
ফিরিজি উপস্থিত হয় তবে এ খ্রীহ্রীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রীয় 
তুল্য এবং সর্ধজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু 
অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে 
আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পূর্বকার বোর্ডের 
সাহেবের] হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমীনুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে 
প্রধান কশ্ম দেন ন। উত্তর উক্ত এ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম 
করিয়া থাকে কিন্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়৷ অথবা অন্য কারণবশতঃ 
স্বকুম দিয়! থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদ্িগের অপরাধে "দশের তাবৎ 
লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর 
পাইতে পারেন না আপনি কপাবলোকনপূর্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনৌষোগ করিয়া 
গবর্ণমেন্টের অঙ্থ্মত্যন্থসারে সর্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও ইতিয়া 
[ গেজেট] হরকরাপ্রভৃতি সম্থাদপত্রে ছাপাইয়া দেন যে হিন্ুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্তান্থ 
জাতির কোন কর্ম পাইতে নিষেধ নাই ইহা হইলে আমরা সর্ববতোভাবে আপনার নিকট 
পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্গালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যস্তিক মান আছেন তাহাও 
আপনার দয় প্রকাশে গ্রফুল্প হন নিবেদন ইতি সম ১২৪* সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ 
জীকমলাপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । শ্রচন্ত্রকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রগো বিন্দচন্্র মুখোপাধ্যায় । মোৎ কলিকাতা । 


দেষ্টব্য 8৬১ 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কান্তিক ১২৪০) 


দর্পণের প্রত্তি ।--আমরা গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম তত্প্রকাশক মহাশয় 
এতদ্েশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার দেখিয়। আশ্চর্য মানিয়া লিখিয়াছেন যেসকল 
লোক কপণ শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব না করে তাহারদিগের বাটাতে বাত্রিষোগে প্রতিমা রাখিয়া 
যায় এ বিষয় অত্যন্ত অন্ায় এবং এমত কুকন্ম কেহ না করিতে পায়ে তাহার সহুপায় 
জন্য স্বীয় লেখনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছেন । অতএব তাহাকে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত 
আমরা কিঞ্চিৎ যত্র করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নৃতন কিছুই হয় নাই এ প্রথা 
বহুকালাবধি আছে পূর্বে যখন হিন্দু রাঙা! হিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব 
না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত সর্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদি 
এবং শ্রত্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল 
এপ্রদেশে বন্ৃতর হিন্দু জমীদার আর রাজাই বা কহ ইঠার! থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ 
হয় নাই বিশেষ নদীয়। নাটুর বর্ধমান এই তিন চারি জন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ 
বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পৃজা 
না করিলে রাজারা ত্াহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পুজা অবশ্তই করিবা 
এপ্রকারে কেহ২ পুজা করিতেন যদ্যপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন 
যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলত: বিষয় কিছুই নাই তাহার পুজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান 
করিতেন কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল পূজা করিতে পারে কোনং২ ব্যক্তি 
ধনবান্‌ অথচ পুজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিম। রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় 
এ গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়! প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়! রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিয়া মানে 
এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞানকরে ভগবতী আপনি কপ করিয়া আসিম়াছেন অতএব 
যথাবিধি অবশ্ঠ পুজ। কর্তব্য সে ব্যক্তির বাটাতে পুজার ব্যয় অল্প বা অন্ত কোন প্রকার 
অপ্রতুল হইলে তাহার দৌষ কেহই গ্রহণ করে না এপ্রকার প্রথা বনুকালাবধি আছে ইহাতে 
দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিম! পাইয়া! নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে 
পারিবেন ন। কিন্ব। সেই প্রতিম। বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়৷ যে বাটার কর্তা কাহার নামে 
নালিস করিয়াছে কি! কেহ এ প্রতিমা পুজা করিতে অশক্ত হইয়া প্রতিমা! অমনি বিসঙ্জন 
করিয়াছে কিন্ব! প্রতিম! পুজা করিয়! একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। 
অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিষয় রহিত করিবার কোন চেষ্টা কর! বিফল ইহাতে হাত দিলে 
হাস্াম্পদের নিমিত্ত হইবেন । বরঞ্চ রাম্তায়ং ঘর করিয়া! বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দুর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যে জন্ত 
হিন্দু লোক সর্বদ| উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া! অহরহ: প্রার্থনা করিতেছে । তাহারদিগের অন্যায় কি 
দর্পণকার দর্শন করিতে পান না না সে অন্তায় মনে স্থান দেন ন। বাটাতে প্রতিমা রাখিয়া 
গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০/৬* টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল 


৪৬২ গওনাদ পত্রে সেক্ষা তেলে কথা 


পরকালের ভাল হুয়। মিসিনরিরা যে দৌরাত্মা আরস্ত করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাঁল 

একেবারে যায় এবং যে ব্যক্তির মন্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি 

যায় শেষ সমন্বয় করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ 
মঞ্জিতেছে ইহা কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের 
প্রতি অনুকূল হইয়; এই কর্ধ্টী করিয়! দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে 
মহোপকার করিলেন ইহা সর্ধজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত অগণ্য ধন্যবাদ 
পাইবেন ।- _চক্জ্রিকা। 

এই পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্ঠাকাল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঁঘ ১২৬৫) বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 'প্হটের ইতিবৃত্ডে'ও এই তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন আগে 
গৌীশঙ্করের মুত হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের গ্রস্থাবলীর গোড়ায় বঙ্ছিমচন্দ্রের লিখিত যে ভূমিকাটি আছে তাহাতে 
গোৌনীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয় যাঁয়; ইহাতে তর্কবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আছে । 

১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' কবিবর হশ্বরচত্্র গুপ্তের মৃত্য-প্রসঙ্গে 
সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £-_ 

“..আমরা আরে। আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি পুজ্যপাঁদ ভাঁঙ্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় এক মানাধিক কালাবধি জ্বর উদরাময়াদি রোগে দারুণ যাতনা পাইতেছেন, 
বিবিধ প্রকার চিকিৎস। হইতেছে, কিন্তু শীত খতু অন্ত ন? হইলে তিনি নির্ধযাধি ও সবল হইতে 
পারিবেন না, আমরণ ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থন। করিতেছি তিনি শীত আরোগা হইয়] উঠুন ।” .' 
১৮৫৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১২৬৫১ বৃহম্পতিবার) তারিখের “সংবাদ পুর্ণচন্দট্রোদয়ে। 

তর্কবাগীশের মৃতু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল £-_ 

“হা কি খেদের বিষয়, বর্তমান সময়ে বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিছ্যা প্রভৃতি সর্ধ আলোচন। করিয়া এদেশের 
মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তীরার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ নময় এক পক্ষ মধ্যে ছুই জন 
বাঙ্গাল সমাচার পত্র সম্পাদক মানব লীলা সম্বরণ করিলেন? পাঠক বর্গের অবগতি হইয়াছে 
প্রভাকর সম্পারক মহাশয় আকম্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া! কএক দিবম মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার ] 
ভৌতিক কলেবর বিসর্জন করিয়াছেন, ভাঙ্কর সম্পাদকও গত শনিবার [ €ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] 
পূর্বাহ্নে ভাগীর্ধী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত ছুই সম্পাদক 
অতিশয় হলেখক, ছুই জন ছুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ 
বিষয়ক কবিতা যাহ] দৈনিক ও মাসিক প্রভীকরে অন্দর নিবদ্ধ আছে তাহ যাবৎ বর্তমান 
থাকিবে তাবৎ এ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসন কদাপি শ্রীস্ত হইবেক না। ভাক্কর 
সম্পাদক মহীশয়ের গছা রচনায় বিশেষ পাঁরকতা ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় 
সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহ। পাঠ করিয়। পাঠক মাত্রেরই অস্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত 
হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থ। শোধন ও সর্বসাধারণের জ্ঞান বন্ধনার্ধ সর্বদ। 
নানা প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাহার দীর্ঘজীবি হইলে বর্তমান সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও 
হ্বদেশীয় জ্ঞানাধাঁ জনগণ অশংদয় বিবিধ প্রকারে আনুকুল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের 
সৌভাগাক্ুরোদয় সময়ে এ দুই মহায্ার মানব লীল। সম্বরণ অতিশয় অনিষ্টকর হইল |...” % 


*্ রায়-মীহেব শ্রীযুত বিপিনবিহীরী সেন মহাশয় উল্লিখিত 'সংবাদ পূর্ণচক্রোদয়ের সখ্যা-ছুইখানি 
দেখিবার সুযোগ দিয়া আমীকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। 


দ্রষ্টব্য ৪৬৩ 


গৌরাশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকল সামগ্সিক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথ] পূর্বেই বলিয়াছি। 
তিনি আরও একখানি কাগঞ্জ প্রকীশ করিয়াছিলেন; তাহার নাম-“হিন্দুরত্র কমলীকর'। এ-সংবাদটি 
এতদিন জান। ছিল না। সম্প্রতি ১২৬৩ সালের “সমাচার চশ্ড্লিকা' পত্রের (তৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত) ফাইল আমার হস্তগত হ্ইয়াছে। তাহাতেই “ছিন্দুরত্ব কমলাকর; পত্র-প্রকাশের কথা আছে। 

১৮৫৭ সনের »ই মার্চ (২৭ ফাঁন্ধন ১২৬৩) তারিখে "নমাচার চন্দ্রিক লিখিয়াছিঙ্েন £- 

“হিন্দুরত কমলাকর ।--পাঠক মহাশয়ের জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্বে কেবল দর মহামহিমদ্িগের গ্লানি 
প্রকাশ হইবাতে এপত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভটাচাধ্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটে২ 
সধন্মী হিন্দুমহাশয়ের। তাহীকে উৎদন্নপ্রোতসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রা্গণ বধ করিতে 
কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভ্টাচীধ্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ 
বিদায় দ্রিতে বলিলেন,* রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই হ্তরাং মানে মানে 
তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্কন দিবসে "রসরাজ? পরিবর্তে 'হিন্দুরত্ব কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্রাচাধ্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন ন। হইয়াই বাকি করেন মনে মনে ভাবিলেন যে সকল 
আাদ্ধীদি অথবা হিন্দু শান্ত্রীনুগত ধণ্ম কর্মী এতদ্দেণীয় লোকের করিয়। থাকেন তাহ সমুদায়ই 
মন্বাঁদি শাস্ত্র মতে হইয়া থাকে, আমিও তাহাতে বিদায় গ্রহণ করিয়। থাকি হতরাং মন্ব্যাদি 


* 'রসরাজ' পত্রের সঠিক প্রকাণকাল এতদিন জান। ছিল না| ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৪ মাঘ 
১২৬১) তারিখের £সমাচার চত্দ্রিকা? পত্রে প্রকাশিত নিষ্বোদ্ধত অংশ পাঠ করিলে তাহ] জানা যাইবে ২ 


'্রসরাজের মুুপাৎ।--জগ্ধঞ্চক বিশ্ব নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নাম যে ঘ্বণিত পত্র সপ্তাহে বারদয় অজ 
নগরে প্রকাশ হইতেছিল অভঃপর গত ২১ মাঘ মোমবাসরে কমল করে তাহার মুণ্পাৎ হইয়াছে, & ঘ্বণিত পত্র 
সন ১২৪৬ নালের ১৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেম্বর ১৮৩৯] স্থজন হইয়াবধি অকারণ দেণশুদ্ধ ভদ্র মহামহিস 
লোৌকদিগের কেবল গ্লানী নিন্দাবাদ গৃহচ্ছিত্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদবৈরী হইয়াছিল 
বিশিষ্ট শিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকের লজ্জা মানীদ্দির ভয়ে কিঞ্চিং২ উৎকোচ দিয় মল প্রণালীর্‌ মুখ বন্ধের গ্তায় 
রসরাজের মুখ বদ্ধ করিয়। ফেলিতেন দুর্গন্ধ আর ন। নির্গত হয় আবার কোন২ পরাক্রমী লোকের হস্তে পড়িয়া 
ধারম্বার প্রহারিত হইয়াছে, মৃত রাঁজ। কৃষ্ণনাণ রায় বাহাছর, লাল। ঈশ্বরী প্রসাদ বাবু ইহারা সতীন কোর্টের 
ইণ্ডাইটে২ রসরাজ বাহাছুরকে চৌরঙ্গীর ১ নম্বরের শ্রীধরে পুরিয়] ৬ ছয় ছয় মাস বিলক্ষণ স্খ ভোগ করাণ 
তাহাতেও এ হায়াহীনের লজ্জ। হয় নাই যেমত দস্থ্য তন্করের] বারম্বার রাজ দ্বারে প্রহারিত কারাভোগ করিয়া 
আগিয়াও সেই অনংকর্নে অবিলম্বে প্রবর্থ হয় রসরাঁজের সেইরপ ম্বভাব ছিল,পরস্ত গত ২৮ অগ্রহায়ণের 
রসরাজে খ্ধিবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব মান্ট দলপতি মহামতি মহোঁদয়দিগের পরিবার পরীবা? 
অকথ্য অসতা প্রকাশ করাতে ভুবন মান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাঙ্গের মুুপাতার্থে দগ্ধব হইলেন, 
ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্। বাহাছুরের ফ্লোৌঁধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে গ্রস্রীমতী 
মহারাণীর হুগ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রদরাজ মহাবিপদে পড়িয়] গ্রমাদ গণিতে আরম্ত করিল, 
বার২ং এই তিনবার এবার জজ সাহেবের] অল্পে ছাড়িতেন ন1 গত বৎসর কৌনহুলি সাহেবের] প্রকাশ্য রূগে 
যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবের] তাহ বিশ্বত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই ভাঙ্বর তনয়ের ভবনে 
প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়] রাঁজ1 বাহাছরের কমলকরে আত্মা সমর্পণ করতঃ প্রাণতাগ 
করিয়াছে আপদেরশাস্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভত্র লোকের] কুর ছুঃশীল দাস্তিক ছুর্জনের ছুর্বাক্য হইতে রক্ষ! 
পাইয়াছেন রাজ। কমলকৃষণ বাহাছুর চিরজীবি হউন,**..* 1” 


৪8৬৪ 


ঈনগবাদ পাত্রে সেক্াবেলল্র কথা 


শান্ত্ানুগত হইয়া! চলাই আমার উচিত কর, এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া প্রীবিঞু শ্মরণ করতঃ 
হিন্ু হইয়াছেন, এইক্ষণে হ্বধর্মে থাকিবেন, বৈধন্দমাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে যে 
কি পর্যান্ত স্বখী হইলাম তাহা! লিখিয়1 ব্যক্ত করিতে পারি না যেমন কোন বিধন্মী গ্নেচ্ছ 
হিন্নুধর্পের উৎকর্ষ স্বীকার কগিলে স্বখী হইতাম তদ্রপ হইলাম, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই তাহার হ্ুভাব পরিবর্তন হইল না, কমলাকরে লিখিয়া। বলিয়াছেন যে এমন একখানী 
সমাচার পত্র দোথতে পাইন। থে হিন্দু ধর্মপক্ষে একটী কথা কহিয়! উপকার করে, ইহা যতদুর 
পর্যন্ত সংগত তাহা হ্থধীতম পাঠক মহাশয়ের! বিচার করিয়া] দেখিবেন? আমর! হিন্দুধর্ম রক্ষা 
বিষয়ে প্রাণপণ করিয়াছি, এবং চশ্ত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ে যাহ1 লিখিয়। খাকি তাহাই সাক্ষী 
রাখিলান, শিতাধর্মীনুরপ্রিকা কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জানিলে পরে হিন্দুইন্টেলিজেন্স পত্র 
সম্পাদক হিন্দুধর্ম রক্ষা বিষয়ে যত্রণীল কিন! জানিতে পারিতেন। গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ যাহ। লিখিয়াছেন আমর? তাহ] নিষ্নে গ্রহণ করিলাম । 


“সর্ধধনাধারণ হিন্দুগণ প্রতি মাবেদন।--ধর্মপরায়ণ হিন্দু মহীশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ 
করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম গ্রাসে কাল বেশ 
ধারণ করিয়াছে, কালহয়ে হিন্নু জাতির ধর্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় 
ধর্দপাল ভুপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজো্বর হইয়াছেন, তাহারা হিন্দু ধর্ের অনুকূল নহেন, 
প্রতিকূল হইয়] হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্মের বিনাঁশার্থ নাস্তিকতার 
স্বন্তয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম দুর্ধলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শাস্ত স্বভাব হিন্দুগণ 
রাঁজাজ্ঞ। পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্মের দুর্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল 
বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইন! 
হিন্দু ধর্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া' উপকার করে, এই সকল দেখিয়1 শুনিয়া মান্তবর হিন্দু 
মহীশয়দদিগের উপদেশ ক্রমে আমর "হিন্দু রত্ব কমলাকর, প্রকাঁশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু 
ধর্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ধ্ব সাধারণ ধর্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই 
অস্ত্রকে ব্রক্গান্্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মুল্য অধিক নয়, মাসে অর্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব 
সীধারণ হিন্দু মহাশয়ের সানুকূল হইয়] ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা 
মগ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া? 
হিন্দু মহাশয়গণের ম্বজীতীয় ধর্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধীর পরীক্ষা! করিব ইতি। হিন্দু রত্বকমলাকর 
সম্পাদকানাং।১” 


পরিশিষ্ট 


শিক্ষা 
'সমাঁচার দর্পণ' প্রকাশের চারি বংদর পরে, “সমাচার চক্রিকা নামে একথানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
কলিকাতার ২৬নং কলুটোল? হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকীশকীল-৮৮২২ সনের ৫ই মার্চ। 
১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে ইহ? দ্বিদাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়। 
“সমাচার চন্ট্রিক? সে-যুগের গৌড় হিন্দুসমী্জের মুখপত্র ছিল। ইহার সম্পীদক ছিলেন-_-ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার কণ্ঠদেশে জেখ। থাকিত £-_ 
সদামাচীরজুষাংফলীপিকণ) পদার্থচেষ্ট পরমার্থদায়িক। 
বিজ শুতেসর্ধ্বমনোনুরপ্রিক শ্রিয়া ভবানীচরণস্তচক্্িকা 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুত রামকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ সালের 'সমাচার চজিকা'র 
অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় বর্তমান 
পরিশিষ্টটি সংকলন করা সম্ভব হইল । 


(১২ মে ১৮৩১। ৩৯ বৈশাখ ১২৩৮) 


বালকদিগের এক্ষণে যে প্রকার রীতিতে ইংরাজী বিদ্যাভাস হইতেছে ইহাতে 
তচ্ছান্ত্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্তন 
করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নানা দেশের পূর্ববকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং 
তদ্দেশীয় পর্বত নদ্যাদির বৃত্তান্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাঁজার- 
দিগের উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পর্য্যস্ত আর কোন অধিকারে 
কোন২ তীর্থ পর্বত নদী ইত্যাদি বিশেষ রুপে বর্ণন করিয়। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
রচনাপূর্ববক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদ্দিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় 
পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন 
এবং অদ্যাপিও আছেন ইহা! বোধ হইতে পারে আর নদী পর্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার 
আবশ্কতা বটে কিন্ত আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে 
কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা কেননা এতদেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু 
আছে কিম্বা! ছিল ইহ! উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে 
পারি এক্ষণে ইড়ুকে শিয়ান্‌ কমিটির অধ্ক্ষ মহাশয়র| বিবেচনা করিবেন 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে শ্রীযুত ডরোজু সাহেব ধিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক 
ছিলেন তথ কর্মহইতে সংপ্রতি বহিষ্কৃত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে 'ইইইতিয়েন* নামক এক 
মমাচার পত্র গ্রকাশ করিবেন--+ 


নি সংবাদ পত্রে সেক্াবেন্র কথা 


( ১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রীযুত চক্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েযু ।--৫৮৮ সংখ্যক চক্দ্রিকাতে আমি এক 
পত্র লিখিয়া ছিলাম তাহার তাৎপর্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল 
হইয়াছে তাহাতে বাঁলকের। বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকারে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে 
এঁ পত্রিকাবলোক:ন ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তত্প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে-__ 

“পত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত 
বিদ্যালয়ের বিশেষানুসন্ধান থাকিবেক অতএব তেঁহ যদি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালক- 
দিগের রীতি নীতি স্বভাবজাতি বিস্তার করিয়। প্রকাশ করেন তবে তদ্বিযয়ে বিবেচনার 
আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রের যদি হিন্দুধন্মাবলম্ি না হন তবে তছুল্লেখে 
হিন্দুদিগের প্রয়োজনাভাব মাত্র ।” 

উত্তর এ পাঠশালার মধ্যে বালকের কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহ] বিদ্যামন্দিয়ে প্রবেশ 
করিয়! দেখি নাই স্থল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পাদ.রি ডব সাহেব এ বিদ্যালয়ের 
অধিপতি এবং শযুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুূত রাধাপ্রসাদ রায় তাহার তত্বাবধারক 
এবং সেখানে ত্রাঙ্মণাি নানা বর্ণের বালকেরা পাঠার্থা হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী 
বিশেষে পুস্তকারির বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্যই হয় যে সকল বালকের অত্যল্প 
পাঠ তাহাদিগকে ছুই ঘন্ট। পধ্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা এ পাঠ অবণ 
করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোবদন করিয়! চিত্ত স্থির করণ পূর্বক শ্রবণ 
করিবেক ইহার অন্যথ! হইলে সে বালক দপ্ডাহ হয়--কস্তচিৎ যোড়াসীকোনিবাঁসিনঃ | 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্োষ্ট ১২৩৮) 

শ্ীধুত গৌরমোহন আটঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয় ।_-অনেকেই অবগত আছেন 
এতম্নগরে গরান হাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঁঢ্য অরিএন্টেল সিমিনরি নামক এক 
ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয় 
স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে স্থৃশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে 
কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আল্য মহাশয় অতি 
ত্বরায় বিলক্ষণ আটঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা 
নাস্তিক হয় ভদ্রলোকের তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে ধাহার 
অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপাঞ্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে 
আঢ্যের নিকট অবশ্ঠই পাঠাইবেন স্থতরাং ইহাতে আঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর 
সম্তান পাঠার্থা হইলে এ গ্রণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাহার 
ধাম্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে মন্ধষ্ট হইয়া ধার্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় 
বিজ্ঞবর সম্বাদর প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়া 
অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা & পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়-_ 


পরিশিষ্ট ৪৬৯ 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ | ২৮ ভাদ্র ১২৩৮) 


পরম পৃজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চক্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেযু | 
ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয় । 
এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায় ॥ 

এ *. * শুন বিবরণ । 

ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥ 

স্থাপক তাহার হন আটা মহাশয় । 

নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় || 
স্থশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ । 
উক্তশ * * বিদ্যা তাদের আছয়ে অশেষ। 
তার মধ্যে * * * *ল নামে একজন । 
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ ॥ 

প্রথম *  * * শ্রেণী তাহার অধীন 
স্বয়ং সকলকে পাঠ দ্ধেন প্রতিদিন ॥ 

এ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়। 
বিলক্ষণ উচ্চার*« * * *র শুন। যায়॥ 
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ। 
লাডলিমোৌর নামে তার শিক্ষক সমর্থ ॥ 
প্রেনটেল * * তিনি স্থবিখ্যাত অতি 
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন স্থমতি। 
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাহার অধীনে । 

তাঁর অধীনের বুদ্ধি হয় দিনে ॥ 

পঞ্চম বষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ । 
সেবেজ-নামক এক শিক্ষক সুজন ॥ 
স্পেলিংআদি নান? গ্রন্থ পড়ে তার কাছে 
তাহাতেই তাহার স্থখ্যাতি হইয়াছে ॥ 
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 

এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন ॥ 

অতএব নিবেদন করি মহাশয় । 

বালককে শিক্ষাইতে বাগ যার হয় ॥ 

উচিত তাহার এ স্থানেতে পাঠান । 

রাখিয়া আপন ধশ্ম হইবে বিদ্বান ॥ 


টব সংবাদ পত্রে সেকাব্নশ্ কথা 
আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়। 
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় | 
সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ। 
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন । 
কশ্যচিৎ পত্র প্রেরকশ্ত। 


আমরা...পাঠকবর্গকে অন্ুরোধ করিতেছি ষদ্াপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা 
করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি 
শ্রীযূত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধার্মিক এবং বালকগণের যাহাতে স্রীতি হয় তাহাতে 
বিশেষ মনোযোগ আছে । 


সাহিত্য 
(২৮ এপ্রিল ১৮৩১। ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 


শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন ।--এতম্মহানগরে বিবিধ বুধকর্তক বিবিধ বুধ 
মনোরঞক শব্দার্থাবোধজনিত সংশয় প্রভগ্তক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ 
সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি ততদ্গ্স্থালন্ধ ফল প্রাপ্তি নিমিত্ত 
্বৃদ্ধান্থুসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতীভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি 
্রস্থসমূহহইতে শব্চয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ খধিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং 
কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের রুটি যৌগিক বিশেষে অকারা'দি 
ক্ষকারাস্ত স্থশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক 
এতৎ সংগ্রহে পর্ধযায়গত সংস্কৃত শব্দের অস্ভিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিন্ব বিশেষের সহিত 
নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্তস্ত হইবেক থা অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্লিবোধক এব 
সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্ম ও বাষু ইত্যাদি কিন্তু বকারঘ্য়ের বিশেষ চিত্নাভাবে ভিন্নশ্রেণী 
করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে ষদ্যপি কোন মহাশয়ের] উক্তাক্ষর দ্ধয়ের ভেদ করিতে লেখেন 
তাহা অবশ্ত করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্তৃক বিবেচনাপূর্ধক সংশোধনানস্তর উত্তম 
্রশস্তাক্ষরে মূল এবং কষদ্রাক্ষরে তদর্থ শ্রীরামপুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম মসীদ্বারা 
চন্্রিকাযন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইয়! চর্দাদদি সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রস্থের পরিসর 
অর্ধতা পরিমাণের নানতিরিক্ত ৫০* পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গদ্যাদি রচনাবিষয়ে 
ষে উপকার তাহা এতগ্গ্রন্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিবেক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের 
এবং সংগ্রহকারের নাম নিয্মভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়াহকুল্য মুল্য নিরূপণে 
অসমর্থ অনুমান ন্যনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১* দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিন়ান্ধ 


পরিশিষ্ট ৪৭১ 


বাজিদ্িগের নিমিত্ত কিঞিম্ুল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রনথগ্রহণে ধাহারা ইচ্ছুক 
হইবেন অন্ুগ্রহপূর্বক চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানস্তর 
অবিলম্বে তত্সমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি-_ 
পপ্ডিতত্রয়নামানি 
শ্ীরামতন্থ তর্কসিদ্ধান্ত নিবাস বহবাজার 
শ্ররাধাকান্ত স্তায়ালঙ্কার নিবাস বহুবাজার 
শ্রীসনাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 
সংগ্রহকারস্যনাম 
শ্রীচৈতন্তচরণ অধিকারী নিবাস বহুবাঞ্জার 


(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 


পুস্তক বিক্রয়।--পশ্চা লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিক। যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্ণে আছে 
ধাহার আব্ক হয় এ যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন-_ 


পুস্তক মূল্য 
কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী টি ্ 
ভগবদগীতা - ৫ 
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী তি ্‌ ৩ 
রামায়ণ আদিকাগু ভাষা -_- ৩ 
জয়দেব -- ৩ 
অন্নদামঙ্গল সপ ২ ৪ 
বিদ্যাস্থন্দর - ২ 
চন্জ্রকান্ত -_ ২ 
চন্দ্রবংশোদয় -- ২ 
দপ্ডিপর্বব সপ ৩ 
হাতেমতাই 5 ৪ 
তুতিনামা টি ২ 
উষাহরণ ২ 
সারদামঙ্গল - ১।* 
দেবীমাহাত্মযচণ্তী সপ ১ 
দায়ভাগ সপ ২ 
দ্রব্যগুণ ৮ ২ 
জ্যোতিষ --- ১ 


৪৭২ 


এম্বালে পাত্রে শ্েক্যান্নেশ কথা 


কৌতুক সর্বস্ব নাটক ন্‌ 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক চির 
নলদময়স্তী উপাখ্যান -- 
রত্বমাল। কি 
রাসপঞ্চাধ্যায় 
চোরপর্াশিক টি 
কবিতা রত্বাকর রি 
পানি ও ইংরাজী ডেকনরি টি 
হিতোপদেশ টি 
রোগাস্তকসার সি 
বেতালপঞ্চবিংশতি টি 
হ্যায়দর্শন ই 
কলিকাতা কমলালয় 
নববাবু বিলাস রি 
দূতী বিলাস ডে 
পন্মপুরাণান্তর্গত 

ক্রিয়াযোগ সার 

মাধব স্থলোচনা 

উপাখ্যান মর 
আনন্দলহরী রর 
বিদগ্ধমুখমণ্ডল টি 

রলমঞ্জরী টি 

প্রাচীন পদ্যাবলী টি 

তীর্থ কৈবল্য দায়ক - 

আদিরস টি 

সংসার সার ও 

লক্ষ্মীচরিত্র রি 
চাণক্য শ্লোক বীর 

শঙ্করী গীতা টি 

মহিয়ঃত্তব 

শ্রীমতী রাধিকার সহশ্রনাম টি 

গঙ্গারষ্তোন্র ডে 
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( ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২১ ভাদ্র ১২৩৮) 


পুস্তক বিক্রয় ।'*, 

পুস্তক মূল্য 
শ্রীমন্ভাগবতসার সস ৬] ও 
বত্রিশ সিংহাসন -- ৩ 
মাধবন্থলোচনার উপাখ্যান - ১ 
১২৩৮ সালের পঞ্তিক! -ঁ ১ 
জ্ঞানকৌমুদী ৫ ত 
ভগবতী গীতা - 
মাধবমালতীর উপাখ্যান - ৩ 


( ১২ মে ১৮৩১। ৩৭ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


বর্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহ! 
লোকোপকার বটে কিন্ধ তন্মধ্যে সংস্ক হ শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গোঁড়ীয় ভাষায় তরজমা 
অর্থাৎ ভাষান্তর হইয়! প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষদী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ঞ 
ব্যক্তি দিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে 
এমত বোধ হয় গ্েহেতু পূর্বে এ সকল গ্রন্থ ছাত্ররা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং 
বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ কোন২ গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শ্রবণে বাঞ্চা হইত তজ্জন্য 
কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহব। তত্ব করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা 
অবগত হইতেন ভাষ। হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তুত করাইবার 
প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রান্ত সাহেব লোকের! মন্বাদি শাস্ত্রের কোন২ সংস্কৃত গ্রন্থ 
ুত্রাঙ্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহ! নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতর্দেশীয় 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্িগের বড় প্রয়োজনাহ্‌ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত 
গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা 
শ্রীমপ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাস্কিত করিয়াছি তাহা অনেকেই 
দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন 
এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক কৃত 
উক্তাভিধানের টীকা পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া! মুদ্রিত করিব। অপর মন্গু কুন্গুক ভট্রের টীকা 
সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টাক! প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া 
মুদ্রিত করণে উদেধাগ করিতেছি অপর মনু স্ব্তির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ষুদ্বাক্ষরে 
গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের ্যাস় প্রস্তত হইবেক**'। 


৬০ 


8৭8 চংধাল পাত্রে সেকানেনব্র কথা 
( ২৯ আগঞ্ট ১৮৩১। ১৪ ভান্র ১২৩৮ ) 
আরব্যইতিহাস সারসংগ্রহ ।-বিজ্ঞবর মহাশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে 
আরেবিয়ান নাইটুন এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোরপ্রক এবং 
উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ কর। গিয়াছে আর চক্দ্রিকা- 
স্ালয়ে শ্রীরা মপুত্রর উত্তম কাগজে অতি সুস্পষ্ট ক্ষদ্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক। উক্ত 
পুস্তক ধাঁহার২ লখনেচ্ছ। হয় তিনি অন্ুগ্রহপূর্বক এই যস্ত্রালয়ে গ্রাহকত্বন্ছচক স্বনাম 
স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথবা অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়! পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ 
প্রেরিত হইবেক -- 


( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮) 


বাঙ্গ'ল। ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্‌ 
মহাশয় কর্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা 
সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি ৬মহারাজ জয়নারায়ণ 
ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * 
প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোঁপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
তাহ বিনামূল্য সকলকে প্রদান করিয়াছেন । এবং শ্রীযুত বাবু প্রাণকষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ 
তোধণী ক্রিয়াম্বূধি শব্দান্বৃধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্‌ তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন । 
শ্রীধূত বাবু রাধাকাস্ত দেব অনেক২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি 
শব্বকল্পদ্রম নামক এক অভিধান গ্রস্ত করিয়াছেন ইহার ছুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া! বিতরণ 
হইয়াছে আর এক খণ্ড অন্যাপিও শেষ হয় নাই" শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর 
পাষগুপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত করিয়! মুদ্রাঙ্িত পূর্ব্বক 
সর্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত হলিরাম 
ঢেকিয়াল ফুক্ধন আপাম বুরপ্রি নামক এক গ্রন্থ * *। 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


রিফাম্মর ।--এতন্নগরের বারাপসী ঘোষ স্্রীট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত 
ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম করেন 
এ সেনজ বঙ্গদৃত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক 
হইবেক এবং তিনি রিফার্র নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় 
মাস ত্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে যে বিষয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত 
আছেন সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফামর পত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামক কোন 
ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই এন্তৎং প্রদেশীয় লোক সকল অজ্ঞান 


পরিশিষ্ট ৪7৫ 


এবং ভ্রমাত্মফ বুদ্ধিতে যে সকল কর্শা করে তাহা তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বার দূর 
হইবেক এবং এক্ষণে যেপ্রকার স্ৃশিক্ষা হইতেছে ইহারো৷ ফল দর্শিবেক তাহা হইলেই 
এতদ্দেশীয়রা প্রশংসনীয় পাক হইবেন-_ 

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জাত থাকিলে তাহার বিশেষ প্রকাশ করিতাম আমর! 
এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহারাজা রাজকুণ্ণ বাহাছুদ্দের ভাগিনেয় সেই 
সংসারে থাকিয়া! তথাকার রীতি নীতি ধার বর্ম এবং পাঁসি ইংরাজী বাঙ্গালা আদি শাস্ত্রে 
সুশিক্ষিত বটেন অপর রাজা বাহাছবরের পরলোক হইলে রাজকুমারের দিগের মধ্যে ধাহারা 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারের! এ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় স্থশিক্ষিত হইবেন এমত 
ভার তাহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি এ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়। 
থাকিবেন কেননা প্রকাশ পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এতাদৃশ বিদ্যা প্রকাশ করা 
অপূর্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না৷ যাহ। হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন 
ধাম প্রচার করিলে তাহার বিষয়ে আমর! লেখনীকে ক্লেশ দিতাম নাঁ_ 


(১ সেপ্টেপ্ধর ১৮৩১। ১৭ ভাব্র ১২৩৮) 


আমর গত ১৭ ভাব্রের চক্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক 
ংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক" | 

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাশয়ের অভিপ্রায় তাবৎ * ক * সমাচারের মম্দ এবং অবিকল 
প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্ববক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তব্য 
এই যে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না! এক্ষণে ১২ বার ট1 বাঙ্গাল! সমাচারপত্র 
প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাহাকে ১২ বার টাকা দিতে 
হয় ইহ। যদ্দি ছুই টাকায় পাওয়া! যায় তবে লৌকোৌপকার বটে কিন্ত ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ন 
হইবেক তাহা আমারদ্িগের উপলব্ধি হইতেছে ন। কেন ন। প্রায় তাবৎ কাগজ প্রতিবারে 
ছুইতা। করিয়। প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাহে ১৬ তা কাগজের ন্যুনে সম্পূর্ণ 
হইবেক না... । 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪ ভান্র ১২৩৮) 
রত্বীকর।--গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্বাকর নামক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ 
গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি..* | 
(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮) 


নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।_-হরকরা পত্রত্ধারা অবগত হওয়া গেল যে ইওিয়ান ইঞ্টনামক 
পত্র সম্পাদক শ্রীযূত ড্রোজু সাহেব তিনি টিট ফাঁরটেট নামক এক ব্যক্তির সহিত স্বীয় 
পত্র দ্বারা * * বিবাদ করিয়া * * *। 


৪৭৬ লগথ্বাদ পত্রে স্ক্যাত্লেত ক্হা 


(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ 'জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 

শ্রাযুত চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।-- 

ব|ঙ্কাল! সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন 
তন্মধেয এক কথা লেখেন যে-- 

এই অপূর্ব ্মাচার দর্পণাবতারের পূর্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল 
না যে বাঙ্গাল! সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি 
এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৬গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ্য যিনি প্রথম অন্নদামঙগল পুস্তক 
ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সঞ্জন 
করিয়াছিলেন তাহ নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহা হইয়াছিল কিন্তু এ প্রকাশক সাংসারিক কোন 
বিষয়ে বাধিত হইয়া তাহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে 
দর্পণাবতার এ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বাঙ্গীল গেজেট? যে প্রথম মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র তাছ। মনে করিবার 
সঙ্গত কারণ আছে। এ-সম্বন্বে ১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্য। “সাহিভ্য-পরিষৎ-পাত্রকা"য় প্রকাশিত আমার 
“দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাপ" প্রবন্ধ পঠিতব্য। 


সমাজ 
(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮) 


হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিছ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা! পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না 
কেনন। পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাহার! ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া 
সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম স্থসম্পন্ন পুর্ধবক বহুধনোপার্জন করিয়াছিলেন ইহাতে 
ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে নানা প্রকারে মর্ধ্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল 
তখনকার মুৎ্সদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে 
ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎ্সদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন 
ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের 
প্রথমাধিকার সময়ে ততস্তাষায় বনুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহ! 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাহারা ক্ষম্তাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম 
উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল 
মুৎসদ্দি হইলেন তাহারদ্দিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিগ্ভায় বিলক্ষণ পারগ 
ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর 
শ্রীযুূত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর আচার্য শ্রযৃত 
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বাবু নীলমগি দে প্রভৃতি বর্তমান এতত্তিক্ন মৃত ব্যক্তিদ্িগের নাম লিখিবার আবশ্তক করে 
না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্মিক এবং কম্মক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর 
তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুৎসদ্দি ও জমীদার শ্রযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত 
দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীধৃত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি শ্রীধুত বাবু রসময় 
দত্ত শ্ত্রীযুত বাবু শিবচন্ত্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি, ইহীরা যে প্রকার 
ইংরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত আছেন ইহার! কেহ 
আপন ধশ্ব কর্খশ অমান্ত করেন নাই এবং নিষ্বর্মান্িত কখন নহেন ইহারদিগের মধ্যে 
কেহ্‌ গ্রন্থকর্তা কেহ দেওয়ান কেহ সেরেস্তাদার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ তাবতেই প্রায় 
বিশ্বস্ত কর্মে এবং উচ্চ পদে নিধুক্ত আছেন-_ 


এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই 
ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি এ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের 
মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক 
তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্মকর্তা সাহেব লোক 
বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্টে নিযুক্ত করেন না ইহ নিশ্চয় আছে 
যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকন্ম না হয় সে 
অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাহার] জানেন না তৎ প্রমাণ ষে সকল বাঁলক ভাল 
ইংরাজী জানে তাহার কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা 
অভিমানী ঘরে বসিম্না আছে কেবল পারিতোধিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই 
পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই 
নাস্তিকতা দৌষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে এ সকল অভাগার! ইহা কি 
কিছুমাত্র বিবেচন। করে না 

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের 
আহারের সংস্থান আছে পিত্রা্দি বর্তমান তাহার! স্নেহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথা করিতেছেন 
না কিন্ত ইহারদিগের দশা পরে কি হইবেক বলা যায় না অনুমান করি আধুনিক 
্বী্টায়ানদিগের দশ! প্রাপ্ধ হইবেক অনেকে শুনিয়া থাকিবেন ইশুধ্রী্ট ভজিবার যখন 
প্রথম গোল উঠিল তখন কোন২ হতভাগ্যের মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে শ্রীগ্লিয়ান 
হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্্যাশাম্ব কএকজন 
ইতরজাতি মিয়া ছল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহবা দরয়ান কেহব৷ 
খেজমতগার হইয়া দিন পাত করিতেছে এই নাম্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থ! 
হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব এ বালক্দিগের পিত্রাদিকে কহি তাহারা স্বয়ং পারেন 
অথব! রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারিগের নাস্তিকতা দূর 
করুন-_- 


টিটি সাংব্বাদ পাত্রে সেক্কাব্েল্র কথা 

পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারপ্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন ন 
কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে 
মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোড়ার কথ! লিখিয় চন্দ্রিকার অর্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার 
আবশ্যক কি-- 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাপক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহ হয় তাহার 
অন্তথ| করিতে কে পারে ইহা শাস্ত্র লিখিত আছে-_- 

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা 
করিলে এমত লিখিতেন ন1 অদৃষ্ট যাহা আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর 
করিয়া কেহব্যাত্রগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে উষধ সেবন 
করিবার আবশ্যক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়৷ না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা 
যত্ব করিবেক তাহাতে কার্য; সিদ্ধি না হইলে যত্ব কর্তার দৌধাভাব-_ 

অপর শাস্তে আছে শ্রেচ্ছদ্িগকে ভগবান মুচ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে 
এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের 
অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সদ্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইতে 
হয় না-- 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 


"কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] 
লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রীপ্ীদুর্গোৎ্সবাদি দেবার্চনা এবং পিত্রা্ির 
দ্ধ তপরণাদি ধর্ম কশ্ম উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অনুপকার ইত্যাদি 
লেখা তাহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেননা 
এ লেখকেরা মুখে যাহা কহেন সে প্রকার কর্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহং 
কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্তক কি যেহেতু সংসার নির্বাহার্থে 
অনেকপ্রকার লোক চাহি অর্থাৎ ধোপা নাপিত গোয়াল! ভারি ইত্যাদি এনকল লোঁক 
মধ্যে উক্ত ছুই জন। যাহার যে কর্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্ঠ 
করিবার আবশ্যক কি ইত্যাদি সবলোটা লবলোটীা কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু 
বাটীতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়া! ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম পূর্ববক কুশলাদি 
এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং ছুর্গোত্সবাদি কর্দও করিয়া 
ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহৎ সফলং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রেন্তব করেন। ইহা দেখিতে 
শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্তমান আছেন তিনি উভ্ভিং ফুডিং 
করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাহার বাপ মান্য করেন এবং তাহার মাতা তাহার 
কল্যাণে সর্বদা :উপবাস করণ পূর্বক ৬ যী মনসা শীতল! পঞ্চাননাদি দেব দেবী পৃজা 
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করান অপর তীহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাহার স্ত্রী উক্ত কর্ের অন্যথা করিতে পারেন 
না অতএব হিন্দু ধর্মে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে 
লিখিয়৷ কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান হয় আমি অভাজন এ লেখকেরা ইহা 
বিবেচনা করিলে ভাল হয়। 


(৯ মে ১৮৩১1 ২৭ বৈশাখ ১২৩৮) 


শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।_গত ৫৮৬ সংখ্যক চক্দ্রিকা পাঠ করিয়া 
পরমাহলাদিত হইলাম যেহেতু মহাশয় যে কএক জন ধার্মিক 'অথচ ইংলপ্তীয় ভাষায় ভাল 
বিদ্বান দিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সত্য এবং তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে 
মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীৃত বাবু নীলরত্ব হালদার ও শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ 
মিত্র ও শ্রীযূত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুঝি বিস্বৃত হইয়! থাকিবেন 
যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদদে নিযুক্ত আছেন এবং ধর্শিষ্ঠ শিষ্ট তাহ! কেন! জানেন 
পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তির! ইংরাজী ভাষায় স্থৃশিক্ষিত হইয়াছেন তাহারা 
সকলেই ধর্শ কম্ম ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযুত বাবু শিবচরণ 
ঠাকুর ও শ্রীযৃত বাবু অবিনাশচন্ত্র গজোপাধ্যায় ইহারা যে প্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ 
ও স্বধশ্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহ! কাহার অগোচর আছে। 

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধশ্ম ছেষী নাস্তিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ 
হওয়। দুরে থাকুক আপনার ভরণ পোষণ হওয়! ভার হইতেছে তৎ প্রমাণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন আমিও যাঁহা জ্ঞাত আছি তাহা! লিখি কেহব। দশ কেহব1 ষোল টাকা বেতনে 
উকীল অথবা দরজীর বাটাতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত 
হইয়া! দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত প্রভুর সহিত সমতাবে বাক্য 
কহিবায় ও অভিবাদন ছার! মর্ধ্যাদার লাঘব করিবাতে তাহারা রাগত হইয়া অধ্ধ্যাদা 
করণ পূর্বক দূর করিয়া! দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার 
দেখিয়। ও শুনিয়। কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়ন! হায় কি খেদের বিষয় আত্মাভিমানে 
মগ্ন হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয়া পত্র বাহুলা 
করিবার আবশ্যক নাই থেহেতু ম্হাশগ্ন নাস্তিকতা দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোযোগী 
হইয়া বারশ্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ ॥ কম্যচিৎ ধর্দাকাজ্কিণঃ | 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮) 
শ্রীযুত চক্দিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু-_ 
.*এক্ষণে নৃতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাণ্চেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী 
অবোধ পল্লীগ্রাম বাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বত্বীর কুক্রিয়৷ ভয় ও 


৪৮০ সগ্যাদ পত্রে লেক্কানেলব্র কথা 


লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার 
হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমঙপ্গালয় এবং দৃততী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব 
উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার 
করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্তমান নাস্তিক ও অহংব্রদ্ম জানামি এবং শ্বধশ্ম ত্যাগিরদের 
কুকশ্ম ভয়ে সাধু ধর পালক মহাঁশয়র! যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের 
সছুপায় মহাশয় ব্যতিমসৈকে উপায় দেখি না"। ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল-__শ্রী ম, বি, । 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 


কুমার রাজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু-আমর! মহাছুংখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
রাজা রাম্ঠাদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ 
৫বশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্ববক শ্রীশ্রী গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এই অশুভ সঘ্থাদে তাবতেই ছুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি 
স্থজন এবং উদার চরিত্র ব্যয্নশীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার এ এক 
পুত্রমাত্র বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই অন্মান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক-- 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 


বাবু হর্থন্দর দত্তের মৃত্যু ।__আমরা খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্ঈগরের 
হাটখোল! নিবাসী বিখ্যাত বংশোপ্তব বাবু হরহ্ৃন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান 
পূর্বক ৬ তীর নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার 
বয়ঃক্রম অন্থমান ৬০ যাঁটি বৎসর হইবেক ইহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু 
দত্ত বাবু অতি স্থশীল এবং ধার্টিক অবিরোধী সুবোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের 
পূর্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর কর্মের কোন প্রকারে অন্তথা করেন নাই এবং তাবতের 
সহিত শিষ্টতা ব্যবহার ছিল এ বাবুর অন্কুরাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই-_ 


(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 


শ্রীযুত চক্ড্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু-_ 
গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেম্বর আফ দি ধর্শসভা ইতি স্বাক্ষরিত * * 
* * *যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য তরজম! করিয়া পাঠাই চক্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিবেন-- 
শ্রীধুত জানবুল সম্পাদক মহাশয় । আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া 
থাকিবেন এ পজ্জে ব্যক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় একব্যক্তি দ্বার। তাহা প্রকাশ পাইবে 
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তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এক্ষণে শ্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাহার 
নাম বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সাহস ও ধশ্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা! করি 

ভাক্ততার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলগু হইতে 
প্রত্যাগমন করিলে তাহার গ্রীত্যথে ইষ্ইপ্ডিয়ানের! টৌনহালে খানা দিয়াছিলেন সেই খানায় 
এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাবুদিগের দ্বারা ধাহারা তৎ 
সথখাম্বাদনে নিবারিত হন এ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নৃতন সমাচার পজ 
প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি-- 


(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আধাঢ় ১২৩৮) 


প্রতাপাদিত্য বংশ্য ।-_পৃজনীয় শ্রীযুত চন্দ্িক! প্রকাশক মহাশয়েযু।-_* * কালীনাথ 
বাবুকে অনেকে এই মত জানেন ষে টাকী নিবাসী রামকাস্ত রায় পূর্বের গবরনর জেনরল 
বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্দীগিরি কর্দে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকাস্ত মুন্সী 
নামে খ্যাত হইলেন তাহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্সী ইহার পরিচয় আমি 
আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি 
দূ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা! উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু 
কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহ! প্রকাশ হয় * * প্রতাপাদিত্যের বংশ্য হন তবে তদবধি 
কালীনাথ বাবু পর্যন্ত কত পুরুষ হইল ইহাও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে 
প্রভাপাদিত্য নির্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের ভগ্ন হয়। 


(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮) 


অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জরের প্রাছুর্তাব * * তিন দিবসের 
* * ঘরেং ভ্রমণ করিয়া * * 

সংপ্রতি তাদৃশ এক ক্ষুত্্র জর রুদ্র অবতারের ন্যায় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি 
& ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্তু যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার 
শরীর জঙ্জরীতৃত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শত২ হষ্টি মুগ্টির দ্বারা 
আঘাত করিয়াছে 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


কি দুঃখের বিষয় যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জ্ঞান করেন আমার এই 

লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ । তিনি মনে যাহা করুন কিন্তু ধাহার দিগের নিকট এ লেখকের! 

প্রার্থনা করিয়! লিবিয়া থাকেন তাহারা এ সকল লেখককে হিন্দুর দ্বেষি ভিন্ন জানেন না এবং 

হিন্দু সকল তাহারদিগের লেখনীকে এক গাছ তৃণ ভিন্ন কখন অন্য কিছু জ্ঞান করেন ন। 
৬১ 


৪৮ সওব্বাদ পত্রে সেক্ষান্লেক্ কথা 


যেহেতু তাহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি ষে 
দোষ দিয়াছেন তাহ। সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির গতি দয়! অতিথিসেব! সদাব্রত 
ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে এ লেখককে কি বলিব 
তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত্ত যে চাদ! হইয়াছিল সে টাকা কোন্‌ দেশের 
লোক দিয়াছেন-- ২ 

অপর সর্ব সাধারণের বিদ্য! বিষয়ে যে সমাজ আছে তদ্দারা অবগত হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে এতর্দেশীয় মৃহাশয়রা কত ধন তদ্বিষয়ে দান করিয়াছেন । অপিচ সতীর 
বিষয় যথাশাস্ত্র এবং ধন্ম ইহা! সর্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য ধাহার যাহা সাধ্য তাহাই 
দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ বা যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক 
ধনী আছেন যে এক জনে এঁ বিষয়ের ভাবৎ ব্যয়ের আহ্ম £ল্য করিতে পারেন-__ 

এ লেখক যদ্দি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন! নিমিত্ব কোন উপায় 
করেন নাই । উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়া 
থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেননা! হিন্দু কালেজে মনোযোগ 
করাতে বিলক্ষণ চৈতন্য হইয়াছে যদি বল বাঙ্গাল৷ লেখা পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ 
করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোষোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যন্প 
ব্যয়ে হইতে পারে প্রায় গ্রামে২ এক২ পাঠশাল। আছে পরস্ত সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে 
কিনা তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রাদ্ধা্ি কর্মোপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয় 
থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাহারা চতুষ্পাঠী করিয়৷ ছাত্র দিগকে অন্ন দান, পূর্ব্বক 
অধ্যাপন। করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাঙ্গণাপেক্ষা তাহরাই দান পাত্রাগ্রগণ্য 
হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারিরা অনেকেই তাহার দিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং 
অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি এ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত 
হয় যখন হিন্দু্দিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্া হয় তৎকালে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয় । 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যোষ্ঠ ১২৩৮) 


গত ৬ মেজানবুল পত্রে কোন মহানুভাব কলনিষেসিয়ান বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমরা সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আনিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ 
স্থানে বসতিকরণপূর্ববক ষগ্পি কৃষিকর্্ ও শিল্পকন্মাদ্ি করে তাহাতে অন্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে 
কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমর] পূর্ব বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি 
আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবপ্তি লোকেরদিগের উপর অত্যত্ত বল প্রকাশপূর্ববক ইংরাজেরা 
দৌরাত্ম্য করিবেক তৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল স্থৃপ্রিমকোর্ট পোলিস 
ইত্যাদিতে সিংহম্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্যল্যমান বসিয়া! থাকাতেও 


পরিশিষ্ট ন৮৩ 


এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি গোর! লোকের দৌরাত্ম্য সর্বদাই প্রায় শুন। যায় কেহ শুনিতে পান 
নাযে অমুক বাঙ্গালি বা হিন্দু স্থানিলোক অমুক গোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেশীয় 
লোকেরা টুপিওয়ালা মাত্রকে সাহেব কহে স্থতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে তাত্র বর্ণ 
ব্যাগ্রজ্ান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্যক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ন কষকাদির দয়া 
হইতে পারে না বিশেষ গোরা কৃষকাদি লোক সর্বদাই মত্ত এত্যদ্দশীয় তত্তল্য লোকও 
তাহারদিগের ন্যায় কুকর্ম করিতে পারে না হেহেতু ইহারা মদ্যপ নহে এবং স্বভাবতো। দীন 
অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল দ্বার! যে সকল কন্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা 
এতদ্দেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার স্থতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কন্মম 
পাইবে না... | 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৮ ভান্র ১২৩৮) 


জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ।-শ্রীূত চক্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েফু। আপনি 
লোকের হিতের নিমিত্ত সর্বদা ঘত্ব করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থনা পূর্ণা হইয়াছে 
এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাত। হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্রু 
পূর্বে ছিল বোঘ্েটাদ্। নামক ভাকাইত। মেং ব্াকিঘ্নর সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের 
ংশ ধ্বংস হইয়াছে তৎ্পরে পোলিসের চৌকীর পান্সির এক দৌরাত্ম্য ছিল তাহা! শ্রীযুত 
মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীধুত কাং ্টীল সাহেবের বিশেষ মনোষোগে সে 
রোগের উপশম হইয়াছে । এক্ষণে কলিকাত। ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর 
তাহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাহারা * * * * বলোকন পূর্ধক চৌকীর পাশ্গি 
ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার তল্লাসি 
বলিয়। দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু না লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ 
বেআইন মান্থুল লইতে পারে না এবং অন্যায় করিয়া ছঃখ দিতে পারে না ইহা! সত্য বটে 
কিন্তু মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী, দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতন্লগর 
হইতে অনুমান লক্ষ লোক বাটা যাইবেক কেহ ছুই দ্দিন কেহ চারি দ্রিন কেহ পাঁচ দিনের 
পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেহ বা দশদিনের ছুটি পাইবেক 
ইত্যার্দি। তাহারা বাটা গমনকালে জোয়ারভাটা * * * *?ুরাত্রি দিন কিছুই 
বিবেচনা করিবে না যাহাতে শীঘ্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় 
চৌকীওয়ালার! বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা 
করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবের অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাহার। ইহার বিশেষ 
বিবেচন! করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া 
যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ হইতে পারে কেন না ** পুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে বস্ত্র * * * আনিতে পারে গমন ** * দ্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া 


৪৮৪ ওল্বাদ পাত্রে সেকাব্নেত কথা 


যা মোটবন্দি জিরে মরিচ স্থপারি খদ্দির পিত্বল কাসার বাসন প্রতিমার কারণ ডাকের 
সাজ সিশর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল ভ্রব্যের মাস্থল আমদানি 
কালে মহাজনের! দিয়াছে * * যদি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত 
নাই উত্তর তাহাও করিয়! দেখিয়াছি রওয়ানা! জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে 
অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবেরা ইহার সছুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্লীগ্রাম 
নিবানী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পুজার সময়ে চৌকীর পান্সিওয়ালারদিগের 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্ত কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের স্থপারিষ, 
চিটা লইয়া যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়। থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবের 
আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন 
ইতি--কপ্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি তৃক্তজনস্য। 
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ঈশ্বরচ্ত্র সরকার--শিক্ষক, হিন্দু বেনেগলেন্ট 
ইন্ষ্টিটিউশন, স্ভামবাজার শখ! ৪৮ 


৩৬৩ 


'ঈষ্ট ইত্ডিয়ান। ২৮) ১৩০, ৩৯৬, ৪৫৩, ৪৬৭, ৪৭৫ 
ঈষ্ট ই্ডিয়া পলিটিক্যাল, ১৪৯ 
ঈষ্ট যর হাইড-_রাঁমমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ ৩৪, 
হিন্দু কলেজ ৩০,৩৩৭ 
উইলদন, এইচ. এইচ. ১২) ১৩৪, ৪৫৭ 
- -উত্তররামচরিত”, ইংরেজী অনুবাদ ২০৫ 
--হিন্দু কলেজে ছাত্রদের বৈঠক ১৩) ১৪ 
হিন্দু কলেজে পুরস্কীর-বিতরণ ১১ 
_হিন্দু কলেজের ছীত্রগণ কর্তৃক 
রূপার গাড় প্রদান ২২৯, 8৫৪ 
_হিন্দু কলেজের পেক্রেটারী পদত্যাগ ১৩ 
উত্তররামচরিতে'র ( ইংরেজী ) অভিনয় ২০৫ 
উদয়চন্ত্র আঢ্য-“সংবাদ পূর্ণচজরোদয়। ১৪৯ 
উদয়চন্ত্র ঘোষ-_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪) ৬৫ 
উদয়চাদ দত্ত, হাটখোলা-_-ধর্মদভা ৪১৩ 
_সাঁমাজিক দলাদলি ১৪৮ 
“উপদেশ কৌমুদী'_কাঁলীমৌহন বন্দ্যোপীধ্যায়. ১১৭ 
উপেন্্রমোহন ঠাকুর-_রামমোহন রায় ম্বৃতি-ভাণ্ডার ৩৬১ 
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর ৩৩১ 
উমাচরণ দাগ ২*১ 
উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--শোভাবাজার 
রাজবাটাতে নাচ ৩৬৫ 
উমাচরণ বন্ু--হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
উমাচরণ মিত্র-হিন্দু কলেজে আবৃত্ধি ২ 
উমাকান্ত শর্মা, উত্তরপাড়। ৪6*১ 
উমানন্দ পর্ববত, আদাম ৪৯৩ 
উমানন্দন ঠাকুর, পাখুরিয়াধাট। ৪৭৭ 
_জ্ঞানসঙ্দীপন সভা ৮৩ 
-পাষগুগীড়ন' ৪8৭৪ 
উমানাধ দরকার-_যুশিদাবাদ ইংরেজী স্থল ৬১ 


উমেশচন্ত্র পাল চৌধুরী--উলায় সাকো1-নির্মাণ 
উমেশচন্ত্র রায়, জমিদার, শাস্তিপুর 


৪৩৩ 


৪৮৭ 
উল ( বীরনগর ) ৩৭২, ৪২৮-৩৪ 
'উষাহরণ, ৪৭১ 
উনবিংশতি সংহিতা-_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২ 
£এটলাস/-_ভুবনমোহন মিত্র ৃ ১১৩ 
এডামসন- হিন্দু কলেজে নির্োগ ১৩ 
এডুকেশন কমিটি ৯২১ ৪১১ 


'এন্কোয়েরার'-কৃ্কমোহন বন্দ্যো ৭৪) ১২৩, ১৯৪, ৪৮ 
এশিয়াটিক মিরর; 


১৩৭ 


এশিয়াটিক সোসাইটি ১৫৫ 
এযাংলো-ইত্ডিয়ান হিন্দু আলো সিয়েশন ৮৩ 
ওয়ার্ড, গাদরি ৭৮, ৮১ 
ওয়ালজী রুস্তমজী ও কলনল্পী--উত্তর-ভারতের 
ভুভিক্ষে চাদ ২৩৪ 
“ওরিয়েন্টাল অবজার্ভার্‌ঃ ১৪৩ 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ৪৯-৫১) ৯২, ৪৬৮-৭৪ 
__বীংল। ভাবা শিক্ষা ৪৫৫ 
ওধধালয় ২৫৩ 
কটকে বিপন্ন লোকদের সাহীষা ২৩৩ 
কটন মিল, খাজরি ২৪৩ 
কষ্ঠরাম খুস্থি, কৈবর্ত ২৯১ 
কন্দর্পদাস, কৈবর্ত ২৯১ 
কদর্প সিদ্ধান্ত ভটাচার্্য, পুড়া ৭৪ 
কপিল মুনি, গঙ্গাসাগর ৩৭৯ 
কবরডাজ। ইংরেজী স্কুল ৯২ 
“কবিকন্বণ চণ্ডী? ৪৭১ 
“কবিতা রত্বাকর ৪৭২ 
কমরন্তল ব্যাঙ্ক ২৪৬ 


ক্কুমারী, বর্ধমানের মহারাপী 
কমলকৃষ্ণ বাহীছর--'সন্বাদ রসরাজ? পত্রের বিলোপ ৪৬৩ 
--হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
--হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষইিটিশন ৪৭ 


৪৮৮ 
কমল বন্ধ, জোড়াস1কো। ২৯২ 
কমলকান্ত চত্রবর্তী--রামমোহন রার ম্মৃতিদভ। ৩৬২ 
কমলাকান্ত বিদ্যালক্কার ভট্টাচার্য ৮১ 
- ধর্মসভা ৮৭ 


8৬৩ 


কমল প্রসাদ রায়-_হিনদস্থানে বাঙালীর ছুর্দশ! 
করুণানিধান বিলীস। 


৪৭8 


'কলিকাত। কমলালয়' 
_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয় ৩১২-১৩)৪৭২,৪৮০ 
কলিকাত1-_কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসাঁলয় ২৩৯ 
__চিৎপুরের রান্তায় জলেচনার্থ চাদ ৪২৩ 
_ পাবলিক লাইব্রেরি ৯৪ 
স্যৃগয়। 8৪৭ 
- রাস্তাঘাট ৪১২) ৪২৩-২৬ 
_লোৌক ও বাড়ির সংখ্যা ৪৪৬ 
-ম্বাস্থা ২৯৪-৯৫ 
কলিকাতা-্থুল-সোপাইটি ৫5 
কলোনাইজেশ্যন ৪৮২-৮৩ 
কাঙ্গালি বিদায় ৩৮৯-৯৪ 
কাত্যায়নী, রাণী ৩৩৪ 
কাঁনাইলাল ঠাকুর ৩৮২) ৪৫২ 
--কটকে বিপন্ন লোকেদের সাহাধা ২৩৪ 
--নিউ বেঙ্গল ভীম ফণ্ড ২৪৯ 
_হিন্দু ফ্রি স্কুলে সাহীযাদান ৪৩ 
_হিন্দু বেনেগলেন্ট ইনষ্টিটিশন ৪৭ 
কাস্তবাবু, হেগ্রিংসের দেওয়ান ২৯৮, ৪৫৪ 
কাস্ত মাড়, কৈবর্ত ২১ 
কাত্তিচন্ত ভট্টাচার্য, শৌভাবাজার ৩৯১ 
কাস্তিচন্ত্র দিদ্ধাস্তশেখর, শাস্তিপুর ১৯৯ 
কামরূপযাত্রপদ্ধতি'__হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন ১০৩-১০৫ 
কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ২৪৬-৪৭, ৩০৮ 
কালাীদ কাটমা-মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
কালাটাদ নপাঁড়ি ভট্াচাধ্য ৩৩২ 
কালাষীদ বনু -কটকে বিপন্ন লৌকদের সাহাধ্য ২৩৩ 


--ডিই্রক্ চ্যারিটেবল দোনাইটি ২২৪, ২২৭, ২৩১ 
- ধর্্মঘভা ৪১৬ 
_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন. ৪৭ 


স্ুচীপত্র 


কালাাদ স্বর্কার-_উলায় রাস্তাথাট-নির্মানে টাদদী ৪৩২ 
কালিকুমার মুখোপাধ্যায় ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫২ 
কালিদাস পালিত--প্রধান শিক্ষক, 


হিন্দু বেনেতলেন্ট ইন্টিটিউশন ৪৬ 
কালিদাদ বিদ্যাবাগীশ, শাস্তিপুর ৩৩২ 
কালিদাস মুখোপাধ্যায়--মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
কালিয়দমন যাত্রা ৩৯৬ 
কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্য--ধর্মনভ। ৮৮-৮৯ 
কালীকিঙ্কর পালিত ৪৫২ 
--অমরপুর স্কুল চনদননগর ২১৭ 
:_ডিষ্রিক্ট চারিটেব ল সোসাইটি ২২৫) ২২৯ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৭ 
কালীকিস্কর মল্লিক, মল্লিক নওয়াপাড়া ৩১১ 
কালীকুমার বন্গ_উলার বারমাসিয়। থালে সেতু. ৪৩৩ 
কালীকৃষ্ণ ঘোষ--হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২, 
কালীকৃ্ণ বাহাদুর, মহারাজা ৩২৬, ৩৮২) ৪৫২ 
_-অস্ত্যেষটিক্রিয়ার ক্লেশমোচন ২৮৪ 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট ৩১৬ 
__গে সাহেবের ইতিহাস, পয়ার ছন্দে অনুবাদ ১৭২ 
_-ধর্দমতল] আকাডেমী ৪২ 
_ধর্মামভা ৩৯৪ 
_“নিউ বেঙ্গল গ্রীম ফণড ২৪৯ 


১৪৬ 


»“নীতিসংকলন', ইংরেজী অনুবাদ মমেত 
_-পুরুষপরীক্ষা” ইংরেজী অনুবাদ 
__বাদশাহী খেলাৎ প্রাপ্তি 
_-বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ১5৭ 
_-বেতীলপঞ্চবিংশতি, ইংরেজী অনুবাদ 


--মজময়ল লতায়েফ) ইংরেজী ও হিন্দী ১০২ 
--মর্যাল্‌ ম্যাকসিম ১০ 
-_মহানাটক' ইংরেজী অনুবাদ ১৪১ 
-রাসযাত্র। ৩৭১ 
_ 'র্যাসেলাস্‌। (জনসন), বাংল। অনুবাদ ১৯, 
_শৌভাবাজার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
--“সংক্ষিপ্ত স্দিদ্যাবলী, ১৪২ 
_হিন্দুকলেজে পারিতোধিক বিতরণ ২১ 
__হিনদু বেনেগুলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৬-৫৮ 


স্থচীপত্র 


কালীঘাটে হিন্দু কলেজের ছাত্র ১৭১ 
কাঁলীচরণ লন্দী--বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 
কালীচরণ হালদার, মলঙ্গ। 
কালীদীন তর্কদরম্বতী_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ফ্িটিউপন, 
ঠ্যামবাজার শাখা ৪৮ 
কালীনাথ রায় চৌধুরী, জমিদীর, টাকী ৭৪, ১৯৯, ২১৬, 
২৯৬, ৩৩৮) ৩৪৯, ৪৫২১ 8৮১ 
__-কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাষা 
-_জনহিতকর কার্ধ্য 
-জেনরল আ্যাসেমূত্রী, টাকী 
-টাঁকী হইতে বারাসত পর্য্যন্ত ১৮ ক্রোশ রাস্তা ২১৩ 
_-ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল সৌপাইটি 
_ ছুর্গোৎনব 
__নিউ বেঙ্গল টীম ফণড 
_-ব্ঙ্গভাঁষ। প্রকীশিকা সভ। 
_বরাহুনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
রামমোহন রায় ম্বৃতি-ভাগ্ডার 
রামমোহন রায় ম্বৃতিসভা 
রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ 
_'“দম্বীদ কৌমুদী' 
- হিন্দু ফি স্কুলে অর্থমাহায্য ৪৩ 
--হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ষ্িটিউশন ৪৭ 
কাঁলীনাথ শিরৌমণি 
ফালীগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়--উলীর বারমীমিয়। 
খালে সেতু 
কালীপ্রদন্ন সিংহ 
_বিদ্যোৎনাহিনী সভ 
কালীপ্রপাদ চট্টোপাধায়-_রামমোহন রায় 
স্বৃতি-ভাগঙার 
কালী প্রনাদ তর্কসিদ্ধাস্ত ভটাচাধ্য, পূর্ববস্থলী, 
পৃণ্িত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ - মৃতু ৭৪ 
কালীপ্রসাদ গ্যায়পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য-স্ধর্দসভা 
কালীপ্রনাদ পোদ্দার, যশোহর--জনহিতকর কার্য 


২৬০--০৯ 


২৩৩ 
২১৫ 


৫২) ৫৩ 


২২৪ 
১৭৫ 
২৪৯ 


২৮৯-৯১ 


৩৬১ 


৩৫৪৯ 


৩৫৯ 


৩৯৮ 
৪৩৩ 
৪১৪ 


১৬০১৭ 


৩৬হ 


কালীপ্রসাদদ বন্থু--নিউ বেঙ্গল ছীম কও ২৪৯ 
কালীপ্রদাদ রায় রামমোহন রায় স্মতি-ভাগার ৩৬২ 
কালীপ্রসাদ সিংহ, দেওয়ান, নদদীয় ২৯৯ 


৬২ 


৪৮৯ 


কালীবাড়ি, মূলাজোড় ৩৯৫ 
কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--উপদেশ কোমুদী। 
কালীশস্কর ঘোষাল, রাজা-'করুণানিধান বিলাস? 
--**্প্রবৌধদ্দীপন বাবহারমুকুর 
কালীশঙ্কর রাঁয়, জমিদীর, নড়াইল - জীবনী 
_স্ৃতা ী ৩১৫ 
_শিক্ষাবিস্তারে দান ৯৬ 
কাশীনাথ কর--উলায় রাস্তাঘাট-নির্দীণ 
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়-বারাসত ইংরেজী স্কুল. ৬৪ 
কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 
কাশীনাথ পাল--বাণিজ্যকুঠী দেউলিয়] 
কাশীনীথ বহ--উলার রাস্তাঘাট-নির্্মাণ 


১১৭ 
৪৭৪ 
৪৭৪ 


৩১৪ 


৪৩১ 


১৯৯, ৩৪৭-৯৯ 


২৪৭ 


৪৩১ 


কাশীনাথ বন্থ--ডিষ্িক্ট চ্যারিটেবল্‌ মোসাইট ২২৭ 
- ধর্মনভ ৪১৬ 
-ভৃম্যধিকীরী সভ1 ২৯২ 
_হিন্দু বেনেভলেন্ ইনৃষ্টিটিউএন ৪৬, ৪৭ 

কাশীনাথ মল্লিক--ডিষ্্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 

কাঁশীনাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াস কো--আখড়। 

সঙ্গীত ২০৮ 
কাণীনাথ মোদক-__উলীয় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩২ 
কাশীপ্রনাদ ঘোষ - গ্র্যাণ্ড জরি ২৫৮ 
_-ডিষ্ি্ চ্যারিটেবল্‌ সোৌনাইটি ২২৭) ২২৯ 

_ দবিজ্ঞানমেবধি। ১৩৩ 
-_শৌভাবাজার রাজবাটাতে নৃতযগীত ৩৬৫ 
_সম্পীদক, “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, ২৬৪ 
_হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
__হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্ট্টিটিউশন ৪৬, ৪৭ 

কাশীশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য, আন্দুল ৬৩ 

কিনুচক্র মিত্র--উলাগ্রামে রাস্তাঘাট-নির্মাণ ৪৩২ 

কিনু রায় কোং ৪৫৫ 

কুমারহট (হালিশহর ) ৭৩) ১১৪) ৩২৩ 

কুলী, দ্বীপাস্তরে প্রেরণ ৪৫5 

কুলীন ব্রাঙ্মণদের অত্যাগির ১৭৭, ১৮১ 

কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসালয় ( সাকুললার রোড ) ২১৮) ২৩৯ 

কৃষ্ককিন্কর গুণাকর--নববাবুদের নবকীন্ডি ৩৯৭ 

কষ্বিষ্কর তর্কভূষণ ২৮ 


৯০ সচীপত্র 


কৃষ্চন্র, রাজ1--জনহিতকর কার্ধা ২১৫ কৃ্মোহন মিত্র- রামমোহন রায় শ্বতি-চাণ্ডার 
কৃষ্চন্ত্র ঘোষ, রাজকৃষণ বাহাদুরের ভাগিনেয় ১**১ ৪৭৪-৭৫ কুফগাল দেব-হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ট্িটিশন, 
--বাদশাহী খেলাৎ প্রাপ্তি ১৪১ শ্যামবাজার শাখা 
-“বিদ্যান্দদর,) ইংরেজী অনুবাদ ১০১ কৃষ্ণমৌহন বিদ্যাভৃষণ, নৈহাটি 
কৃষ্চশ্র চৌধুরী__মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ কৃষ্ণসথা ঘোষ 
কৃষ্চন্ত্র দত্ত--হিন্দু নাট্যশীল। ২,৫ কৃষ্ণহরি বন্থ_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিউিউশন 
কৃষ্চত্ত্র পাল--উলাগ্রীমে রাস্তাঘাট সাকে। ৪৩১ _ ত্র শ্যামবাজার শাখা 
কৃষ্চন্ত বিদ্যাতৃষণ, আগরপাড়া ১৯৯ কৃষ্ণানন্দ বন্ু-_-রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার 
কৃষণন্ত মিশ্ত্রী- অক্ষর ও প্রতিবিস্ব-ক্ষোদক ৭৬ কেদারনাথ চটোপাধ্যায়-_-বারাদত ইংরেজী স্কুল 
কৃষচন্ত্র রায়, মহারাজ ্‌ ২৮৮ কেরি, ডক্টর 
- পঞ্জিকা প্রকাশে অনুমতি ১১৩ জীবনী 
কৃষচন্্র লাল।__রাঁমমৌহন রার শ্মৃতি-ভাগার ৩৬২ _-মৃত্যু 
কৃষচন্্, শেঠ--মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ কৈলীসচন্ত্র ঘৌষাল-_বারাসত ইংরেজী স্কুল 
কৃষচন্তর সিংহ-_ওরিয়েটাল ফ্রি স্কুল, জোড়ানীকো। ৫১ ককৈলামচন্্র চটোপাধ্যায় | 
কৃষন্্র সিংহ (লালা বাবু) ৩২৪-২৬ _-বারানত ইংরেজী স্কুল 
কৃষ্ধধন মিত্র- সম্পাদক, 'জ্ঞানোদয়' ১২৭ কৈলাপচন্ত্র দত্ত - ডেপুটি কালেক্টর, কটক 
কৃষ্ণনগর ৬২, ৭৩, ১৮৪, ২৬৮, ৩১৯, ৩৯১১ ৩৯৮ - সম্পাদক, “হিন্দু পাইয়োনিয়ার' 
ইংরেজী স্কুল ৬২ _হিন্দু কলেজে আবৃত্ধি 
কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়-উলায় রাস্ত। ও সাঁকে। ৪৩০ কোলক্রক, হেনরি টমাস 
কৃষণনাখ রায়, কুমার-_মুশিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬ মৃত্যু 
_-সম্বাদ রসরাজ' ৪৬৩ হিন্দুর পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে বাবস্থা 
কৃষ্ণনাথ শন্মী, নবদ্বীপ ৪৩১ £কৌতুকসর্ববন্ নাটক, 
কৃষমোহন চত্ত্র-_ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি. ২২৭ “ক্যালকাট? কুরিয়ার, 
কৃ্মোহন চৌধুরী-_নিউ বেঙ্গল গ্রীম ফণ্ড ২৪৯ ক্যালকাঁট1 গেজেট? 
কৃমোহন বল্দ্যোপাধায়, পাদরি ক্রিয়ান্ৃধি-_গ্রাণকৃষণ বিখান 
-_-এএন্কোয়েরার। সম্পাদক ১২৩, ১৯৪, ৪৫৪১ ৪৮* ক্রিয়াফোগসার' 
_ধৃষ্টধর্ম গ্রহণ 8৫৪ (ুঁকুটেওন মাকিলপ কোম্পানী- পতন 
-_-“দি পারমিকিউটেড' নাটক ১৯৬ -_রসময় দত্তকে নিযুক্তকরণ 
_পর্মসভ। ৪১৫ ক্লাইভ, লর্ড 
--বিশপ কলেজ গীর্জার পাদরি ৭৪ ক্ষুদিরাম বিশারদ-_বৈদ্যসমীজ-সম্পাদক 
স্মী্জীপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৭৫ --স্ংস্কৃত কলেজের বৈদ্যপ্ডিত 
__সর্ববসীধারণ বিদ্যোপার্জনী ন। ৮৯ ক্ষেত্রনীথ ভট্টাচার্য “সম্বাদ ভাম্কর' 
হিন্দু ইউথ, ১৯৪ ক্ষেত্রপাল শর্মা, ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ 
--হিন্দু কলেজের নিকটে প্রস্তাবিত গীর্তণ ৪১১ -পুরস্কারপ্রাপ্তি 
-হিন্দু বীলকগণকে থৃষ্টান করণ ১৭৩-৭৪ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যার 


_হেয়ীর সাহেবেরুন্ধুলের শিক্ষক ৭৪, ১২৩, ৪৮১ রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগার 


8৮ 


১৯৯ 


৪৬ 

৪৮ 

৩৬২ 

৬৪ 

৮১, ১২৯ 
৭৭-৮৩ 
৭৭ 


৬5 


৬৪ 


২৬১ 


১১-১২ 
৩৪৫-৪৬ 
৮০ 
২৮৬ 
৪৭২ 


১৩৩ 


৪৭৪ 
১২১, ৪৭২ 
২৪৬ 
২৬৮ 


তে 


সবচীপত্র 


খড়দহ ২৯২-০৪, ৩১৭, ৪*২ 
"*খোনগল্পমার' ১২৭ 
'খোসালচন্ত্র -মুশিদাবাদ ইংরেজী স্থল ৬১ 
পাঙ্গাকিশোর তষ্টাচাধ্য- “মন্দা মঙ্গল?, সচিত্র ৪৭৬ 
_-বাঙ্গীল গেজেট” প্রথম বাংল? সংবাদপত্র ৪৭৬ 
গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়, উল। ৪২৯ 


গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস__উলায় রাস্ত।ধাট-নিন্মাণ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান 
গঙ্গীচরণ সেন--বিজ্ঞান নারসংগ্রৃহ! 


২৯৮, ৩২৪) ৩২৫ 


রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাগ্ার ৩৬৩ 
_ হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভ। ১৪ 
হিন্দু ক্রি স্কুল ৪৩ 


গঙ্গাধর আচীর্ধা, ইংরেজী ভাষায় হুপঙ্ডিত 


৪৭৬ 


গঙ্গীধর তর্কবাঁগীশ, সংস্কিত কলেজ ৪০১ 
গঙ্গীধর পোদ্দার--উলাগ্রামে রান্তাঘাট-নির্্াগ ৪৩৪ 
গঙ্গাধর মিত্র--নিউ বেঙ্গল গীম ফণড ২৪৯ 
গঙ্গাধর শর্মা, কুমারহট্-_সেতু সংগ্রহঃ ১১৪ 
গঙ্গীনারায়ণ দদ--রামমোহন রায় ম্মতি-ভাগ্ডার ৩৬৩ 
গঙ্গানারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ 
গঙ্গানারায়ণ লঙ্কর, পাঁচালি-গায়ক ৩০১ 
গঙ্গানীরায়ণ সেন- হিন্দুনাট্যশাল। ২০৫ 
গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিণা, ৪৭১ 
গঙ্গীযাত্রীর দুরবস্থা? ৩৮৭-৮৮ 
গঙ্গার স্তোত্ত। ৪৭২ 
গঙ্জগাসাগর মেল ৩৭৯-৩৮১ 
গণিত গ্রন্থ (বাংলায় )__হলধর সেন ১১৮ 


'ায়াতীর্ঘ বিস্তারু-_ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় ৩১২, ৩১৪ 


গরাণহাট। আযকাডেমী ৯২ 
গিরিশচন্জ বন্দোপাধ্যায় -_বারাসত ইংরেজী স্কুল. ৬৪ 
গিরীশ ঘোষ-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২, 
গিরীশচন্ত্র গপ্ত-বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গিরীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
গিরীশচন্ত্র বন্দোপাধায়--'পারস্য ইতিহীস। ১১১ 
গিরীন্ত্রনাথ ঠাকুর--কার ঠাকুর এগ কোম্পানী ২৪৭ 
গীর্জা, হিন্দু কলেজের নিকট নির্দাণ-প্রস্তাব ৪১১ 
গীর্ববাপনাথ গ্কাররদর-__ধর্মসভ। ৮৮ 


৪৯১ 


গুপ্তিপাড়া ১৬১, ৪০৬৭৭ 


" গুঁডিভ, ডাক্তার--বাংল। পাঠশালার ভিত্তি-স্বাপন ২৩ 


গুরুদাস, রাজা, রায়রায়া, ২৯৮ 
গুরুদাস তর্করত্ব ভট্টাচার্ধা, খানাকুল কৃষ্ণনগর  ৩৯৮-৯৯ 
গুরুদান দে-_ শ্রীরামপুর হাদপীতাল ২৩৬ 
গুরুদাস ভটটাচাধ্য, শ্তিপুর ৩৩২ 


গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, মহারাজ প্রতাপচন্ত্রের দেওয়ান ৩৫১ 
গুরুপ্রসাদ বস্থ বাংল পাঠশাল। ২৪ 
_আরামপুর হাদপাতাল 

গুরুপ্রদাদ ভট্টাচাধ্য - উলাগ্রামে রাস্তাঘাট সাকে 
গুরুপ্রনাদ রায় শিক্ষা-বিস্তারে দান ৯৬ 
গুল মহম্মদ, কাজী-_নিউ বেঙ্গল গ্ীম ফণ্ড 

গোঁকুল গঙ্গোপাধ্যায়, হাটখোলা-_“মহাভারত। 
গৌকুলচন্ত্র ঘোষাল, গবর্ণর ভেরেল্ষ্টের দেওয়ান ২৯৮-৯৯ 
গোকুলচন্ত্র বন্থ, কৃষ্$নগর 


৩৬ 


৪৩১ 


৪৯ 


১৭৯ 


৩১৯ 


গোকুলটাদ বন্থ--রাঁমমোহন রায় শ্বতি-ভাগার ৩৬৩ 
গোপাল মিত্র--ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ 
গোপালচন্ত্র মিআ্র-_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৯-২১ 
গোপাললাল ঠাকুর 
-ডিস্রিক্ট চ্যারিটেবল সৌসাইটি ২২৪-২৫,২২৭,২৩২ 


6৫ 


_ নিউ বেঙ্গল ছীম ফণ্ড ২৪৯ 
বিবাহ ৩৮২ 
_হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইউষ্টিটিউশ্যন ৪৭ 
গোপালেন্র, রাক্জা-জনহিতকর কার্ধ্য ২১৫ 
গোপীচন্ত্র শীল--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাধায ২৩৪ 
গোগীনাথ-বিগ্রহ, অগ্রন্বীপ ৩০১ 
গোগীনাথ তর্কালঙ্কার ১৯৯ 
গোগীনাথ মিত্র--উলার় রাস্তাঘাট-নির্মাণ ৪৩২ 


গোপীনাথ শিরোমণি--বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 


গোগীনাথ সেন-_ডিষ্রিক চ্যারিটেবল মৌদাইটি ২২৪ 
_ মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গৌপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৩১ 
-শাস্তিপুর আযাকাডেমী ৫৯ 
গোপীমৌহন ঠাকুর ১৭৪, ৩০৫, ৩৯৫ 


--ছুর্গোৎমবে নাচ'ভামাশার বাহুলা ২১, 


৪৯২ 

গোগীমোহন দেব, রাজা ১৯৯) ৩৮৯) ৩৯৯ 
গোবিন্দচন্ত্র গপ্ত- মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
গে1বিন্দচন্ত্র দত্ত - হিন্দু কলেজে মাবৃতি ১৯, ২০ 
গোবিন্দচন্ত্র ধর ৩৮৩ 
-ডিষ্রিক্ট চারিটেবল সৌসাইটি ২২৯ 

গোবিনদচন্ত্র প্রামাণিক ২ 
--উলায় রাস্তা ঘাট-নিশ্মাণ ৪৩২ 
গোৌকিন্দচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
গোবিনাচন্্র মজুমদীর--ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ 
গোবিন্দচন্ত্র মিত্র, মলঙ্গ। ২২ 
গোবিন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায়--বাঙালীর ছূর্দশা ৪৬০ 
গোৌবিন্দচন্ত্র রায়, আন্নুল ৩৪৮ 


গোবিন্চন্ত্র শর্মী]_ এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৬ 
গোবিশ্দচন্দ্র সরকার 


--উলায় রাস্তীঘাট-নিন্্ীণ ৪৩২ 
গোবিন্দচন্ত্র সেন 
_ মীর্শম্যানের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ ১২০ 
গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়-_উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
গোবিন্দদাস সিংহ, ভালুকা কৃষ্ণনগর ২৬৮ 
গৌবিন্দপ্রনাদ রায় 
-_বর্ঘমীনের মোকদ্দম। ৩৪৯, ৩৫২ 
গোবিন্দ বিশ্বীস--উলায় রাস্তীঘাট-নিম্মীণ ৪৩২ 
গোবিন্দরাম-মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গোবিন্দরাম মিত্র, বাগবাজার ৩৪৯ 
গৌমানসিংহ রায়--রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
গোরাষ্টাদ কর-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্দাণ ৪৩২ 
গৌরাচীদ চক্রবত্তী_ রামমোহন রায় শ্ৃতি-ভাগার ৩৬২ 
গোলাম আব্বাস--বাদা শিক্ষালয় ৪৫৫ 
গৌর পোদ্দার--উলায় রাস্তাঘাট-নির্াণ ৪৩২ 


গৌরমোহন আঢা-_ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি ৪১,৫ ১১৪৬৮-৭৪ 
--ওরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে বাংল] ভাষা শিক্ষা! ৪৫৫ 
গৌরমোহন গৌস্বামী-শ্রীরামপুর হীপগাতাল ২৩৫ 


গৌরমোহন বসাক, গরাণহাটা ৪১৬ 
গৌরমৌহন বন্ধ -বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গৌরহরি কর-উলায় রাম্তাঘাট-নির্াণ ৪৩২ 


গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য, রংপুর--জ্ঞানাঞ্জন, ১১৯ 


স্থৃচীপত্র 


গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ--জীবনী 
_ওরিয়েপ্টাল ফ্রি স্কুল 


--গবন্মেন্ট হাউসে সহমরণ বিষয়ে বক্তৃতা 


_ চত্ী। 
--জ্ঞানপ্রদীপ' 


২৭২-৭৪ 
৫১ 
০২ 
২৭৪ 


৭৩ 


--কজ্ঞানাম্বেষণ” পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন ২৭২ 


--নীতিরত্ব 

--বঙ্গভাষ। প্রকাশিক। সত] 
--'ভগবদগীত। 
স্ভূগৌলসার 

_-মহাভারত, 

-_-মহারাণী বসম্তকুমারীর মোক্তার 
_সৃত্য 

রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাণ্ীর 
- "সংবাদসার' 

--সম্বাদ ভাক্কর 

_-সম্বাদদ রসরাজ' 

-_-হিন্দুরত্র কমলাকর, 


২৭৩ 
২৮৯-৯০ 
২৭৩ 

২৭৩ 

২৭৪ 
২৬৯-৭১ 
৪৬২ 

৩৬১ 

২৭৪ 
১৪৫) ২৭৩ 
২৭৩, ৪৬৩ 


৪৬৩-৬৪ 


র্যান্ট, কোলসওয়ার্দি - এদেশীয় লৌকের মুখচ্ছবি ৯১৬ 


গ্রান্ট, স্তর জন পিটার 
--কলিকাত। পুস্তকালয় 
_ফ্িভীর হাসপাতাল 
স্পরামমোহন রায় ম্মৃতিসভা 


গ্র্যা্ড জুরি--বাঙালীদের প্রথম উপবেশন 


গ্রযাও জুরির পদে ভারতবাসী নিয়োগ 


ঘাট-টীকশালের নিকট 
-_-নিমতলায় ইষ্টক-নির্মিত 


চড়ক পূজা-আলোচনা 
- তামাশা ও সং 
-_বাণফোড়া 
“চণ্তী'--গৌরীশক্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য 
চণ্তীচরণ তর্কবাগীশ, উলা 
চণ্তীচরণ শর্মা, বালি 
চত্তীপ্রসাঁদ শর্মা, খামারপাড়া 
চণ্তীযাত্রা 


৩২২ 
৭৪ 
২৩৮ 
৩৬০-৬১ 
৪৫৪ 


৫৪ 


৪২৬ 


১৮ 


৩৭৩, ৩৭৮ 
৩৭৫১ ৭৬ 
৩৭৬-৭৮ 

২৭৪ 
৩৭২ 
৪8৪৩ 
৪০১ 


৩৪৬ 


স্থচীপত্র ৪৯৩ 


চতুভূ'্জ চট্টোপাধ্যায়-_বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ জগন্নাথপ্রসাদ মল্ল্িক--আন্নুল ইংরেজী স্কুল ৬৩, ৬৪ 
চতুভু জ ন্তায়রত্ব, পঞ্ডিত, _ত্রাঙ্ষণা চত্ত্রিক। ১৪৮ 
সদর দেওয়ানী আদালত ২৮০১ ২৮৬, ৩০১ --সংবাদ রত্বাবলী, ১৩৪, ১৩৫ 
চতুভূ্জ শর্মা-_এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাত্ত ৪-৬ জগন্নাথ ভগ্র--নিউ বেঙ্গল ট্রাম ফও ২৪৯ 
চতুগ্পাঠী | ৬৫-৬৬, ১৮৫ জগন্নীথ শর্মা, বালি ৪৯১ 
“ন্ত্রকাস্ত' ৪৭১ জ্রগন্নীথের কর রহিত করার প্রস্তাব ৪৬৭ 
চন্্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়--বাঙালীর দুর্ঘণা ৪৬০ জগন্নারায়ণ শশ্মী-'সংবাদ অরুণোদয়। ১১৬ 
চন্্রকুমার ঠাকুর - মৃত জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় _ মুশিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
চক্ত্রবংশোদয়”, ৪৭১ জগমোহন দত্ত- প্ীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
চক্্রমোহন চট্টোপাধ্যায়__রামমোহন স্থৃতি-ভাগীর ৩৬১ জগমোহন মহাক্সা--মুশিদীবাঁদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
চন্দ্রশেখর দেব-_রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাগ্ডার ৩৬১ জগমোহন রায়, রামমোহন রায়ের জোষ্টভ্রাত। ৩৫১ 
_ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৭ 'জন বুল? ১৩৫, ৩৯৫ 
চন্্রশেখর বিদ্যালঙ্কীর--আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ জনহিতকর অনুষ্ঠান ২১৩-৪২ 
চব্বিশ-পরগণার সীমান। অদল-বদল ২৮৭ জনাই ৪৯০) ৪২৭ 
চাঁণকের বিদ্যালয় ৫৫ 'জম-ই জাহীনুমা। ১৫ 
চাণক্য শ্লোক' ৪৭২ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হুগলী ২১৬, ৪৫২ 
চার্চ মিশনরি স্কুল ৫* জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ ১০৯১ ৩৯৮ 
চিকিৎসালয়, কলুটোলা, কলিকাত। ৪৫৫ _ “ছন্দোমঞ্ররী। ১০৯ 
চিনির কারখীন। -হিন্দু্দের ধর্মহানির আশঙ্কা ৪৪৯ _ ধর্দসভা ৮৮, ৮৯, ৪*১ 
চিরপ্পীব ভট্টাচার্য, গুপ্তিপল্লী--“বিদ্বন্মোনতরঙ্জিণা/ ১১ বাংলা ও ইংরেজী অভিধান ১১৪-১৫ 
চু চুড়া_বরফ-কুণ ২৫১... -ৃততরত্বীবলী। ১৭৯ 
চুরি-ডাকাতি ২৬১-৬৯ _ মহাভারত, ১১৩ 
চেতে্ত শর্মা। পুরিয়া ৪০১ _ “সমাচার দর্পণ সম্পাদন ১২৯ 
চৈতন্থচরণ অধিকারী--শবকামধুরীভিধানণ ৪৭০-৭১ জয়গোপাল বস্থ-_সর্ববতত্বদীপিকা সভা ৮৬) ৮৭ 
“চৌরপঞ্চাশিক' ৪৭২ ভীয়চন্তর পালচৌধুরী- উলায় সেতু-নিম্মীণ ৪৩৩ 
চৌকীদারের উৎপাঁত, জলপথে ৪৮৩ জয়চন্্র মিত্র- ধর্দমসভ1 ৪১৬ 
'জয়দেব' ৪৭১ 

ছকুরাম সিংহ, হুগলী ২১৬ জয়নারারণ ঘোষাল বাহীছুর, মহারাজ! 
ছলোমঞ্জরী। ১০৯ --'করুণানিধান বিলাস ৪৭৪ 
--“***প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর 6৭8 
জগচ্চন্্র চট্টোপাধ্যায়__উলায় রাম্তাধাট ৪২৯ জয়নারায়ণ পালচৌধুরী- উলায় সেতু-নিম্মাণ ৪৩৩ 
জগচ্চন্ত্র বন্দযোপাধায়--নববাবুদের নবকীন্তি ৩৯৭ জয়গ্রকাশ সিংহ, রাজা_-জনহিতকর কাধ্য ২১৫ 
জগচ্চন্্র সেন-ত্রিবেণী স্কুল ৫৭ 'জষ্টিদ্‌ অব দি পীস্‌' পদে ভারতীয় নিয়োগ ২৫৪ 
জগন্নাথ চক্রবন্তাঁ, বালি ২১৩ জাল-অপরাধের দণ্ড ২৭৫ 
জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন, ত্রিবেণী ৩*১ জাল বাবু-মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


জগন্নাথ দত্ত--উলাগ্রামে রাস্তাঘাট-নির্মাণ ৪৩২ জীবন-বীম। ২৫5 


৪৯৪ 
জীবনরায় শর্মা, পাঞ্চাল দেশ ৪৯২ 
জুভিনাইল স্কুল ৫০ 
ভুয়াখেল?, খড়দহ ২৯৩ 
ভুরন নিসা, রাণা,পুর্ণিয়া--জনহিতৰর কার্ধা ২১৫ 
জেনারেল আ্যাসেম্ত্রী, টাকী ৫২-৫৩ 


জোল্স, স্তর উইলিয়ম_মনসংহিতঠর ইংরেজী অনুবার্দ ১০৩ 


ঞ্পানকৌ মুদী? ৪৭৩ 
জ্ঞানচজ্রোদয় সভা, ঠনঠনিয়া, কলিকাত। ৮৯ 
'জ্ঞানপ্রদীপ'-গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৭৩ 


১০৯ 


জ্ঞানরসতরঙ্িপী'- -ভবা নীচরণ তর্কভৃষণ 


জ্ঞানসন্দীপন সভ1 ৮৩ 
জ্ঞানাপ্লন'--গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য ১১৯ 
'জ্ঞাণাদ্বেষণ ১২৪, ১৩২) ১৪৫, ১৫০-৫১) ২৭৪ 
ঞ্ঞানোদয়'- রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষণধন মিত্র ১২৭ 
জ্বর, কলিকাতা ৪৫৪, ৪৮১ 
“জ্যোতিষ? ৪৭১ 
টড, কর্ণেল ৪২৭ 
টমসন, জর্জ-ব্রিটিশ ইপ্ডিয়। সৌদাইটি ২৯২ 
টাগ আসোদসিয়েশন ২৪৭ 
টিচার্দসোসাইটি ৯১ 
টীকা, ইংরেজী ২৯৫ 
ঠাকুরদাদ ভট্টাচার্য, শাস্তিপুর ৩৩২ 


ঠাকুরদাদ মুখোপাধ্যায়__মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল. ৬, 
ঠাকুরদাস রায়-_-আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ঠীকুরদাস সরকার--আজল-অপরাধে রাজদণ্ 


৭৫ 


ডাই, কর্ণেল মৃত্যু ৪৪৫ 
ড'ন্দেল্ম 
হিন্দু কলেজের শিক্ষকত? কর্ধ তাগ ১৭২ 
ডা, ডবলিউ এইচ 
--অধ্ক্ষ, হিন্দু যেনেভলেণ্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৬ 
ডীফ, পাদরি--জেনরল আসেমৃতী, টাকী ৫২, ৪8৫৪ 
- স্কুল, কলিকাতা ৪১, ৫০, ৪৬৮ 


_. -দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহাধ্য ২২৩ 


স্থচীপূত্র 


ডিক্গ্কনরি 
ইংরেজী অক্ষরে _ সেক্সপিয়র সাহেব ১১২ 
_- ইংরেজী বাংলা- স্তর গ্রেবদ হাউটন ১১১ 
ইংরেজী, বাংলা ও হিনুস্থানী-পি. এস. 
ডি-রোজারিও ১১২ 
_-ফাঁসি ও ইংরেজী ৪৭২ 
ডিবেটিং ক্লাব, লক্ষ্মীনীরায়ণ দত্তের বাটা ৮৪ 
ডিবোয়াঞ, জেনারেল--জনহিতে দান ৪৩৭ 
ডি-রোজারিও, পি. এস 
_-ডিকৃষ্ঠনরি) ইংরেজী, বাংল, হিন্দুত্বানী. ১১২ 
ডিরোজিও ২৭-৩ৎ 
-_-আ্যাকাডেমিক ইনৃট্টিটিউশন ২৯ 
_-'ঈষ্ট ইপ্ডিয়ান, ২৮, ১৩০) ৪৫৩) ৪৬৭) ৪৭৫ 
-ড্রীসণ্ড দাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ ২৮ 
_-ধশ্মতল] আযকাডেমী, ছাত্রদের পরীক্ষা-গ্রহণ ৪২ 
__পার্থেনন' ২৮-২৯ 
_ মৃত্যু ৩৭, ৪৫৩ 
_ম্মৃতিচিহ ২৮ 
হিন্দু কলেজের কম্ম তাগ ১২) ২৭ 
হিন্দু ফ্রি ত্বুল, ছাত্রদের পরীক্ষা -গ্রহণ ৪২ 
--হেস্পারাস! ২৮ 
ডিষ্ক্ট চ্যারিটেবল নৌসাইটি ২২৩-২৩৩, ২৩৯ 
-নেটিব কমিটি ৪৫৮ 
ডেপুটি কালেকটরি পদ ৩২৮ 
দেশীয় ব্যক্তির নিয়োগ ৪৫৪ 
ঢাকা বন্ত্রশিল্পের হাস ২৪৩-৪৪ 
ঢাক। জালালপুর-_-ঢাঁক। জিলার সামিল হওন ২৮৭ 
“তত্ব” রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১১০) ৩১২ 
তারকনাথ ঘোষ--হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
তারকনাথ চৌধুরী- শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
তারকনাখ ঠাকুর-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৫ 
তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
__বঙ্গভীষ! প্রকীশিক] সভা ২৯, 


তারকনাথ সেন--সুখচর স্কুল ৫৫ 


স্ুচীপত্র 


: 'বাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায়, উল। ৪২৯, ৪৩১ 
চারাকান্ত দাস--রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগ্ার ৩৬৩ 
চারাকিক্কর চট্টোপাধায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
ভাঁরাচীদ চক্রবর্তী - গ্রাণ্ট-অস্কিত চিত্র ১১৬ 

-- 'মনুসংহিতণ? সংস্কৃত, বাংল? ও ইংরেজী ১০৬ 


_হিন্দু কলেজে ছাদের সভা ১৪ 
'বাঁঠাদ দত্ত - দেওয়ান, কাষ্টম্স হাউস 
_-নিমক এজেপ্টির সিরিশতাদার 
_সম্বাদ কৌমুদী। 
হারানাথ শর্মা 
__এডুকেশন কমিটির নিকট দরখান্ত ৪,৫ 
চারাপ্রাণ মুস্তফী, উল? 
চারাশঙ্কর ভটাচাধ্য, সংস্কৃত কলেজে পারিতোধিকলাঁভ ৯ 
হারিণীচরণ কবিরাজ, শিবনগর 
--সখের বিদ্যানুন্দর যাত্রা 
তারিণীচরণ মিক্র, ইংরেজী ভাষায় সুপগ্ডিত 
তারিণাচরণ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
তিতুমীর বিদ্রোহ 
তিতুরাম বন্থ-__উলাগ্রামে রাস্তাঘাট-নির্মাণ 
তিমিরনীশক সভা, ঢাঁক। ৯০ 


৩১৩ 
৩০৯ 


২১৩৪৩ 


৪২৯ 


৪8৭৬ 


তিলকরাম পীকড়াণী, মলঙ্। ২০০ 
তিলক রায়, কবিরাজ, সুগন্ধ! গঠুর ২৮ 
ত্রিবেণী ৩০১) ৪৩৫ 
স্কুল ৫৭ 
ব্রিলোচন তর্কালঙ্কীর, কৃষ্ণনগর-_মৃত্যু ৭৩) ৩৯১ 
তীর্থকর রহিত, প্রয়াগ গয়1 ও শ্রীক্ষেত্রে ২৮৪ 
“তীর্থ কৈবলা দায়ক' ৪৭২ 
তীর্থস্থানে গবর্ণমেন্টের আয় ৪০৩) ৪৯৭-১১ 
তুতিনাম। ৪৭১ 
তুলাদান ৩৭৯, ৪১৬ 
তেজশ্চন্দ্র বাহাছুর, বর্ধমানের মহারাজ) ২৬৯, ৩০২-০৪ 
--মৃত্যু ৯৪৯ 
_-পুঝঅবধূদের অভিযোগ ৩০২ 
- রামমোহন রায়ের সহিত মোকদমা1!.  ৩৪৯-৫২ 
-জনহিতকর কার্যা ২১৫ 


তেলিনীপাড়া। ইংরেস্তী স্কুল ৫৮ 


৪৯৫ 
দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় 

--কটকে বিপন্ন লোকদের অর্থসাহাযা ২৩৪ 

--জ্ঞীনান্বেষণ ১৩২, ২৭২ 

_ রামমোহন রায় স্মতি-ভাগ্ার ৩৬১ 

_শ্ঠামাপুজার রাত্রিতে মুসলমানাদ্ির 

দৌরাস্ম্যের বিরুদ্ধ পুলিসে আবেদন ৩৮৪ 

__-নিউ বেঙ্গল ভীম ফণ্ড ২৪৯ 

_মোক্তার, রাণী বসম্তকুমারী ৩০৮ 

_হিন্দু ক্রি স্কুল ৪২ 
দক্ষিণারপন মুখোপাধ্যায় ( “দক্ষিণানন্দন? ডষ্টবা ) 
দণ্ড ২৭৫ 
'দপ্ডিপর্ব" ৪৭১ 
'ম্পতী শিক্ষ?? ১০৯ 
দয়ারাম চৌধুরী-মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
দয়ালচন্ত্র ঘোষ__বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
দয়ালট।দ আটঢ্য--ছুর্গোৎসবে নাচ ২১০ 

---মৃত্যু ৪8৫৫ 

দর্পনারায়ণ কর - উলাগ্রীমে বাস্তাধাট-নির্দীণ ৪৩২ 
দলবৃত্ান্ত ১২৭ 
দাদাভাই ও মাণিকজী ক্ুস্তমজী, ক্যান্টন 

__উত্তর-ভারতের ছুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে দান ১৩৪ 
'দায়ভাগ' ৪৭১ 
দারোগার উপদ্রব, মফঃম্বলে ৪৫৮ 
দাপ-বাযবসায় ২৫৩ 
দিগম্বর শর্ী, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র 

__পুরস্কীর প্রাপ্তি ৭ 
দীননাথ দত্ত--শ্যামপুকুরে মৃগয়। ৪৪৭ 
দুর্গাচরণ চক্রবর্তাঁ ২৯১ 


দর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৬ 
ছুর্গাচরণ মুখোপাধায়, বাগবাঙ্গার ৩২২-২৩ 
দুর্গাীচরণ সরকার 

_ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন,্টামবাজার শাখ! ৪৮ 
চুর্গাপ্রসাদ তর্কপর্চানন 

স্বর্জভাষ। প্রকাশক? সভ! 

ছুর্গাপ্রসাদ মিত্র-রামমোহন রায় স্বতি-তাগার 
দুর্গাপ্রসাদ শর্মা এডুকেশন কমিটিরনিকট দরখাস্ত 


২৮৯-৯৩ 
৩৬২ 
৪-৬১ 


১৯৬ স্থচীপত্র 

ছর্গোৎসব-_নাচ-তামাশ। ২*৯-১১ দ্বারকানাথ ঠাকুর (পূর্ববানুবৃত্তি ) 
ছুর্জন দমন মহানবমী' মা _ গ্লীনিবিষয়ক মোকদ্দম1 ৩১৮ 
ছতিক্ষ-প্রতিকারে সাহাবা, উত্তর-ভারতের ই _চৌরঙ্সীর নাটাশালা! ক্রয় ৩১৯ 
ছুলাল সর্দার, কৈবর্ত, মোনাটিক্লী গ্রাম ২০১ _ জাষ্টিস অব দি পীস ২৬১ 
“দুতী বিলাস। _ জোসেফ ব্যারেটোর সম্পত্তি ক্রয় ২৪ 
__ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১২, ৩১৪, 8৭২, ৪৮০ _ টাঁগ আদোসিয়েশন ২৪৭ 
দেবনাথ ভটাচার্ধ্য--বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ _ডাঁফ সাহেবের স্কুলে দান ২২৩ 
দেবনারায়ণ দেব, ইটালী ৩০২ ডিস্ক চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪-২৫, ২২৭; 
-তুলাদান ৩৪ ২২৯, ২৩১-৩২ 
দেবীকৃষ, রাজা _পাঁনিহাটীর রাসযাত্র। ৩৭১ হি লক্ষ টাকা দান ২৩২ 
দেবীচরণ তর্কালঙ্কার, নবদ্বীপ দত? _দ্বারকানাথ ফণ্ড ২৩২ 
দেবীপ্রসাদ বন্থ-_হিন্দু বেনেওলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৮ - ছুর্গোৎসবাদি ডে 
দেবীপ্রসাদ রায়, রাণী কাত্যায়নীর কর্মাধ্যক্গ ৩৩, _ নিউ বেল চীম ফণ ২৪৮, ২৪৯ 
'দেবীমাহাম্মচ্যণডী? ৪৭১ _ পশ্চিম-যাত্রা, স্বাস্থ্যলীভের জন্ত সি 
দেবেজ্ত্রনাথ ঠাকুর--আত্মজীবশী ২৪৫ _পত্বী ও পুত্র বিয়োগ ৩১৮ 
--কার ঠাকুর কোম্পানী নন -পিতৃশ্রাদ্ধে দান ২১১, ২২৫ 
রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগ্ডার ৩৬২ _ পুস্বরিণী-খনন কমিটি ন্ন্ 
_-সর্বতত্বদীপিকা সভা! ৮৬) ৮৭ - “বজদুত। ৫ 
দেবেন্দ্রনাথ বাবু, হুগলী রী _-বাংলা পাঠশালা ২৩, ২৬ 
দেশছিতৈষিণী সভা-কমল বহর বাঁটা ২৯২ _ “বেঙ্গল হরকরা? ১৯৫ 
দেশীয় ভাবায় গ্রস্থ টি _ €বেঙ্গল হেরান্ড' ১৯৫ 
দ্বারকানাথ গুপ্ত--গুধধালয় ২৫৩ __বেলগেছিয়! উদ্যান-বাঁটাতে ভোজ ৩১৬) ৩১৯ 
মেডিক্যাল কলেজে পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩৫ _ মাতার মৃত্যু রঃ 
শারকানাথ ঠীকুর ইইউ ভান _ মেডিক্যাল কলেজে পুরস্কার দান ৩৪, ৩৫ 
৩২১, ৩৩৮, ৪৫২) ৪৭৪ _ মেডিক্যাল কলেজে দাঁন ২৩৯ 
-অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ০ --রীমমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬১ 
_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ২৪৫ _রাঁঞমোহন রায় স্মৃতিসভা ৩৫৯-৬১ 
-এইংলিশমান, প্রোগ্রাইটর ১৯৫... _ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 
_ ইত্ডিয়! গেজেট প্রেস ক্রয় টিন? -লর্ড/উইলিয়ম বেন্টিঙ্বের প্রশংসান্চক পত্র ৩১৬ 
--উত্তর-ভারতের ছুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে দান ২৩৪ - সঙ্গীত-সংগ্রাম ৪৫৫ 
--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাধ্ ২৩৩ --সতীদাহ-নিবারণে সভ। ৩৪৭ 
--কমরস্থীল ব্যাক ২৪৬ _-সম্বাদ কোমুদী; ১৩১ 
__কাঁর ঠাকুর এও কোম্পানী বি -_হরিসংকীর্তনে অনুমতি ৩৮৫ 
--কাণী হইতে প্রত্যাগমন ৩৮৯ -হিম্দু কলেজে পুরদ্ষীর-বিতরণ ১১ 
-কুষ্টারৌগীর চিকিৎসালয় ২৩৪ _হিন্দুক্রি স্কুল ৪ 
-গ্র্যাড জুরি নর হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিশউন ৪৬, ৪. 


স্থচীপত্র ৪৯৭ 
দ্বারকানাথ ভট্টাচীর্যা, সংস্কৃত কলেজে পুরক্কারপ্রাপ্তি ৯ ননাকুমার বিদারত্র--আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ঘবারকানাথ মিপ্র -সর্ধতত্ব্দীপিক। সভা ৮৬ নবকুমার শর্মা। নবদ্বীপ ৪৯১ 
ভ্রব্যগুণ। ৪৭১ নবকৃষ্ণ, মহারাজ, লর্ড ক্লীইভের দেওয়ান ২৯৮, ৪১৫ 
নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -উলার প্রান্তভাগে দেতু ৪৩৩ 
ধর্মকৃত্য ৩৭১-৩৯৭ নবকৃষ্ঝ শর্ম1-_এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত. ৪-৬ 
ধর্মতল1 আকাডেমী ৪২ নবকৃষ্ণ সিংহ ১৭৫১ ৩৩৮) ৪৫২ 
ধর্মব্যবস্থ ৩৯৭-৪০২ শনবকৃষ সিংহ, হুগলী ২১৫ 
ধর্মসভা ৭১, ৮৭) ১৪৮, ১৯৮, ২৯১, ৩১২, ৩৯৩-৯৪ নকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, থিদিরপুর ২৯৮ 
৪১২-১৭) ৪৫৬ নবধ্ীপ ৬৩) ২৪১, ৩৯৮, ৪০১, ৪২৮-২৯ 
_ ধনরক্ষক ৩৯৩-৯৪ “নববাবু বিলাপ” _ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১, ১৬৭, 
নুতন ৪১৭ ৩১৩, 8৭২) ৪৮০ 
--প্রতিজ্ঞাপত্র ৪১৩ নববাঁবুদের নবকীন্তি ৩৯৩ 
_বিরুদ্ধে অভিযৌগ ৪১৪-১৫ নববাবুদের পৌযাঁক-পরিচ্ছণ ১৭, 
-ভঙ্গদশণ ৩৪৮ নবীন সিংহ-_ধর্দমনভ। ৪১৬ 
শাখা ৪১৫ নবীনচন্ত্র পাল-মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
_ সম্পীক ৩২১, ৩৯৮  নবীনচন্ত্র মিত্র মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
ধর্দস্থান ৪০২-১২ নবীনচক্ মিত্র_-বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
আয় ৪০৩, ৪০৮-০৯ নবীনটাদ কুঙঁ- রামমোহন রায় শ্তি-ভাগার ৩৬৩ 
--কর রহিতকরণ ২৮৪, ৪৯৮ নবীনমীধব দে ১১৮ 
_"গোগডার দৌরাক্মা ২৬৯ _-দর্ববতত্বদীপিক। সভা ৮৬) ৮৭ 
নরনারায়ণ রায়, রাজী, জলমুট, মেদিনীপুর ৩৩২ 
নগ্স।, ভারতবধের-_মেজর রেনল ৪৩৭ নরবলি ৩৮৫-৮৭ 
ননকিশৌর ঘোষাল, হুগলী ২১৬ নরেক্তনাথ বাবু, হুগলী ২১৬ 
নন্দকুমীর কবিরত্ব__“বৈদ্যোৎপত্তি' ১০২ নরোত্বম দীস-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১৯ 
নন্গকুমার ঘৌষ-_রামমোহন রায় স্বতি-ভাগ্ডার ৩৬২ িলদময়্তী উপাখ্যান ৪৭২ 
নন্দকুমার ঠীকুর ১২২ নাচ ৩৬৫, ৩৮২ 
নন্দকুমীর বিদ্যালঙ্কীর ( হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী ), --ছুর্গোসবে ২৯৯-১১ 
পালপাড়া, স্খনাগর--কা শীতে মৃত্যু ৭৩, ৭৪ নাট্যশীলা, চৌরঙ্গী ৩১৯ 
ননলাল ঠাকুর-হিন্দু কলেজে পুরক্কীর বিতরণ ১১ হিন্দু ২০৫-৯৬ 
নন্দলাল সিংহ ৪১৪ নাথুরাম শাস্ত্রী, ধর্মদভাধাক্ষ _ মৃত্যু ৪৫৬ 
_-ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল, জৌড়াস কে? ৫১ নান্গিজান, নর্তকী ৪১৫ 
নবকিশোর বন্দোপাধ্যায়, হুগলী ২১৬ নাবালক জমিদারদের বিদ্যা শিক্ষা ৯৬ 
নবকিশোর বাবু। বাশবেড়িয়া ৩৯৭ নিউ বেঙ্গল চ্টীম ফণ্ড--অনুষ্ঠানপত্র ২৪৭-৪৯ 
নবকুমার চত্রবত্তাঁ_বিজ্ঞান সারসংগ্রহ' ১৩৫ নিউ হিন্দু স্কুল ৫* 
রামমোহন রায় ম্বতি-ভাগডার ৩৬৩ নিকী, নর্তকী ২০৯১ ৪১৫ 
নৰকুমার তর্কপঞ্চানন ৩৯৮ “নিত্যধর্মানুরঞ্জিক।' ৪৬৪ 


৪৯৮ 
“নিতাপ্রকাশ। ১২৬ 
নিমাইচরণ দত্ব_রাঁমমোহন রায় ম্মতি-ভাঙার ৩৬২ 
নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১-১২ 
নিমীইচরণ মল্লিক ২১০) ৩০৯ 
নিমাইচরণ শিরোমণি ধর্মসভার অধ্যক্ষ ৪৯১ 


৩৯৮ 


--কানীপুরে রামরত রায়ের বাঁঠ। পণ্ডিত-সভ। 
- সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক--মৃত্য ১, 
নিমাইচাদ হ্বর্রকার--উলায় রাস্তাধাট-নির্মাণ 


৪৩২ 


'শীতিরতর*_ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ২৭৩ 
'নীতিমংকলন, - কালীকৃষণ বাহাদুর ১০, 
নীলকমল পাঁলচৌধুরী - উলার প্রান্তে সেতু ৪৩৩ 
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মলঙ্গ। ২০৪ 
নীলকর ৪৪৯ 
শীলমণি আচীর্যা, কুমারহটট _ মৃত্যু ৭৩ 
নীলমণি দত্ত, ইংরেজী শিক্ষায় প্ডিত ১৭৫) ৪৭৬ 
নীলমণি দে, ইংরেজী ভাষায় স্থপ্ডিত ৪৭৭ 

-উত্তর-ভারতের ছুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে দান ২৩৪ 

_দীন ছুংখীকে দান ২৪১ 

- মৃত্যু ২৪৯ 


নীলমণি বসাক-“পারন্ত ইতিহাস? ১১১ 


নীলমণি মতিলাল- হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 


নীলমণি মল্লিক ৩৮১ 
নীলমণি হালদার - মৃত্যু ৩২৮ 
নীলমাধব পালিত; হুগলী ২১৬ 
নীলমাধব শিরোমণি ১৯৯ 
নীলরত্ব হালদার ১১৯, ৪৭৯ 

-বি্ুদুত' সম্পাদক ১৩১ 
নীলানীথ চট্টোপাধ্যায় _ উলীয় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
নীলাম্বর থা _ উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 


নৃসিংহ রায়, মুর্শিদাবাদ-মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬* 


নৃসিংহচন্্র রায়, রাজা ৩১৪) ৪৫২ 
_জনহিতকর কার্য ২১৫ 
-ফিভার হাসপাতাল ২৩৭ 
--শিক্ষা-বিস্তারে দান ৯৬ 

নেটিব হসপিটাল ২২৮ 

নৈতিক অবস্থা ১৬৫-২০৪ 


সুচীপত্র 


নৈহাটি ১৪৯৯, 8০১ 
নৌনিধি দাঁদ - মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
ম্যয়দর্শন। | ৪৭২ 
পঞ্চায়েত, বালি ২৭৬ 
পঞ্জিকা, ১১৩, ৪৭৩ 

_গণনার স্থান ১১৩, ৩৯৮ 
পটনিমল, রাজ, জনহিতকর কার্ধ্য ২১৫ 
পণ্ডিতদের কথা ৭৩-৮২ 
পরশুনীথ বস, রায় ৩৩১ 
পরাণ মিত্র--পীচালি-গায়ক ২০৯ 
পশুপতিনীথ, নেপাল ৩৯২ 
পশ্বাবলি+ রামচন্্ মিত্র ১৩৭ 
'পাঁকরাজেশ্বর'- বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ১০৫) ২৭৪ 
পাঁচালি ২০৯) ৩০১ 
পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯৪, ৯৫ 
'পারসিকিউটেড, দি'কৃষমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৭৬ 
পারস্ত ইতিহাস, 

-গিরীশচন্ত্র বন্টোপাধায় ও নীলমণি বাঁক ১১১ 
পাঁরহ্যভীষা রহিত করণ ১৫৮ 
'পার্থেনন। ২৮) ২৯ 


পার্ববতীচরণ তর্কালঙ্কার- আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


পার্ববতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌবাজীর--সৃত্যু ২৯৬ 
পার্ববতীচরণ শর্মা, আড়পুলি ৪০১ 
পার্ববতীচরণ সরকার--হুগলী কলেজের শিক্ষক ৪৪ 
পাশা অগ্রি-মন্দির, ডূমতলা ৪১২ 
'পাষগুগীড়ন'_-উমানন্দন ঠাকুর ৪৭৪ 
পিকনিক' ৪৫৫ 
গীতান্বর কর উলায় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩১ 
গীতাম্বর ডাক্তায়-উলায় রাস্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩২ 


গীতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায়_মু্শিদীবাদ ইংরেজী স্কুল. ৬১ 
পীতাম্বর মিত্র হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
গীতাম্বর রায়_রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
“পুরুষপরীক্ষা, ইংরেজী অনুবাদ--কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১০, 
'পুরুষোত্তম চন্ত্রিক?- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২) ৩১৫ 
পুলিস 


২৬৯-৭৪) ৪৫৮, ৪৮৩ 


স্থচীপত্র 


পূ্ণচন্্র রায়, শাস্তিপুর 


৩৩১ 
পুর্ণানন্দ চৌধুরী _রামমোহন রায় স্ৃতি-ভাঁওার ৩৬২ 
পূর্ণনন সেন_ রামমোহন রায় ম্মৃতি-ভাগডার ৩৬২ 
ূর্বস্থলী ৭৪ 
পের? জেনারেল-_চুঁচুড়ার বাটা ৪০ 
পেরেপ্টাল আঁকাডেমা ৫০ 
-বাংলা ও হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা? ১১৬ 
“পৌলাইট লিটারেচার'--কালীকৃষ্ণ বাহাছুর ১০১ 
প্যারিকুমারী, রাণী -_তেজশ্চজ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩০৫ 
প্যারিমোহ্‌ন বন্গ__ ওরিয়েন্টাল ফি স্কুল ৫১ 
_-বঙ্গভাষ] প্রকা শিক সভা ২৯০ 
পঠারীমোহন রায়__প্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৫ 
'প্রজামিত্র, হিন্দী সংবাদপত্র ১৩৬ 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার ৩৬২ 
--হিন্দুকলেজে আবৃত্তি ১৯ 
প্রতাপচন্ত্র বাহীছুর, বর্ধমান-রাজ ৩০১-০২ 
প্রতাপনারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ 
প্রতাপাদিত্য, যশোহর ২৯৬ 
--বংশ ৪৮১ 
প্রতিম পুজী, বালি উপদ্বীপ ৪১৯ 
-বিপক্ষে গ্রস্থ--অন্নদীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ১২৭ 
প্রবোধ কৌমুদী সভা, চাপাতল। ৪৫৫ 
'প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক, সটাক 
-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২) ৪৭২ 
'প্রবৌধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর, ৪৭৪ 
প্রমথনাথ দেব-_ধর্মমসভীর ধনরক্ষক ৩৯৩-৯৪ 
--হরলাল ঠাকুরের তালুকত্রয় ৩২০-২১ 
প্রসন্নকূমার ঠাকুর ২১৬, ৩৯৫) ৩২১১ ৩২৯) ৪৫২ 
--অনুবাঁদিকণ' ৩৯৬ 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১৬ 
- উত্তর-ভীরতের দুর্ভিক্ষে দান ২৩৪ 
- উত্তররামচরিতের অভিনয় ২৯৫-৯৬, ২৯৮ 
--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাধ্য ২৩৩ 
--ডিত্রিকট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪, ২২৭, 
৯২৯) ২৩১-৩৩ 


৩৩ 


--ডেবিড হেয়ারের প্রতিমুর্তি-নির্ঘাগার্থ সভা 


৪৯৯ 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ( পূর্ববানুবৃত্ধি ) 

_ছুর্গোৎসব ১৭৪ 
--দেবী-পুজা ৩৯৫ 
_নিউ বেঙ্গল টীম ফণ্ড ২৪৯ 
--বঙ্গভাষ। গ্রকাশিকা সঙ? ২৯১ 
-বাংল। পাঠখাল। ২২-২৩। ২৫-২৬ 
--ভূম্যধিকীরী সভা ২৯৩ 
_-মেদদিনীপুরের তালুকের রাজস্ব ২৫১ 
রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাণ্ার ৩৩১ 
-রীমমোহন রায় স্মৃতি-সভ। ৩৫৯ 
-রীমমোহন রায়ের শ্র।দ্ধ ৩৫৯ 
_-রিফন্মীর? ১২৫) ১৩৩) ৩৯৬ 
_হিন্দু কলেজে পুরস্কীর-বি হরণ ১১) ২১ 
হিন্দু নাট্যশাল। ২5৫ 
_হিন্দু ফ্রি স্কুলে অর্থনাহীযা ৪৩ 
_ হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ৪৭ 
প্রাচীন পদ্যাঁবলী। ৪৭২ 

প্রাণকুমারী ব্রাঙ্গণী, ভূম্যধিকারিণী, রংপুর _ 
নাকো নির্মাণ ২১৮ 
প্রাণকৃ্ণ কু রামমোহন বায় স্মতি-ভাগার ৩৬২ 
“প্রাণকৃষণ ক্রিয়ীন্বৃধি' ৩২৭ 
প্রাণকৃষ্ণ তর্কীলক্কীর, গুড় ৭8, ১৯৯ 
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, খড়দহ-ত্রিয়াস্ুধি' ৪৭৪ 
_প্রাণভতোধষণী, ৩২৭, ৪৭৪ 
_ মৃত্যু ৩১৭ 
প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক-_নঙ্গীত-নংগ্রাম ২০৯ 
বিবাহ ৩৮২ 
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, বারাদত--বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, রায়, বারাসত ২৯৯ 
প্রাণকৃষ্ণ রায়-_ঞরীরামপুর হাপপাতাল ২৩৫ 
প্রাণকৃঞ্চ রায় চৌধুরী, পানিহাটি ২২ 


- ইংরেজী স্কুল স্থাপন 
প্রাণকৃষ্ণ শন্মা) বালি 


প্রীণকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গাগোবিনের প্রপৌত্র ৩২৪) ৩২৬, ৩২৯ 


প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চু চুড়া-সরম্বতী নদীতে সেতু 
-চুঁচুড়ীর বাঁটাতে হুগলী কলেজ স্থাপন 


৪৩৫ 


৩৮ 6৬ 


৫৬০ 


প্রাণচন্্র রায়, হছগলী 
প্রাণচন্ত্র বাবু! দেওয়ান, বর্ধমান 


'প্রাণতোষিণী, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৩২৯) ৪৭৪ 
প্রাথনাথ পাল--উলায় রাস্তাঘাট-নিম্দীণ ৪৩১ 
প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বরাহনগর-_ধর্্মসভা ৪১৬ 
নিউ বেঙ্গল ভীম ফণ্ড ২৪৯ 
_বরাহনগরে ইংরেজী স্কুল স্থাপন ৫9 
প্রাণহরি দাঁদ--উলায় রাস্তাঘাট-নিশ্মীণ ৪৩২ 
প্রিন্সেপ, জেম্স- হিন্দু কলেজে বৈঠক ১৪ 
--হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী ১৩ 
পরীতিরাম মাড় ২৪১ 
প্রেমটাঁদ ঘোষ, মলঙ্গ। ২২, 
প্রেমটাদ তর্কবাগাশ- সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
প্রেমঠাদ রায়, কীচড়াপাড়া_সন্বাদ সধাকর, ১৩২ 


ফকিরটাদ প্রামাণিক'-উল্লায় রাস্তাঘাট-নিম্দমীণ ৪৩২ 
ফিমেল সেপ্টাল স্কুল ৪২) ৭৪ 
ফিরোজ খা-_-সঙ্গীত ইস 
ফ্রি স্কুল গীজীঘর ৪৫৩ 


৩৯৯ 


বংশীধর দেবশর্মী, খাঁনাকুল কৃষ্ণনগর 

বংশীধর মজুমদার রামমোহন রায় 
স্মৃতি-ভাওার 

বংশীধর মনোহর দাস, মির্জীপুর-উত্তর-ভারতের 
ছুিক্ষে অর্থসাহায্য 


৩৬২ 


৩৪ 


বিদূত' ১৩১) ১৪৫, ১৪৯) ১৯৫ 

-ভোলানাথ সেন 8৭৪ 
“বঙদেশের ইতিহাস'- গৌবিন্দচন্ত্র সেন ১২, 
বঙ্গভাষ। প্রকীশিক। মভ। ২৮৯-৯১ 
বঙ্গরঞ্জিনী সভ, সিমল। ৮৫ 
বঙ্গহিত সড। ৮৩ 
বঙ্গীভিধান'--হলধর ন্যায়রত্ব ১১৬-১৭ 
বত্রিশ সিংহাসন? ৪৭৩ 


স্বুচীপত্র 


বনমালি শর্শা, কুমারহট্ট 85১ 
বনমালী মিত্র- হিন্দু কলেজ ১৫ 
বনমালীলাল-_চিৎপুরে জলসেচনার্থ চাদা ৪২৩-২৪ 
বরদা কণ্ঠ রায়, রাজা, চাঁচড়া ৩২২, ৪৫২ 
বরাহনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
বঙ্ধমান- বিদ্যালয় ৫৮-৫৯ 

- মহারাজা, ফিভার হসপিটালে দান ২৩৮ 


- 7 মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুল স্থাপনে দান ৫৯ 


-- -_ হিন্দু কলেজের গবর্ণর ১৮ 
--মেলা ৩৮১ 
বলদেব ভট্টাচারধ্য-_বারানত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
বলরাম দাস-_-শৌভাবাজীর রাঁজবাঁটাতে নৃতাগীত ৩৬৫ 
বলরাম সমাদ্দীর-রামমোহন রায় শ্মতি-ভাগার ৩৬২ 
বলরাম হড়-__রাঁমমোহন রায় স্মৃতি-ভাগ্ডার ৩৬২ 
বসস্ত রোগ, কলিকাতা ২৯৪ 


২৬৯, ৩০০) ৩০৮ 


বসম্তকুমারী, মহারাণী, বর্ধমান 


বহুবিবাহ ১৮৩-৮৪ 
বাংল। পাঠশাল1-_হুগলী, চু'চুড়া 

প্রভৃতি স্থানে ৫৬-৫৭ 
বাঁংল। পাঠশাল। (হিন্দু কজেজ সংযুক্ত) ২২-২৭ 
বাকিংহীম, সিক্ষ-__'ক্যালকা টা জর্নাল' ১৩০ 
বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 
বাঙালীর রাষ্্ীচেতন। ২৯১ 
বাজীপাড়া ইংরেজী স্কুল ৫৯ 


৪৫৫ 


বাচ্/-শিক্ষালয়_ গোলাম আব্বাস 
বামনদীস মুখোপাধ্যায়--উল। 


৩৭২, ৪২৯-৩৩, ৪৩৩ 


বারইয়ারি__ছুগগীপুজা ৩৮৪-৮৫ 
বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪, ৬৫ 
বাল? বাঈ,--জনহিতকর কার্ধ্য ১১৫ 
বালি উপদ্বীপ--প্রতিম। পূজা ৪১৯ 
বালিক। বিদ্যালয় ৭৩-৭১ 
বিচারালয়ের ভাষা সম্বন্ধে আলোচন। ১৫২ 


বিজয় গোবিন্দ সিংহ, পুর্ণিয়ার রাজা--সাঁধারণ শিক্ষণ? 
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»-নিউ বেঙ্গল ভীম ফণড ১৪৮ 
-ফিভার হসপিটাল ২৩৮ 
বাংলা পাঠশাল। ২৩, ২৫-২৬ 
স্প্বেঙ্গল বা ২৪৫-৪৬ 
--ডূমাধিকারী সত] ২৯২-৪৯৩ 
-মৃজ্াপুব ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
সংস্কৃত কলেজ, সেক্রেটারী ৭.৮ 
হিন্দু কলেজে পুরস্কার বিতরণ ১১, ২১ 
হিন্দু বেনেলেন্ট ইনৃষ্টি টিউশন ৪৭ 
-হিন্গু সঘাঞ্জের অপব্যয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ৪৫৮ 
রামকানাই গঞ্জোপাধ্যায়, উল? ৪২৯ 
রাষকান্ত বন্দোপাধায় ২৮৫ 
রাঁমকান্ত রায়, টাকী, হেষ্টংসের মুন্শী ৪৮১ 
রাম ভ্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা ৩৪৯ 
রামকাস্ত শর্মা, বাগবাজার ৪৪ 
রীমকুমার ঘোষ-রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগ্ডার ৩৬২ 
রামকুমীর দত্ব-_ঙষধালয় ২৫৩ 
-মেডিকাল কলেজ ৩৫ 

রামকৃমার ম্যায়পঞ্চানন ৩৯৮ 
রামকুমার স্তায়বাচন্পতি ২৮৫ 
রামকুমীর মোদক - উঙ্গায় রাস্তাঘাট-নির্ধাগ ৪৩২ 


রামকুমার শর্মা, বরাহনগর ৪৩৬ 


রামকৃষ্ণ প্রামাণিক -মুর্শিদাবাদ ইংরেজী বকুল ৬১ 


রামবৃ্ণ মিত্র-ডিন্্ক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৯ 
রামকৃষ্ণ রায়-সুর্শিদাবাদ ইংরেজী কুল ৬১ 
রামকৃষ্ণ সমান্দার--রামমোহপ স্বৃতি-ভাগার ৩৬২ 
রামকৃফ হাঁজর। ২৯১ 
রামগোপাল ঘোষ, মলজ। ২২ 
রামগোপাল ঘোষ - নিউ বেঙ্গল টীম ফণ্ড ২৪৯ 

-মেডিক্যাল কলেজে দান ২৩৯-৪* 

_ রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগ্ার ৩২ 

-হিন্টু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
রীমগৌপাল তর্কপঞ্চানন ভষ্টাচার্ধয। আন্দুল ৬৩ 
প্লামগীপাল মল্িক-পৃ্ষরিণী-খনন কমিটি ৪২৪ 


স্বচপত্র 


রামগোপাল মুখোপাধ্যায় উপায় রাস্তাধাট-নিন্মীণ ৪৩১ 


রাষগোবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 
মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রাম$জ্জ গাঙ্গুলী _ডিস্রিট্ চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪, ২২৭ 
রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগ্ডার ৩৬২ 


রামচন্দ্র ঘোষাল - শোভাবাজার রাজবাটাতে দৃত্যগীত ৩৬৫ 
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _বাজিপাড়। ইংরেজী স্কুল ৫8 


রামচন্দ্র দত্ত ২৪২ 
রামচন্ত্র বি্যাবাগীশ, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ৭৩) ১৯৯ 
_-বাংল। পাঠপাল। (হিন্দু কলেজ) ২৫, ২৭ 
বাংল] ভাষার অভিধান ১১৪ 


রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 


রামচন্দ্র ভটাচাধ্য--সংস্কৃত কলেজে পারিতোধিকলাভ ৯ 


রামচন্দ্র মিত্র ৩১৯ 
-জ্যানোদয়। ১২৭ 
--পশ্বাবলি। ১৩৭ 
»র'মমোৌহন রায় ম্ৃতি-ভাগার ৩৬৩ 

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উলাগ্রামে রাস্ত। ৪২৯ 

রামচন্ত্র মোদক-_উলায় রাস্তাধাট-নিম্ীণ ৪৩২ 


রামচন্ত্র শর্মা, শিমলা 
- এডুকেশন কমিটির নিকট দরথাস্ত ৪, ৫ 


রামচন্দ্র সরকার_ সখের বিচ্যানুন্দর যাত্র। ২৭ 
রামচরণ রায়, গ্ণর ভ্যা্সিটার্টের দেওয়ান ২৯৮ 
রামটাদ থা, রাজ1-ন্উ বেঙ্গল ছীম ফও ২৪৯ 
রামঠাদ রায়, রাজ। ৪৮৪ 
রামষঠাদ চট্টোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ৩৩১ 
রাঁমজয় তর্বালঙ্কার ভট্টাচার্য্য -স্ধর্মসতা ৮৮ 

স্গ্কামাপূজার ব্যবস্থা ৩৯" 
রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণের পিত। ৩১৯, ৩১১ 
রামজয় বিদ্যাতৃষণ ভট্টাচাধা, আড়পুলি ১২৩ 
রামজয় শর্মা, হ্বর্ণকোটের ধর্ঘদভা ধ্যক্ষ ৪০১ 
রামজীবন চট্টোপাধায়, আমীন, সদর চৌকী ৩৫৯ 
রামতন্ু তর্কসরম্বতী, পটলডাঙ্গ1-- ধর্মাভ1 ৮৮ 

_ধর্মমদতাধাক্ষ পদে নিয়োগ ৪৫৬ 

-স্টামাপুজার ব্যবস্থা ৩৯৭ 
রামতছূ তর্কসিদ্ধাস্ত - 'শখকামধুযাতিধাদঃ €৭ 


ৃচীপত্র ৫০৪ 
রামতম্ু রায়, দেওয়ান, রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ৩৪৯ রামমোহন রায় ৪৯, ১৩১, ১৭৫, ৩১৯, ৩৩৩-৩৬৩) 


রামতনু লাহিড়ী রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগার ৩৬৩ ৩৭৭, ৪১৩, ৪৬৮ 
-হিন্দু কলেছে আবৃত্তি ১২ --ইংলগেঙ্বর কর্তৃক 'রাজাথ্যাতি ম্বীকার ৩৪৩ 
রাম তর্কবাগীশ ১৯৯ _ইংলগেশ্বরের অভিষেক-উৎসযে 
রামতারণ দেবশর্শা। ৩৯৯ রাঁজপ্রতিনিধির আসন প্রাপ্ধি ৩৪৩ 
রানদান তর্করত্ব ভট্টাচার্য--শিমলার চতুষ্পাঠী ৬৫ -_ইংলগ্েশ্বরের জীতা। ডিউক অব. সীসেকোর 
রামছুলাল সরকার ১৯৭ সহিত আঙ্গপ ৩৪২ 
রামধন ঘোষ-_-ডিষ্টক্ট চ্যারিটেবল সোদাইটি ২২৭ --ইংলগেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ৩৪২ 
রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলী ২১৬ --ঈীষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী কর্তৃক সম্মানার্থ ভোজ ৩৪১ 
রামধন ধর্মী, সিনুর ৪০৯ _-এড ওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের মহিত আলোচনা ৩৪, 
রামধন সেন--শৌভাবাজার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ _কলোনাইজেগ্তনের সপক্ষে আরজী ৩৩৮ 
রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন-_ ধর্মনভা ৪১৩ _গোৌরীকাস্ত ভুটাচীর্ধা, রংপুব ১১৯ 
রাঁমনারায়ণ তর্কবাগীশ _ আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ জাহাজে আহারাদি সম্বন্ধে ্বতত্ত্র ব্যবস্থা ৩৩৫ 
রামনারায়ণ স্তায়রত্র -আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬২, ৬৪ -+টাইম্স' পত্রে প্রতিবাদ ৩৪২ 
রামনারায়ণ বন্--উলায় রাস্তীঘাট-নির্মাণ ৪৩২ _দিঙ্লীশ্বর কর্তৃক 'রাজ, উপাধি দান ৩৪৩ 
রামনারায়ণ ভটটাচার্যয-সংস্কৃত কলেজে _ দিল্ীষ্বরের দৌত)কাধধ্য ৩৩৩-৩৪, ৩৫২-৫৭ 
পারিতোধিকলাভ ৯ _দিল্লীঙ্বরের নিকটে মাসিক অর্থসাহীব্য ৩৫৩-৫৪ 
রামনারায়ণ শর ভুঁকৈলাদ ৪৪ -দিল্লস্বরের ৩ লক্ষ টাক আয়-বৃদ্ধি ৩৫৬,৩৬৩ 
রাঁমনারায়ণ সরকার--উলায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ৪৩১ - ফ্রান্সে গমন ৩৪৫ 
রাঁমনারায়ণ সরকার, খিদিরপুর -রাঞজদও ২৭৫ __বর্ধমীন-রাজেয় সহিত মোকদ্দম। ৩৪৯-৫২ 
রামনিধি দত্ত, দেওয়ান তারাচাদ দত্তের পিত। ৩৪৯ --বিলাত বাস্র। ৩৩৪ 
রামনিধি স্তারপঞ্চানন- আনল ইংরেজী হ্কুল ৬৪ »বিলাত যাত্রায় কলিকাতায় আন্দোলন ৩৩৬-৩৮ 
রামনৃসিংহ শিরোমণি, শাস্তিপুর ৩৩২ _বিলাত-যাত্রীর নৃচর ৩৩৪) ৩৪০, ৩৬৫) ৩৭ 
রামগ্রসাদ দাস ৪৭৭ -_বিলাতে অত্যর্থন! ৩৩৯ 
_ ডিস্রুক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ _ বিলীতের পথে কেগে পৌঁছাম ৩৩৫, ৪৫২ 
রামপ্রসাদ দোবে-গ্র্যান্ট-অঙ্কিত চিত্র ১১৬ -ব্রহ্মণভ। ৩৩৮ 
রামপ্রসাদ মিত্র- রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগার ৩৬২ -ভারতবর্ষের শাসম-্সংক্কারমূলক প্রস্তাব ও৪৩-৪৪ 
রীমমণি ঠাক, ঘারকানাথ ঠাকুরের পিতা--শ্রান্ধ ২২৫ মৃত্যু ৩৫৭ 
রামমাণিকা বিদ্যালঙ্কার : ৮৯ _মৃত্যু-সংবাদে খেদপুর্ণ কবিতা ৩৫৯ 
- ধর্মসভা ৮৭) 85১ _ম্যাঞচে্টার দর্শন ৩৪, 
-রামরত্ব রায়ের কাশীপুরের বাটাতে -যুদ্ধ-শিক্ষার্থীদের পরীক্ষণ) দর্শনার্ঘ জ্যাডিসফোম 
পণ্ডিত-সভা ৩৯৮ গমন ৩৪২ 
রামমোহন চত্রব্থা ২৯৯ স্রয়ীল এশিয়াটিক সৌসাইটিতে ফৌলক্রুক 
রামমোহন দে-চৌধুরী-উলার প্রান্তে সেতু ৪৩৩ সাহেব সম্বন্ধে বত! ৩৪৪ 
রামমোহন বিদ্যাবাচম্পতি ভ্টাচার্যযঃ আনল ৬৩ --রাজারাম . ৩৪ 


রারমোহন মর্লিক--আখড়। সঙ্গীত ২৮ স্পর্ড সভায় গষর ৩৪$ 


আুচীপত্র 


৫১০ 

রামমোহন রায় ( পূর্বানুবৃত্তি ) 
লিভারপুল হইতে লগুনে গমন ৩৩৯ 
--শ্ান্ধ ৩৫৮-৫৯ 
_ ্টেপলটনে কবর ৩৫৮ 
-সতীদাহ নিবারণে প্রচেষ্টা, বিঙ্গাতে ৩৪৬-৪৭ 
-সতীদাহ নিবারণে ব্রাহ্ধপমাজজে সত] ৩৪৭-৪৮ 
--সতীদাহ নিবারণের দরখাস্ত ৩৩৫ 
-সম্বাদ কৌমুদী: ১৯৫১ ৩১১ 
সশ্তি-ভাগার ৩৬১-৬৩ 
--ম্মতিনভ! ৩৫৯-৬১ 
--হিন্দু কলে ৩১, ৪১, ৩৩৭ 
হিন্দু স্কুল ৪১) ৮৬-৮৭, ৩৩৮ 
রামমোহন শীহ1--উলায় রাম্তাঘাট ৪৩১ 
রামমোহন স্বর্ণ কীর--উলায় রাস্তাঘাট ৪৩২ 
রামযাত্র। ৩৯৬ 
রামরত্ব বনু, মলঙ্গা ২০২ 
রামরত্ব বিদ্যালঙ্কার, শাস্তিপুর ৩৩২ 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ৩৬৬-৬৮ 
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